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বির্ধিভারতে পকা 


সম্প।দনা-সমিতি 
সম্পাদক শ্রীরতীন্্রনাথ ঠাকুর 
সহকারী সম্পাদক : শ্রীপ্রথনাথ বিশী 


প্রিপুলিনবিহ্থারী মেন 
খ শ্রাবণ নাস হইতে বর্ধ আরম্ভ হয়। 
বীসরে চারিটি সংখা প্রকাশিত হয়__ 


| শ্রাবণ-আশ্িন, কাতিক-পৌষ, নাঘ-চৈত ও 


| 


বৈশাখ-আাবাঢ়। প্রতি সংখ্যার মূলা এক 
টাক!) বাষিক মূলা (রেডিট্টী ডাকে ) 
৫০ ! বিশ্বভীরতীর সদস্যগণ পক্ষে ওা০। 

শ বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রন বর্ষের 
(মানিক) প্রথন সংখা! বাতীত অশ্য 
এগারো সংখ্যা কিনিতে পাওয়া যাইবে ৷ 
এগারো সংখ্যা একত্র দুই টাকা বারো আনা। 

শব পঞ্চন € যষ্ঠ বরের সম্পূর্ণ সেট 
পাওয়া যাবে । প্রতি সেট হাতে লইলে 
৪. রেজেছী ডাকে ৪5০০1 

শ তৃগীয়৷ বর্ের অল্প কয়েকটি মাত্র 
সম্পূর্ণ সেট আছে। হাতে লইলে ৪২ 
রেজেছী ডাকে ৪৭০০1 

শ্ব চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্য। 
পাওয়। যাইবে । প্রতি সংখ্যা হাতে 
লইলে ১২ রেজেন্রী ডাকে ১০০) 

কমদাক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা 
৬শু দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা 


বিশ্বভাসগভী ল্টতা-বিজাপনী 








[শ্রাবণ মহিন ১৩২ 


নবপ্রকাশিত রবীন্দ্রলংগী হ-স্গরলিপি 


ফাল্গুনী 
কাহুনী নাটাকের সমুদয় গানের স্বরলিপি । 
মূলা আড়াই টাক।। 


বমন্ত | 
বসন্ত নাটো বাবন্গত গানের স্বরলিপি । 


নাটকটিও এই গ্রন্থে সম্পূর্ণ মুদ্রিত আছে। 
মূল্য আড়াই টাকা । k 


ভারততীর্থ 


স্বাধীন ভারতের উপযোগী রবীন্দ্রনাথের 
কয়েকটি স্বদেশী গান ও তাহার 
স্বরলিপি । স্ব‘ধীনতা লাতের বাধিকী 
উপলক্ষে প্রতাশিত। 
মূল্য এক টাকা বারে! আনা ৷ 


বিসর্জন 


বিদর্ডতন নাটক ও তাহাতে ব্যবহৃত 
স্বরলিপি । 
মূল্য দেড় টাক! । 


স্বরবিতান ১ 


এই খণ্ডে পঞ্চাশটি গানের স্বরলিপি আছে। 
মূল্য আড়াই টাক! । 


স্বরবিতান ২ 


পুজার ছুটির পরে প্রকাশিতবা ৷ 
মূল্য তিল টাক! । 


জনগণমন-অধিনাীয়ক 
বিখ্যাত জাতীয় সংগীতের স্বরলিপি । 
মৃঙ্গ্য ছয় আনা । 











বত ! 


— 


নি 





বিশ্ধভারতী পত্রিকা 
সম্পাদক শ্ৰীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


সপ্তম বর্ম । 


সি অজিত দত্ত 
মলাট 
হ্ীঅনাদিকুমার দক্তিদার 
স্বরলিপি 
স্িটন্দির। দেবী 
স্বরলিপি 
ক্ষিতিমোহন সেন 
তানলেন ঘরান1 
শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন 


কন্ডি ও কোমালের চন্দলপিচয 
ছস্মপদ 


স্প্রমথনাথ বিশী 
রমেশচন্দ্র দত্তের উপস্তাস ১ 
রাজা * 
শিষনাথ শাহী 
হরপ্রলাদ শাহ্বীর ঝস-সাহিত্য 
হ্বীবিনোদ্বিহারী মুখোপাধ্যায় 
শিশুদের ছবি-ছকা 
স্ীবিমলা প্রসাদ সুখোপাধ্যায় 
হট 
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স্ীবিকুপদ ভট্টাচার্য 
বাল্মীকি ও কালিদাস 
স্ীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বসেশচন্ড গহন বাংলা রচনাবলী 
শিবনাগ শাহী ও বাংলা লাহিতা 
হরপ্রলান শাহীর বাংল? রচনাবলী 
হনহেন্্রন্দ্র রায় 
মহ্গিশ মেটাবলিস্ক 


স্বাক্ষর 
শিবনাথ শাহী 
স্ররাশেধর বস্তু 
ইহকাল পরকাল 
শীস্বকুমার সেন 
বটতলার বেলাতি 
বাংলা হিন্দী-ফারদী রোমান্টিক কাবা - 


বিশ্বভারতী পত্রিক! : বিজ্ঞাপনী 


বৈশাথ-ব্দাযাচ ১৩৫৬ 














“মানবের অন্তনিহিত পূর্ণতার 
বিকাশসাধনই শিক্ষা” 


Swami Vivekananda heralded the 


advent of the modern age. Netaji 
said that words were not adequate to 
express his indebtedness to the great 
“Sannyasin"'. Sri Aurobinda asserts 
that Swamiji's noble influence has 
been shaping the destiny of India. 
Mahatmaji said : “Surely Swami Vive- 
kananda's writings need no introduc- 
tion from anybody. They make their 
own irresistible appeal." 

জনশিক্ষা, নারী-শিক্ষা, মানুষ গঠনোপ- 

যোগী শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে 

আলোচিত হইয়াছে । মূল্য এক টাকা 


৬ 
স্বামীজীর স্বপ্ন ও নেতাজী 
স্বামীজী ও নেতাজীর জীবন-আলেখ্য 
মূল্য এক টাকা 


ও 


১১৯, আশুতোষ মুখাজী রোড 








ববীন্দরনংগীত-স্ররলিপি 














এই খণ্ডে পঞ্চাশটি গানের স্বরলিপি আছে। 
মূল্য আড়াই টাকা 


২ 
এই খণ্ডে পঞ্চাশটি গানের স্বরলিপি আছে। 
মূল্য তিন টাকা 


স্বরবিতীন ৬ 


‘বসন্ত’ নাটোর সমুদয় গানের স্বরলিপি । 


রবীন্দ্রনাথ-রচিত, নবভারতের নবীন 

উবার আশা ও উদ্বোধনের গান, 

ষোলোটি গানের স্বরলিপি সহ। 
মূল্য এক টাকা বারো আনা 


‘বিসর্জন’ নাটক ও তাহাতে ব্যবহৃত 
সমুদয় গানের স্বরলিপি । 
মূল্য দেড় টাকা 


বৈশাপ-আবাটি ১৩৫৬ ০ বিশ্বভারতী পত্তিকা £ বিজ্ঞাপনী ১৫ 













ত্ররতন গুপ প্রেত 


করেছে য়্য। মরেঙ্গে 
১৯৪১৩ আগেই বিপ্লবেই পট লেগ 
মনোরন উপক্থ:স__স্বপ্ শক্তি 


ভাপা সাদা উহ । 


ই্রননীগোপাল চক্রবন্থী প্রণীত 


দু’ চোখ যেদিকে যায় 
ছোটদের সচিত্র উপন্তালা বেপরোধা মন্টু বালস্থলভ 
থেদ্বালে বাড়ী ছেড়ে কি সব কাণ্ড করেছে তা পচতে 
* পড়তে আনন্দে আম্মহাব! হবে) হৃল্য ১৯ 
শ্রহ্ুনিষ্দল বন প্রশীত 


হাসি-কান্নার দেশে 


ছোটদের মলোন্বম কবিতার মদ! নিচ্গে হাসি-কান্রা অপূর্ব 
সমাবেশ £ স্বচিত্িতে চবিতে সমূজ্ছল। মূলা ২. 







কানুবালা প্রান্থরেহ সিলান্দাপ! করুণ হু 
চোটলনের অন্ত লেখা) নল ১৪০ 










প্রসীবেন্তলাঙগ দু প্রত 
স্বাধানতার সংগ্রাম ও 


শ্রিরক্থনাহ গোস্বামী প্রা 


কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের লেখা 


স্বাধীনতার অঞ্জলি ২২ 
উরকালীপদ চাট্টোলাশাম প্রণীত 
ঝাণ্ড! উ চা রহে ১৪০ 


উদতাচনণ চক্রবর্তী প্রমিত 

দুঃসাহসী ১৭০ 
ছোটদের 

সউ্পহা র'স্তবক 




















_২৪শ বর্ষ 
ছোটদের 


শিশুদের উপযোগী বতগুলি বাধিকী বাঙ্জাবে প্রকাশিত 
উপহার- 
হয়, তাদের মধ্যে “বাধিক শিশুসাণী' শ্রেষ্ঠ আলন দাবী হারার 








নিম ue করতে পারে। এই এ বছ্ধর পত্রিকাটির বন্ধল ২৪ বছর পাতাপাহার 
দেশ ১ পর্বসাধাকণ বভাবে গন্ধের মঙ্জলিস 
অধুমতীর বাকে মি না ১৮8 সদ ভোদেল সর্দার ১ 
ছেলেদের তক্তমাল ১১ | গলে দশ মহা বিগ! 
মণ্ট,র এক্সপেরিমেন্ট ue পরল রচনাধ ও হৃদি ঘুমপ।ড়ানি মাসি.-পিসি 
সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ৮০ চিত্র অতুলনীঘ-_ টো-টে। কোম্পালীর ম্যানেজার 
প্রনারাঘণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রীত _ মুলা ৪২ টাকা _ উমাশ! নেবী প্রশ্ভ 
হলগুওক্ষাবগ  +৬:০ বিন হল শেল্পাল্ন খুশী ৯২ 
[কানা নর-_সচিজ্জ হাসির গল্প-সমহি] y { কচিকাচানের দন্ত চাসিত করিও 
শদ্বীরেন বল প্রীত জীৱীৱেন্্লাল ধর প্রণীত ভুলবেন বল প্রণীত 


ভোলগাড় ২২ ঢছাভলেন্র টিনলতোললাচক কাড়াকাড়ি ২২ 


উতাবাপদ বাহ] প্রিত লিনদোবোদের সুপ্রসিদ্ধ গ্প ছোউনের জনত । মূল্য ১২. ভুতাহাশন সৰা 


ছোটদের গ্রিম = [ছোটদের ঈদ 


খ্রিমের করটি বাছাই ক্পকথ! | ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বাঙ্গাল! তথা ভারতের বীহত্ব- 
ছোটদের জন্ত যুক্রক্ষত্র ছাড়া | কাহিনী: ৷ হুচিত্রিত ছবিতে সমজ্ছল। নৃল্য ২২ ই a হি রি 
কারক বড় শক্ষরে। 1॥*{ আশুতোষ লাইব্রেরী বড় বড অক্ষত ডালা। মূলা 


৫- অভি চাটা্জিঃ হিট, কলিকাতা! :: ৭৮1৬. লাফেল সীট. ঢাকা :: ৯০- হিউাবেট বাড; এলাহাবাং 










১৬ [বিশ্বভারতী পাক্কা : বিজ্ঞাপনী বৈশাখ-আহাঢ় ১৩৭৬ 





বিশধভারত। পাকা 










Heard 















সম্পাদলা-সমিতি 
সম্পাদক: শ্রীরীন্দ্রনাথ ঠাকুর পথে বিপথে 3 
সহকারী সম্পাদক : শ্রপ্রমথনাথ বিশী গলের বই । উপহারোপযোগী সংস্করণ 
সদস্যবর্গ মৃল্য আড়াই টাকা 
চাকর ভট্াচার্ আলোর ফুলকি 
ES -গল্পের বই । শ্রীনন্দলাল বস্তু অক্কিত 
রোধ সেন মলাট ও মুখপাত । 
প্রীনীহাররপ্জন রায় মূলা দুই টাকা 
শরীপ্রতুলচহ্ গুপ্ত বাংলার ব্রত 


শ্রীপুলিনবিহবারী সেন 
৭ শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরস্ত হয়। 
ৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়_ 
শ্াবণ-আশ্বিল, কাতিক-পৌব, নাঘ-চৈত্র ও 


বৈশাখ-আবাঢ় । প্রতি সংখ্যার মূল্য এক 4৮ 
টাকা । বাধিক মূল্য (রেস্িস্্ী ডাকে ) ূ এ অলী চন সই, 4 
৫৫০1 বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৪॥০। 


নব বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষের ১৮৭ 
(মাসিক) প্রথম সংখ্যা ব্যতীত অন্ 
এগারো! সংখ্যা কিনিতে পাওয়া যাইবে । 
এগারো সংখ্যা একত্র ছুই টাকা বার আনা। 

ৰ পঞ্চম ও ষষ্ঠ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট 
পাওয়া যাইবে। প্রতি সেট হাতে লইলে 
৪২ রেজেন্তরী ডাকে ৪৮০৯ । 

শব তৃতীর বর্ষের অল্প কয়েকটি মাত্র 
সম্পূর্ণ সেট আছে। হাতে লইলে ৪২, 
রেলেক্টী ডাকে ৪৮০০ । 

শব চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা 
পাওয়া যাইবে। প্রতি সংখ্যা হাতে 
লইলে ১৯ রেজেষ্টী ডাকে ১৮০ । 

কম্াদ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা 
ও দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা 


1 মকম্থল হইতে অর্ডার দিবার ঠিকানা ॥ 
বিশ্বভারতী কার্যালয় 
অত স্বাবকানাধ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭ 
& কলিকাতা বিক্রয়কেন্্র ॥ 
বিশ্বভারতী গ্রস্থালয় 
২ বঙ্কিম চাটুজ্ছে স্টাট, কলিকাতা 
ভ্রীনিকেতন শিল্পভরন 
৩৬ ধর্নতলা স্টীট, কলিকাতা 
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ক্যালকাটা প্যাশনাল বাচ্ধ বিহ্ডিংস, মিশন রো, কলিকাতা 


অনুমোদিত মূলধন ২১০,০০২ টাকা 
আদারীকুত মূলধন ৫০,০০,০০০ টাকা! 
রিজার্ভ ফাণ্ড ২৪,*০**২ টাকার উধ্বে” 


সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে ক্যালকাট। ন্যাশনাল এক রক্ষণশীল 
এভিহ্য বহণ করিয়া চলিয়াছে। দেশীয় ব্যাঙ্ক সমূহের মধো ক্যালকাটা 
ন্যাশনাল একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান । ক্যালকাট। ন্যাশনীলে গচ্ছিত 
অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ । ভদ্র ব্যবহার ও কর্মদক্ষতা এই ব্যান্ষের বৈশিষ্ট্য । 
সমগ্র দেশব্যাপী শাখাসমূহের “সহায়তায় ক্যালকাট। ন্যাশনাল আপনার 
যাবতীয় ব্যন্কিং প্রয়োজন মিটাইতে সমর্থ । 

ব্যাঙ্কের সকল শ্াধাতেই কারেন্ট ও. সেভিংস ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা 
হইয়া থাকে । সেভিংস ব্যাঙ্কের জম! টাকার উপর শতকরা ১২ টাকা 
হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। এক বৎসরের জ্রম্য স্থায়ী আমানত গ্রহণ করা 
হয় ও শতকরা ২২ টাকা হিসাবে সুদ দেওয়া হয়। 


অনুমোদিত সিকিউরিটির বিনিময়ে ঝণ ও দাদূন দেওয়া হয় এবং 
আমান্তকারীগণের পক্ষে বিলের টাকা আদায় কর! হয়। 


“ক্যালকাটা ন্যাশনালে” 
আপনার একটি একাউন্ট রাখুন 





১৮ 


তৌ চাঁ স্ক 
সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য 


সনম কটচাহোয় 'কলাল' উপন্তালে টনাক্স হন তৈরী 
হওয়ার কাছনীই লিশিবদ্ধ_ঠার 'সৌচাকে' মৰই ঘটনা 
তৈরী করে চলেছে | এ-শতকের পুরোভাগে যে একটি 
মন জশ্ম নিয়েছিল তা আছ. শল্যকের প্রথদার্ডের অবলানে, 
কি কি ঘটনা তৈরী করে তবিচতের দিকে তাকিয়ে 
আছে--'দৌচাক' তারই ইতিবৃত্ত | এগানে চরি শেলার 
বিকাশে কেঘল লেখকই উপস্থিত নন, চরিডডলোও 
পরস্পরক উন্ঘাটত করে অগ্রসর হচ্ছে । শু লেখকই 
কাহিনীকার নন. চরিয়ডলোও কাহিনীফার] উপমা 
টানলে বল! হায়, এধানে নিউটনের আর আইবইাইনের 
দৃষ্টিভঙ্গী জড়াজড়ি করে আছে। এ-বরপের আঙ্গিক 
উপক্থাদ-সাহিতো নিঃসন্দেহে অনুশপূর্ক ৷... 'সোঁচাকে' 
ক্বীবন সম্পর্কে অনিশ্যয়ত! নেই_-ঘ! ঠার 'বিলাপ্' 
“কল্যৈযেবার়', নাড়ি বা 'কলেল'এ অনিবাধ্যভাঘে এসে 
দেখা দিয়েছিল | এখানে লেখক ভীবনের বিচে অতো 
পরিদ্ধপ্র দৃহিতে তাকাতে পারছ্ছেন__শীবনের আহীত ও 
তৰিয়তকে বিচ্ছিপ্রতায় নৈরাগ্রপূর্ণ দেখতে পাচ্ছেন না। 
তাই দ্রীহন এখানে সাপ্রপারণে হুক্ধা॥, নবীলতাক। উচ্জবল। 

কাপড়ে ধাধাই দাৰ পাচ টাকা। 


বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস 


মণিলাল সেন 
সংগৃতির এতিহই দাতিট ইতিহাল। সাহিত্য শিল্পের 
ইতিহাস আলোচিত হলেও, বললে হঙ্গতা নিশো বলা 
হবে না. বাংলায় সঙ্গীতের ইতিহাস সম্বন্ধে আজ পরাস্ত 
কোনো হ্যাপক আলোচনার কেউ হাত দেন নি । অপিলাল 
দেন বহুদিন থেকেই সঙ্গীতের ইতিহাস সন্বন্ধে বে গনী 
অন্থলন্ষিংলার পরিচয় দিয়ে এসেছেন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার 
মারফত, তাতে নিশ্চিতভাবেই বল! চলে বে. বর্ধমান প্রস্থে 
তারই হুলমাঞল সপ নিখু'ততান্ধে প্রকাশিত হয়েছে। 
বন্ধত, বাংলাদেশে আবছঘান কাল খেকে প্রচলিত 
লঙগীতার। আর বহিরাগত নঙ্গীতখারা সন্বঞ্চে পরিচ্ছত্ 
ইতিহাস জান্তে ছলে “বাংলার সঙ্গীতের ইতিহাল” 
বেকে যথেষ্ট লাহাধা শাওয়া দাৰে। দাদ দুই টাকা। 
পূর্ব্বাশ৷ লিমিটেড 


লি ১৩ গপেশচন্দ্র এডেহ্য, কলিকাতা ১৩ 
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দিনাস্তের আগুন ॥ সাম্প্রতিক বিপর্ধঘের 
পটভ্ববিকার লিখিত নাটক ? 
বাঙলা সাহিত্যের একদিক ॥ ২ঘ সং॥ 
বাল! লাহিত্যেন্ন নবঘুগ ॥ ৩য় সং ॥ 
রী ॥ বাল্মীকি ও কালিদাস 
কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ ॥ চর 
সাহিতোর স্বন্গপ ॥ দ্বিভীদ্ সংস্করণ ॥ ane 
এপারে ওপারে ॥ প্রাচীন বেন্তলা উপাখ্যানের 
নতম কাবারূপ ॥ 
সীতা ॥ বূপফ কাব্য ॥ 
রা্রবস্তার ব্যাপি ॥ ক্ুপক নাটক 
নিশাঠাকুবের কড়চা ₹ '্ষদ্বিফু ও মধ্যবিত্ত 
জীবলের ভূমিকায় রচিত কথিকা ॥ ১৫৮ 


২০ 
৩১ 
Ble 


১৪৯ 


প্রাপ্তিস্থান : গ্রন্থকার 
৯৮।৪ বসা রোড 


অধ্যাপক ডক্টর শশিতুষণ দাশস্তপ্তের 
অথবা কলিকাতার যে-কোন প্রসিস্ধ দোকান 











শিক্ষার ধারা 
॥স্ুচী॥ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ 
শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান 
আশ্রমের শিক্ষা 
প্রীক্ষিতিমোহন সেন 
শিক্ষার স্বদেশী রূপ 


এনন্দলাল বস্থ 
শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান 


॥ মূল্য বারো আনা ॥ 


বিশ্বভারতী 
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‘টেলিগ্রাম £ টেলিফোন : 
ইকনমি ব্যাঙ্ক ৩২৫২ 9 বি বি ২৮৯ 


নাথ ব্যাঙ্ক লিমিটেড 


হেড অফিসঃ ১৩৫ ক্যানিং স্ীট, কলিকাতা 
ভারতীয় ডোমিনিয়ন ও পূর্ব পাকিস্তানের নর্বত্র প্রধান প্রধান বাণিজ্য 
কেন্দ্রগুলিতে শাখা আছে । 


সেতিংস ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট ও প্রভিচডণ্ট ফাণ্ড একাউণ্ট 
আমাদের বিশেল বৈশিস্ট্য 


নিকটবর্তী শাখায় কাজের নিয়মাবলীর জন্য জাবেদন করুন 


বেছি £ অফিস : কে, এন, দ।লাল 
২৭২ সি, স্টাণ্ড রোত, কলিকাতা । ম্যানেছ্িং ডিল্লেক্টার 











পপ 


ভারতবর্ষের জতীয় সংগীত 
শ্রীপ্রবোধচন্দ্রসেন 
ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত নির্বাচন-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ‘জনগণমন- 
অধিনায়ক' গানটি নিয়ে বে বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে হার ফলে অনেকেই 
এই গানটির উৎপত্তি ও ইতিহাল সম্বন্ধে উৎস্থক্য প্রকাশ করছেন। 
স্থবিখ্যাত এতিহাসিক ও রবীন্দ্রসাহিত্যভর অধ্যাপক যুক্ত প্রাবোধচন্দ্র 
দেন দীর্ঘকাল অনুসন্ধান করে ভিজ্ঞান্থদের লন্তোষবিধানকলে গানটি সম্থান্ধে 
যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে সংকলন করেছেন। 








॥ মুল্য আট আনা ॥ 


ূর্বাশা লিমিটেড 
পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিন্ত, কলিকাতা ১৩ 





২৪ 
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আজৰি ভুতভে শভন্ৰস্থ পল্রে 


কবিগুরু কল্পনার চোখে দেখেছিলেন আজ থেকে একশ' বছর পরে 
তার কবিতার পাঠককে-_বে পাঠক সকল বন্ধনহীন বসস্তের নবীন এক সুন্দর 
দিনে দক্ষিণের বাতায়নে বসে ভার কথা মনে করবে। 

কিন্তু সাধারণ মানুম আমরা । আমাদের নেই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা, 
নেই তার হ্ুদূর প্রসারী কল্পনাশক্তি । তাই আজ ১৯৪৯ প্রষ্টাব্দে বাস করে 
ভাবতে চেষ্টা করব না আজ থেকে একশ’ বছর পরের লোকদের কথা, তাদের 
রীতিনীতি, তাদের রুচি ও পোষাক পরিচ্ছদ । তবে একথা নিশংদয়ে বলা 
চলে বে একশ বছর পরে এনবের ধথেষ্ট পরিবর্তন হবে যেমন হোয়েছে আজ, 
একশ বছর আগেকার তুলনায় কিন্তু পোষাক পরিচ্ছদের এই পরিবর্তন 
একদিনেই ঘটে না। আমাদের চোখের সামনে প্রতিদিনই এর পরিবর্তন 
হোচ্ছে। তাই এক বছর আগেকার তৈরী পোষাক, শাড়ীর রঙ, তার পাড়ের 
বি্যাপ-_বর্তমান রুচির যাপ কাঠিতে বাতিল হোয়ে যায়। 

বছরের পর বছর ধরে মানুষের রুচিপ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে আমরা 
চলেছি, নিঃসংশয়ে নিয়মিতভাবে সরবরাহ করছি আধুনিকতম রুচির পোষাক 
দুর্নল্যতায় ছুর্লভ না করে! 


ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটী 
৩, মির্জাপুর স্বীট, কলিকাতা 


পরিচালক-_আ্রীন্রী নেজ জু চমক কক 
প্রাক্তন ছাত্র, বিশ্বভারতী 


4, TMPRESSIVE PCDLICITY 


বিশ্ধভারতী পন্রির৷া 
আবণ-আশ্ধল ১৩৫৫ 





ধম্মপদ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর -কৃত অনুবাদ 


যমকবগ গো 
মনোপুববক্গমা ধন্ম। মনোদেট্ঠা মনোমন। ৷ 
মনসা চে পছট্ঠেন তাসতি বা করোতি বা । 
ততো নং ছুক্বমন্থেতি চক্কং ব বহতো! পদং ॥ ১ ॥ 


মন আগে ধর্ম পিছে, ধার্শ্মের জনম হল মনে,” 
দুষ্ট মনে যে মানুষ কান্ত করে কিস্বা কথা ভনে,' 
তুঃখ তার পিছে ফিরে চক্র যথা গোরুর পিছনে । 
মনোপুববঙ্গমা ধন্মা মনোসেট্ঠা মনোময়া । 
মনস। চে পসয়েন ভাসতি বা করোতি বা। 

ততো নং স্থখমন্বেতি ছায়া ব অনপায়িনী ॥ ২ ॥ 
মন আগে ধর্শ্ম পিছে, ধর্শ্মের জনম হল মনে, 
থে জন প্রসন্ত মনে কান্ত করে কিম্বা কথা ভনে, 
সুখ তার পাছে ফিরে, ছাঙ্না যথা কায়ার পিছনে । 
অকোচ্ছি মং অবধি মং অজিনি নং অহাসি মে। 
যে চ তং উপনযহস্তি বেরং তেসং ন সন্মতি ॥ ৩ ॥ 
আমারে রুধিল, আমারে মারিল, 

আমারে জ্রিনিল, আমার কাড়িল__ 

এ কথ। যে জনে বেঁধে রাখে মনে 

বৈর তাহার কেবলি বাড়িল। 


১. অ্রধম পাঠ বর্ম দনশেষ্ঠ, ঘনোনর ২ প্রথম পাঠ কয় 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 


অক্কোচ্ছি মং অবধি মং অজ্কিনি মং অহালি মে। 
যে তং ন উপনয হস্তি বেরং তেম্বূপসন্মতি ॥ ৪ ॥ 
আমারে রুষিল, আমারে মারিল 
আমারে ভ্রিনিল, আমার কাড়িল, 

* একথা যে ছনে নাহি বধে মনে 
বৈর তাহারে ছাড়িল ছাড়িল। 


নহি বেরেন বেরানি সন্মস্তীধ কুদাচনং । 
অবেরেন চ সম্মস্তি এস ধন্মো সনস্তলো ॥ ৫ ॥ 


বৈর দিয়ে বৈর কু শাস্ত নাহি হয়, 
অবৈরে সে শান্তি লভে এই ধর্ে কম্প । 


পরে চ ন বিজানন্তি ময়মেথ যমামসে। 
যে চ তথ বিজানন্তি ততে৷ সম্মস্তি মেঘগা ॥ ৬৪ 


হেথা হতে যেতে হবে আছে কার মনে, 
বিবাদ মিটিল তার বুঝিল যে জনে । 


স্থভাহুপস্্‌সিং বিহরস্তং ইন্দরিয়েন্থ অসংবুতং। 
তোজনম্হি চামত্তঞএ২ কুসীতং হীনবীরিয়ং । 
তং বে পসহতী মারো বাতো রুক্খং বু ছববলং॥ ৭ ॥ 


শরীরের শোভা খৌজে, ইন্দ্রিয় যাহার অসংযত 
তোজনে রাখে না মাত্রা, বীর্ধযহীন, অলস সতত, 
ঝড়ে যথা বৃক্ষ হানে, “মার' তারে মারে সেইমত । 


অন্থুভানুপস্সিং বিহরস্তং ইন্দরিয়েন্সু স্থসংবৃতং ! 
তোঙ্জনম্হি চ মততঞ.এ,ং সন্ধং আরছবীরিয়ং। 

তং বে নগ্পসহতী মারো বাতো সেলং ব পব্বতং ॥ ৮ ॥ 
অঙ্গশোভা নাহি খোজে, ইন্দ্রিয় যাহার সুসংযত 


ভোগ্রনের মাত্রা বোঝে শ্রদ্ধাবান্‌ কর্শ্মঠ নিয়ত 
মার তারে নাহি মারে ঝড়ে যেন পর্বতের মত। 


সপ্তম বর্ধ 


প্রথম সংখ্যা 


ধম্মপদ 


অনিকসাবো কাসাবং যো বং পরিদহেস্সতি । 
অপেতো দনসচ্ছেন ন সো কাসাবমরহতি, ৷ ৯ ॥ 


দমহীন সত্যহীন অন্তরে কামনা 

গেরুয়া কাপড় তার শুধু বিড়ম্বনা । 

যো চ বস্তকসাবদ্স সীলেম্থ স্থদমাহিতো ৷ 
উপেতে। দনসচ্চেন স বে কানাবমরহতি ॥ ১০ ॥ 
নিষ্ধাম, সুশীল, দম সত্য যার মাঝে, 

গেকুয়। কাপড় পরা তাহারেই সাজে । 

অসারে সারমতিনে সারে চাসারদস্সিনো ॥ 

তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসঙ কপ্‌পগোচর| ॥ ১১ ॥ 


অলারে যে সার মানে সারে যে অসার 
মিথ্যা কল্পনায় সার নাহি জোটে তার । 


সারঞ্চ সারতো এরা অনারঞ্চ অসার্তো। 
তে সারং অধিগচ্ছন্তি সম্মাসও কপ্পাগোচরা ॥ ১২ ॥ 


সারকে যে সার বোঝে অসারে অসার 
সত্য সন্কল্পের কাছে সার মিলে তার। 
যথাগারং দুচ্ছঘ্রং বৃট্হী সমতিবিষ্কাতি। 
এবং অভাবিতং চিত্তং রাগো সমভিবিদ্কাতি % ১৩ ॥ 


ভাল ছাওয়া ন| হইলে বৃষ্টি পড়ে ঘরে 
সতর্ক না হ'লে মন বাসনায় ধরে। 


যথাগারং স্ুচ্ছন্ং বুট্ঠী ন সমতিবিদ্বাতি । 
এবং স্ভাবিতং চিত্তং রাগো ন সমতিবিদ্মাতি ॥ ১৪ ॥ 


ভাল ছাওয়া ঘরে নাহি পড়ে বৃষ্টিকণা 
সতর্ক ঘে মন তারে কি কনে বাসনা! 


৩. প্রশ পাঠ : বিন্ধা যে, হয লতা আছে হাহ বাবে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


ইধ সোচতি পেচ্চ সোচতি পাপকারী উভয়ংথ সোচতি ৷ 

সো সোচতি সে! বিহঞ্ঞতি দিন্ব। কম্মকিলিটঠমত্তনো ৪ ১৫ ॥ 
হেথা মরে শোকে লেখা মরে শোকে, পাপকারী ছখ পায় তুই লোকে 
ব্যথা বাজে ভার হেরি আপনার মলিন কর্ম্ম আপনার চোখে ) 
ইধ,মোদতি পেচ্চ মোদতি কতপুঞ্ঞো! উভয়ংথ মোদতি ৷ 

সো মোদতি সো পমোদতি দিস্বা! কম্মবিস্দ্ধিমত্তনো! ॥ ১৬ & 

হেথা স্থুখ তার সেথা সুখ তার, তুই লোকে সুখ পুণ্যকত্ণার__ 
সে ষে স্থুখ পায় বহু সুখ পায় শুদ্ধকর্শ্ম হেরি আপনার । & 
ইধ তগ্পতি পেচ্চ তল্সতি পাপকারী উভয়ংথ তগ্নতি। 

পাপং মে কতন্তি তপ্পতি ভীয্যো ত্স্মতি ছগগতিং গতো ॥ ১৭ ॥ 
হেখ| পায় তাপ সেথা পায় তাপ, দুই লোকে দহে যে করেছে পাপ, 
"এই মোর পাপ” এই বলে তাপ-_ ছূর্গভি পেয়ে সেও পরিতাপ ! 
ইধ নন্দৃতি পেচ্চ ন্দতি কতপুঞ্.ঞে! উভয়ত্থ নন্দতি । 

পুঞ্ঞং মে কতস্তি নন্দতি ভীব্যে। নন্দতি স্থগগতিং গতো ॥ ১৮ ॥ 
হেথা আনন্দ, সেথা আনন্দ, ছুই লোকে সুখী পুণ্যবস্ত ! 

“পুণ্য করেছি”, বলে আনন্দ, সুগতি লভিয়া পরমানন্দ ! 

বহুম্পি চে সহিতং ভাসমানো ন তকরো! হোতি নরে! পমত্তো। 
গোপো ব গাবো গণয়ং পরেসং ন ভাগবা সামঞ্ঞস্স হোতি ॥ ১৯ ॥ 
যে কহে অনেক শাস্ত্রবচন, কাজে নাহি করে প্রমাদ লাগি_- 
অপরের গোরু গণিয়া গোয়াল ? হয় কি সেজন শ্রেয়ের ভাগী ? 
অগ্নম্পি চে সহিতং ভাদসানো! ধম্মদ্স হোতি অন্থধম্মচারী ৷ 

রাগঞ্চ দোসঞ্চ পহায় মোহং সম্পঞ্জালো সুবিমুত্তচিত্তো । 
অন্থপাদিযানে! ইধ বা হুরং বা স ভাগবা সামঞঞ্দ্স হোতি ॥ ২* ॥ 


প্রথম সংখ্যা 


ধগ্দপদ 


অললমাদবগ গো। 
অগ্পমাদে। অমতপদং পমাদো মচ্চ্‌নো পদং। 
অগ্পমত্তা। ন সীয়স্তি বে পমত্তা যথা মতা! ॥ ১ ৪ 
অপ্রমাদ অম্তের, প্রমাদ মৃত্যুর পথ 
অপ্ৰমত্ত নাহি মরে প্রনত্ত সে সৃতবং ৷ 
এতং বিসেসতো এ অগ্নমাদম্‌হি পণ্ডিতা । 
অঙ্জসাদে পমোদস্তি অরিয়ানং গোচরে রতা ॥ ২ ৪ 
অপ্রমাদ কারে বলে পণ্ডিত তা মনে রাখি 
অপ্রমাদে সুখে র'ন জ্ঞানীর গোচারে থাকি | 
তে কায়িনো সাততিক। নিচ্চং দল্হপরক্কম। ৷ 
ফুসম্তি ধীরা নিব্বাণং যোগ্রুখেমং অনুন্তরং ॥ ৩ ॥ 
ধ্যাননিষ্ঠ বীরগণ নিত্য দৃঢ়পরাক্রম 
নির্বধাশ করেন লাভ ষোগক্ষেম মহোত্তম 1 
উট্ঠানবতো সতিমতো সুচিকশ্মস্‌স নিসম্মকারিনো|। 
সঞ্ঞতদ্স চ ধম্মজীবিনো অপ্পমত্তস্দ যসোইভিবডডতি ॥ ৪ ॥ 
স্মৃতিমান, শুচিকশ্ম, সাবধান জাগ্রত সংযত 
ধর্ম্মজীবী অপ্রমন্ত, যশ তার বেড়ে যায় কত ৷ 
উট্ঠানেন অপ্পমাদেন সঞঞমেন দমেন চ। 
দীপং* কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি ॥ ৫ ॥ 


জাগরণে, অপ্রমাদে, সংযমনিয়ম দিয়ে ঘিরে 
মেধাবী রচেন দ্বীপ, বস্তা ঠেকে যায় তার তীরে। 
পমাদমন্থযুজন্তি বাল! হন্মেধিনো। জনা! । 
অগ্রমাদঞ্চ মেধাবী ধনং সেট্ঠং ব রকৃথতি ॥ ৬ ॥ 
মূঢ় সে জড়ায় পায়ে প্রমাদের ফাদ 
জ্ঞানী শ্রেষ্ঠধন বলি রাখে অপ্রমাদ । 

৪. পালিতে হ্ীপ শব্দের বানান দীপ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 


মা পমাদমন্তুযুজেখ মা কামরতি সম্থবং । 
অঞ্পমত্তো হি বায়স্তো পঞ্লোতি বিপুলং সুৰং॥ ৭ ৪ 
মোজ না৷ প্রমাদে পড়ি ভন্ঞনা কোর না কামরতি 
বহুস্থথ পান তিনি অপ্রমত্ব, ধ্যানে ধার মতি । 
পমাদং অগ্মাদেন যদা হুদতি পণ্ডিতো । 

পঞ্জ ঞাপাসাদমারুযহ অসোকো সোকিনিং পজং। 
পকবতট ঠো ব ভূম্মটঠে ধীরো বালে অবেকৃথতি ॥ ৮ & 


জ্ঞানী অপ্রমাদবলে প্রমাদেরে ফেলি দিয়া দূরে 
প্রজ্ঞার প্রাসাদ হতে অশোক হেরেন শোকাতুরে ; 
গিরি হতে ধীর যথা দেখেন তৃতলে যারা ঘুরে ।* 
অপ্মত্তো পমত্েস্থ স্থৃতেন্থ বহজ্াগরে! ৷ 
অবলদ্সং ব সীঘদ্সো হিরা! যাতি স্থমেধসো ॥ ৯ ॥ 
অমত জাগ্রত ধায় সুপ্ত মত্ত জনে 
পড়ে থাকে নীচে, 
দ্রুত অশ্ব যেইমত দুৰ্ব্বল অশ্বেরে 
ফেলে যায় পিছে। 
অঞ্জমাদেন মঘবা দেবানং সেট্ঠতং গতে। ৷ 
অগ্রমাদং পসংসস্তি পমাদো গহিতো সদা ॥ ১* ॥ 
অপ্রমাদে ইশ্রদেব হয়েছেন দেবতার সের! 
অপ্রমাদে তৃষে সবে প্রমাদে দূষেন পণ্ডিতের । 
অপ্পমাদরতে| ভিক্থু পমাদে তয্মদস্সি ক! । 
সঞ্ঞোজনং অনুং থুলং ডহং অগ গরীব গচ্ছতি ॥ ১১ ॥ 
প্রমাদে যে ভয় পায় ভিক্ষু অপ্রমাদে রত 
পুড়িয়ে সে চলে যায় স্থুল সমস্ত বন্ধ বত। 
* এবঙ পাঠ গিরি হতে বীর হণ চপলেরে ছেরে ছৃবিতলে 


তেষতি পণ্ডিত নাশি' পরযাঘেরে অশ্রনাৰলে 
পরক্লার শিখর হতে অশোক হেরেন শোকী-নলে । 


সপ্তম বর্ষ 


প্রথম সংখ্যা 


ধন্মপদ 
অগ্রমাদরতো ভিক্থু পমাদে ভয়দস্সি বা । 
অভবেবা পরিহানায় নিববাপস্সেব সস্তিকে ॥ ১২ ॥ 


অপ্রমাদে রত ভিক্ষু প্রমাদে যে ভয় পায় 
ভ্ৰষ্ট নাহি হয় কতু নির্ব্বাণের কাছে যায়।* 


চিত্তবগ্‌গো 
ফদ্দনং চপলং চিত্তং দূরকৃখং তৃল্নিবারয়ং ৷ 
উজ্জুং করোতি মেধাবী উন্থৃকারোব তেজনং ॥ ১ ॥ 
বে মন টলে যে মল চলে যাহারে ধরে রাখা দায় 
মেধাবী তারে করেন সীধা ইঘুকারের তীরের প্রায়। 
বারিজোব থলে খিত্তো ওকমোকত উব্ভতো ॥ 
পরিফন্দতিদং চিত্তং মারধেষ্যং পহাতবে ॥ ২ ॥ 
এই যে চিত্ত আকুল নিত্য মারের বাধন কাটিতে 
জলের পদ্ম কে যেন সদ্য উপাড়ি তুলেছে মাটিতে ৷ 
দুগ্লিগ্গহদ্‌স লহুলো য'কামনিপাতিনো ৷ 
চিত্তদ্‌দ দমথো সাধু চিত্তং দস্তং সুখাবহং ॥ ৩ ॥ 
চপল লঘু অবশ চিত যেখানে খুসি পড়ে 
সুখে সে রহে, এমন মন দমন যেবা করে। 
সুদবন্দসং স্থনিপুণং যথকামনিপাতিনং। 
চিত্তং রক্খেথ মেধাবী চিত্তং গুৱং সুখাবহং ৷ 9 ॥ 
নহে সে সোধা যায় না বোঝা যেখানে খুসি ধায় 
মেধাবী তারে রক্ষা করে তবেই সুখ পায়। 


৬. অ্রধম্ পাঠ: অ্রদাদে হে ডর পায়৷ কিচু অপ্রযাদে রত 
অষ্ট লে ত নাহি হর নির্ব্মাশের কাছে গত । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা বপ্তদ বর্ষ 


দূরঙ্গমং একচরং অসরীরং গুহাসয়ং । 
যে চিত্ত৷ সঞ্ঞমেস্সস্তি মোক্থন্তি মারবন্ধনা ॥ ৫ ॥ 


দূরে যায় একা চরে অশরীর থাকে সে গুহায় 

হেন মন বশে রাখে মৃত্যু হতে তবে রক্ষা পায়।" 
অনবট্ঠিতচি্তদ্স সন্ধম্মং আবিজানতো । 
পরিগ্লবপসাদস্স পঞ্ঞা ন পরিপূরতি ॥ ৬ ॥ 

অস্থির যাহার চিত্ত সত্যধর্শ্ম হতে আছে দূরে 

হৃদয় প্রদাদহীন প্রন্তা তার কতু নাহি পুরে। 
অনবস্স্থৃতচিত্রস্ন অনস্থাহতচেতসো ৷ 

পুঞ্ঞপাপপহীনস্দ নংখি জাগরতো ভয়ং ॥ ৭ ॥ 
বাসনাবিসুক্ত চিত্ত অচঞ্চল পুণ্যপাপহীন 
কোনো ভয় নাহি তার জাগিয়! সে রহে যত দিন। 
কুম্ভূপমং কায়মিমং বিদিত্বা নগর্ূপযনং চিত্তমিদং ঠপেত্কা । 
যোজেথ মারং পঞ্ঞায়ুধেন ক্রিতঞ্ক রকৃখে অনিবেসনো লিয়া ॥ ৮॥ 
কুত্তের মত জানিঘা শরীর, নগরের মত বাধিয়া চিত্ত 
প্রদ্ধা-অস্ত্রে মারিবে মরণে” নিজেরে যতনে বীচাবে নিত্য ) 
অচিরং বতয়ং কায়ো পঠবিং অধিসেস্সতি। 

ছুদ্ধে। অপেতবিঞ্ ঞঞাপো! নিরথং ব কলিঙ্গরং ॥ ৯ ॥ 
অচিরে এ দেহখানা তুচ্ছুজড কাঠি 

মাটিতে পড়িয়া হায় হরে যায় মাটি ! 

দিসোদিসং যন্তং কয়িরা বেরী বা পন বেরিনং । 
মিচ্ছাপপিহিতং চিত্তং পাপিয়ো। নং ততো করে ॥ ১০ ॥ 


শত্রু সে শত্রুতা করে যত, হত দ্বেষ করে তারে দ্বেষী, 
মিথ্যা লয়ে আছে যেই মন আপনার ক্ষতি করে বেশ্টী। 


1 প্রণয় পাঠ : লে যন যে ছলে চাখে দুদু হতে সেই রক্ষা পার ৮. খন পাঠ: পৃ 


প্রথম সংখ্যা 


ধম্মপদ 


ন তং মাতাপিত। কয়িয়া অঞ্ঞে বাপি চ ঞ্লাতকা। 
সম্মাপণিহিতং চিত্তং সেব্যসো। নং ততো করে? ১১ 


মাতাপিতা জ্ঞাতিবন্ধুন্ন যত তার করে উপকার 

সত্যে যার বাধা আছে মন বেশি শ্রেয় করে আপনার । / 
পুপ ফবগ.গো। 

কো ইমং পঠবিং বিজেস্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং । 

কো ধন্মপদং ্থদেসিতং কুসলো পুপ্‌ফমিব পচেস্সতি ॥ ১ ॥ 

কে এই পৃথিবী করি লবে জয় যমলোক মার দেবলিকেতন 

ধর্মের পদ নিপুণ হস্তে কে লবে চুলিয়া* ফুলের মতন ? 

সেখো পঠবিং বিজেম্সতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং । 

লেখো ধম্মপদং স্থদেসিতং কুসলো পুপ্কমিব পচেদ্দতি ॥ ২ ॥ 

শিল্প জিনিয়। লইবে পৃথিবী যমলোক আর দেবনিকেতন 

নিপুণ শিষ্য ধর্ম্মের পদ চুনিয়া লইবে ফুলের মতন।"' 

ফেণুপমং কায়মিমং বিদিত্বা মরীচিধন্মং অভিসন্থুধানো | 

ছেত্বান মারস্স পপুপে ফকানি অদস্সনং মচ্চ,রাজস্দ গচ্ছে॥ ৩॥ 

ফেনের মতন জানিয়া শরীর মরীচিকাসম বুঝিয়া তারে 

ছি'ডি মদনের পুষ্পশায়ক মৃত্যুর চোষ এড়ায়ে ঘা রে! 

পুপ ফানি হেব পচিনন্ত ব্যাসত্তমনসং নরং। 

স্থত্তং গামং মহোঘে। ব মচ্চ আদায় গচ্ছতি ॥ ৪ ॥ 

স্থথের কুজে তুলিছে পুষ্প চিত্ত ঘাহার বাসনাময় 

বন্যায় যেন স্বপ্তপল্লী, মৃত্যু তাহারে ভাসায়ে লয়। 

পুপ ফানি হেব পচিনস্তং ব্যাসত্তমনসং নরং । 

অতিত্তং যেব কামেস্থ অস্তকো কুরুতে বসং ॥ ৫ ॥ 

সুখের কুজে তুলিছে পুষ্প চিত্ত যাহার বাসনায় 

না পুরিতে তার তৃষা বাসনার, মরণ তাহারে ছিনিয়া লয়। 


= প্রথম পাঠ: কে পাখিরা লবে খন শাঠ : বর্ণের প নিপুন হত্তে পাশি। লইবে ফুলেগ মতন 


২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 
যথাপি ভমরো পুপ_ফম্‌ বঞ্গন্ধং অহেঠয়ং। 
পলেতি রসমাদায় এবং গামে মূলীচরে ॥ ৬ ॥ 
বরণ সুবাস’ ’ না করিয়া হানি ভ্রমর যেমন ফুলরস টানি, যায় সে উড়ে ” 
সেটুমত যত জ্ঞানীমুনিজন সংসারমাঝে করি বিচরণ, পালান দূরে। 
ন পরেসং বিলোমানি ন পরেসং কতাকতং। 
অত্তনো ব অবেক্খেষ্য কতানি অকতানি চ ॥ ৭ ॥ 
পর কি বলেছে কঠিন বচন পর কি করে বা না করে 
তাহে কাজ নাই তুমি আপনার কৃত বা অকৃত দেখ রে! 
ষথাপি রুচিরং পুপ ফম্‌ বধ্বস্তুং অগদ্ধকং ৷ 
এবং স্থভাসিতা বাচা অফল! হোতি অকুববতো ॥ ৮ ॥ 
যেমন রঙীন্‌ সুন্দর ফুলে গন্ধ না যদি জাগে 
তেমনি বিফল উত্তম বানী কাজে বদি নাহি লাগে। 
বথাপি রুচিরং পুপ ফম্‌ বগবন্তং সগন্ধকং। 
এবং সুভাসিত! বাচা সফল! হোতি কুববতো ॥ ৯ ॥ 
যেমন রঙীন্‌ স্বন্সর ফুলে গন্ধও যদি থাকে 
তেমনি সফল উত্তম’* বাণী কাজে খাটাইলে তাকে। 
য্থাপি পুপ ফরাসিম্হ! কয়িরা মালাগুণে বহু । 
এবং জাতেন মচ্চেন কতবং কুসলং বন্ধং॥ ১০1 
ফুলরাশি লয়ে যথা নানামত মালা গাথে মালাকর 
তেমনি বিবিধ কুশলকর্্ম রচনা! করিবে নর। 


শাস্তিনিকেতনের পূর্বতন ছাত্র ীমীরচন্স মজুমদারের সৌজন্যে প্রাপ্ত । তিনি এই অনুবাদের 


পাওুলিপি শান্তিনিফেতনের রবীজ্রভবনে উপহার দিয়াছেন? এই শন্থবাদের একাংশ ইতিপূর্বে শারদীর্বা 
সংখ্য আনন্দবাজার পত্রিকার (১৩৫১ ) প্রকাশিত হইয়াছিল । 


১০. প্রথন পাঠ: কিন ১২ প্রথম পাঠ : হনয় 


ইহকাল পরকাল 
উ্ররাজশেখর বসু 


ইংরেজীতে প্রবাদ আছে অন্ধকার ঘরে একজন অন্ধ একটি কালো বেঁালকে ধরবার চেষ্টা 
করছে, কিন্ত বেরাল সে ঘরেই নেই ; একেই বলে দার্শনিক গবেষণা! । 

দার্শনিক সিদ্ধান্ত ধাধাধরা নথ, তাই এই উপহাস ৷ বৈজ্ঞানিক মত প্রায় সর্বসম্মত । কোনও এক 
মতে বদি মোটামুটি কা চলে তবে সকল বিজ্ঞানীই তা মেনে নেন, এবং পরে হদি আরও ব্যাপক ও 
হুক্িসক্ষত নৃতন মত আবিষ্কৃত হত তবে বিনা দ্বধার পূর্বের ধারণা ছেড়ে দিয়ে নূতন মতের অনুবর্তী হন। 
পূর্বে লোকে যনে করত যে পৃথিবী স্থির হয়ে মাছে, সূ্ধে চন গ্রহ নক্ষত্রই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই 
ধারণ! অন্ুপারেও গ্রহণ প্রভৃতি অনেক জ্যোতিবিক ব্যাপারের গণনা করা যেত সেন্তন্ত সেকালের বিজ্ঞানীরা 
তা মেলে নিয়েছিলেন ॥ কিন্তু কয়েকজন বুকেছিলেন যে এই দিস্ধান্মে অনেক বিবদ্বেক ব্যাখ্যা পা 
যায় না| অবশেষে দেখা গেল যে নূর্য স্থির এবং পৃথিবী প্রস্তুতি গ্রহই তাকে বেষ্টন ক'রে ঘোরে__- এই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে দ্যোতিষগণনা সয়ল হয় এবং সমস্ত অসংগতির অবসান হয়। তখন সকল বিজ্ঞানীই 
নূতন মত মেনে নিলেন। নিউটনের মহাকর্ষবাদ এত দিন স্থপ্রতিষ্ঠিত ছিল, কিন্ত আইনস্টাইনের 
মতাম্যাতী পিন্ধাস্ত অধিকতর যুক্তিসংগত মনে হওয়ার সকল বিজ্ঞানীই এখন ত! মেনে নিয়েছেন, ঘদিও 
সব রকম স্থূল গণনা নিউটনের শ্ত্রেই কাজ চলে । 

দার্শনিক তবে এ রকম সর্বসম্মতি দেখা বাদ না। বিজ্ঞানশিক্ষার্থী তার পাঠ্য পুহ্তকে যেসব 
তখোর ব্ধনি। পান তা শ্বপ্রতিষ্ঠিত । তথ্যের ধাবা আবি বা মতের খারা প্রবর্তক তাদের নাদ পুন্তকে 
থাকে বটে, কিস্কু তা নিতান্ত গৌণ। পক্ষাস্তরে দার্শনিক পাঠ্য পুস্তকে কোনও সর্বপন্দত সিন্ধান্ত পাওয়া 
"হায় না; শংকর বা রামাহুদ্দ বা বৌদ্ধাচার্ধগণ কি বলেছেন, শ্পিনোস্তা হিউম বার্ক লি হেগেল প্রভৃতির 
মত কি__ এই সব আলোচনাই থাকে, লতাগিজ্ঞা্থ পাঠককে দিশাহারা হ'তে হ্ছ। আমাদের টোলের 
বা কলেজের ছাত্ররা বা পড়েন তা দার্শনিক তথ্য নঘ, দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস। বিজ্ঞান আর দর্শনের 
এই প্রভেদের কারপ-__ বিজ্ঞান প্রধানত ইন্রিযগ্রান্থ বিষয় নিয়ে কারবার করে, ভার সহায় প্রতাক্ষ প্রনাণ 
এবং তদাশ্রিত অন্যান ; কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহপহোগ্য কিন! তা বার বার পরীক্ষা বা নিরীক্ষার পর স্থির 
বরা হয়। জুল বললেন, এতটা শক্তি রূপান্তরিত হয়ে এতটা তাপ উৎপন্ন করে; তিনি পরীক্ষা ক'রে 
ত। দেখিয়ে দিলেন। ভার পর বহু বিজ্ঞানী অসুর পরীক্ষা ক'রে নিশ্চিত হলেন যে জুলের সিদ্ধান্ত 
ঠিক! গীতাত আছে, মান্থঘ যেমন জীর্ণ বন্ধ ত্যাগ ক'রে নব বন্ধু পরে, সেইরূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ ক'রে 
নব শরীর গ্রহণ করে; কিন্ত গ্িতাকার প্রমাণ দিলেন লা। বার্ক্‌লি বললেন, ঈশ্বত্নের চৈতদ্যই সকল 
পদার্থের আধার, কিন্তু কোন্‌ উপায়ে উশ্বরিক চৈতন্ত উপলদ্ধি করা হায় তা বললেন লন) দার্শনিক মতের 
প্রমাণ নেই__ অন্তত আদালতে গ্রাহ্থ হ'তে পারে এমন প্রমাণ নেই, তাই পরস্পরবিরুদ্ধ নানা মতের 
উৎপত্তি হয়েছে এবং লোকে রুচি সসারে পুনর্জন্ম স্বর্গনরক নির্বাণ দ্বৈতবাদ মায়াবাদ দেহাব্মবাদ আজ্ঞাবাদ 
প্রভৃতি যা খুশি মেনে লেস । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


বিজ্ঞান আর দর্শনের মাকে একটি প্রাস্তভূমি আছে, পঞ্ডিতরা বহুদিন থেকে সেখানে প্রবেশের 
চেষ্টা করছেন । এই গহন প্রদেশে এখনও ইচ্ছামত পরীক্ষা বা নিরীক্ষা চলে লা, তাই তত্বাস্বেষীকে 
প্রধানত অনুমান আর কল্পনার ব্যাশ্র নিতে হয় । খারা কঠোর ঘুক্তিবাদী তারা অতি সতর্ক হয়ে ঘখাসয 
অপক্ষপাতে রূহক্সভেদের চেষ্টা করছেল। বলা বাহুলা, এই অসুসন্ধানে এখনও বেশী মতৈকোর আশা 
নেই এবং কল্পনার ছিলাস অবাধে চলছে। তারই নমুনা স্বত্বপ কিঞ্চিং আলোচনা করছি। 


বিদ্যাসাগর বোধোদয়ে লিখেছেন ( ভাষাটি ঠিক মনে নেই )__ “আমরা ইতত্তত যে সমুদায় বন্ধ 
দেখিতে পাই তাহাদিগকে পদার্থ কহে; আর একটু বিশদ ক'রে বল! ঘেতে পারে আমর! বেলব 
ইন্ছিয়গ্রাহ পৃথক পৃথক বিষয়ের সংশ্রবে আলি তাদের নাম পদার্থ । মাহ জন্তু গাছ নক্ষত্র পাহাড় নদী 
বাড়ি ইট শশ্তুকণ৷ জীবাণু সবই পদার্থ। পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশ হ'তে পারে, কিন্তু অনেক 
পদার্থের উৎপত্তি-বিনাশ দেখবার স্থবোগ আমাদের নেই, যেমন নক্ষত্র, হিমালয় পর্বত। পদার্থ মাত্রই 
নিরস্থয় বদলাচ্ছে, আদ বেদন আছে কাল তেমন থাকবে না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অত্যন্ক 
মন্থর লেজন্ আমাদের অগোচর । 

একটি দার্শনিক সংজ্ঞা আছে__ একদেশসদ্বন্ধ ! আমি ঘখন কোনও গাড়িতে চড়ি বা বিছানায় 
সই তখন গাড়ি বা বিছানাহ সনস্তটা ব্যাপ্ত ক'রে থাকি না, এক অংশেই থাকি, তাই তার লঙ্গে আমাত 
একদেশসন্ন্ত হর। মারের সঙ্গে কোলের ছেলের, আমার সঙ্গে আমার হাতে-ধরা কলমের এই সদ্বন্ধ। 
এই সম্বন্ধ আল্লকাল্থাম্বী বা দীর্বস্থারী হ'তে পারে, একবার ঘুচে গিরে আবার স্থাপিত হ'তে পারে, 
চিরকালের জন্তু লুপ ও হ'তে পারে । একদেশসম্বদ্ধয স্কাই এককালসহ্বন্ধও আমরা কল্পনা করতে পারি। 
আমার পিতা এখন ম্বৃত। তিনি আর আহি কয়েক বংসর একই কালে বিস্বমান ছিলাম, তখন তীর 
সঙ্গে আমার এককালসদ্বন্ধ ছিল । দুজন লোক যদি একই মৃদূতে জন্মায় এবং এক সঙ্গেই যয়ে তবে বলা 
যেতে পারে থে তাদের সমকালনন্বন্ধ আছে? কিন্ত এমন সন্্ধ দুর্ঘট । কোনও সমরে জগতে বত লোক 
জীবিত থাকে তাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয় ব! সাক্ষাৎকার না হ'লেও একফালসদ্বদ্ধ হয়। এই সদন 
মৃত্যুতে ছিন্ন হয়, একছেশলম্বস্ধেরস্তাক পুনর্বার স্বাশিত হ'তে পাবে না। জীবনযবত্যু মিলনবিব্হ আমাদের 
পক্ষে চিত্তবিক্ষোভকর গুরুতর ব্যাপার, কিন্তু উদাসীন তত্বদর্লী বলেন 

বা কাষ্ঠঞচ কাষ্টক সমেয়াতাং মহোদধো । 
সমেত্য চ ব্পেঘাতাং তদ্বদ্তৃত সমাগম: ॥ 
মহাভারত, শান্তিপর্য 

= মহাসমুত্রে ভাসতে ভাসতে এক খণ্ড কাষ্ঠ অপর এক কাঠের লক্ষে মিলিত ছত্, আবার দূরে 
চালে বাদ প্রাণিঙ্গণের দিলনবিরহও সেইরূপ । 

আমরা কি শুধুই 'কাষ্ঠং কা্ঠং'? মৃত্যুর পরে কি পুনর্বার মিলনের সভাবনা নেই ? হিন্দু 
সটান মূললমান একবাক্যে বলেন, অবস্তই আছে, বআব্মা মরে না, পরুজন্মে অথবা স্বর্গে বা নরকে আবার 
মিলন হ'তে পারবে । এই ধারণান্ মন তৃপ্ত হ'তে পারে, কিন্তু যুক্তিবাদী তত্ান্বেবী এদন শৃন্তগর্ভ আশ্বালে 
ভোলেন না। তিনি বলেন, ইহকালে আমাদের অস্তিত্ব কি রকদ তাই আগে জানা দরকার, পরকালের 


প্রথম সংখ্যা ইহকাল পরকাল 


কথা পরে ভাব ॥ শাস্থে আছে__“াত্মান বিদ্ধি, আব্বাকে দান। অত্মা বললে ঠিক কি বোঝায় ভা 
জ্সানি না; তার বদলে আমার প্রত্যক্ষ সুল সত্তাকে বোঝবার চেষ্টা করব ৷ 
3 বোধোদয়ের মতে নি একটি চেতন পদার্থ, ধরাধামে আনার অস্তিত্ব জন্ম থেকে মতা 
পর্যন্ত । বাল্যকালে আমি থে রকম ছিলান এখন সে রকম নেই, শতীর আর মতিগত্তি- অনেক বদলেছে। 
এই পরিবৃত'নান আমি কি একই পার্থ 7. বহু লোকে বলেন, দেহের আর il যতই আদলবদল 
হ'ক তোমার আত্মা বরাবর একই আছে, পরলোকে ও থাকবে ॥ ধারা বলেন, তারা কেউ পরলোক- 
ফেরত নন, স্থতরাং তাদের কথার মূলা নেই। গীতার আছে, জীব আদিতে ও মর্ণাস্ে অব্যক্ত, 
মধ্যে ব্যক্ত; অর্থাং জন্মের আগে এবং মৃত্যু পরে জীবের অবস্থ। অজ্ঞাত, কেবল জ্বীবিতাবস্থাই 
বাত। অতএব এই প্রত্যক্ষ জীবিতাবস্থারই বিচার কনে দেশ! যাক আনার সত্তা কি বকম। আমার 
ছেলেবেলার ছবির সঙ্গে বুড়ো বদ্ধলের ছবির অল্প মিল থাকতে পারে, কিন্তু ছুটি বিভিই ক্ষণিক বিধে 
প্রতিস্রপ। আমার স্বভাব শক্তি রুচি বিদ্যা! বুদ্িরও এই রকম পরিবর্তন হয়েছে । বন্্ত আমি একটি 
পদার্থ নই, অসংখ্য পদার্থের পরম্পরা, যেমন সিনেমার ছবি। মনে বরুন হীরাবাই-াটকের লিলেমা- 
ফিল্ম দশ হাজার ছুট লম্বা। তার সমস্ত রীলকে বলা যেতে পারে হীর্যবাই-কিন্ম, কিন্ত এক টুকরোকে 
এ নাম দেওয়া ধায় না। ফিল্মের রীল হখন কৌটায় থাকে তন পানিকটা জান্থগা ছুড়ে থাকে, 
অর্থাৎ তান ছু-চার ঘল-ফুট দেশব্যাপ্রি আছে। কিন্তু তার ছবি যখন পর্দায় দেখানো হয় তখন তার 
প্রায় দু শ বর্গ-ছুট দেশব্যাপ্তি হর এবং সেই সঙ্গে প্রায় ছু ঘণ্টা কালব্যান্তি হনব । দেশে কালে ব্যাপ্ত 
এই চিত্রপরম্পনাই হীবাবাই-নাটকের বধার্থ প্রতিরূপ, ফিল্মের বীল সেই প্রতিরূপের উৎপাদক নাত । 

অতএব আমার সত্তা আমার সমগ্র জীবল। শুধু দেশে কালে ব্যাপ্ত আমার শব্বীর নয়, 
আমার চিত্ত ও কর্মও এই সত্তার অঙ্গীভূত। বদি সত্তর বংলর বাচি তবে এই সময়ের মধ্যে আমার 
শারীরিক মানসিক ঘত পরিবডনি হযেছে, আমি স্থখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ ঘ! ভোগ করেছি, স্থকর্ম 
দুক্র্ম ঘা করেছি, সবস্থদ্ধ নিয়ে আমার সত্তা । আমাকে পদার্থ বললে ছোট করা হবে, আনি সত্তর 
বৎসর ব্যাপী একটি ঘটনাপ্রবাহ । এ ভিন্ন যদি আমার অক্সবিধ সৱ! মানা! হয় তবে তা ক্ষণিক, 
অসম্পূর্ণ এবং অপ্রমাণিত ৷ 

আপাত দৃষ্টিতে হিমালয় হতই অটল অচল মনে হ’ক, তারও পর্রিবতন ঘটছে, অতএব হিমালয় 
একটি ঘটনাপ্রবাহ । বিশ্বব্রন্থাওও এই রকম, তাই 'অগং' আর ‘সংসার’ নান। গঙ্গার ঘে জলরাশি 
এই মৃহৃতে” দেখছি পর মহরতে তা চ'লে গেছে, তার স্থানে অন্ত আলরাশি এসেছে, তটরেথাও ক্রমশ 
বদলাচ্ছে, গঙ্গার কোনও অংশই স্থারী নর়। এই কারণেই গ্রীক পণ্ডিত হেরাক্লাইটদ বলেছিলেন, এক 
নদী দুবার পার হওয়া হাব লা। নির্বাত স্থানে প্রদীপের শিখা একটি স্থির পদার্থ ব'লে মনে হন । 
তেলের বাম্প আর বাতাসের অক্চিজেন মিশে জলছে এবং এই ছুই উপাদান নিয়ন্তর বদলাচ্ছে; এই 
হটনাপ্রবাহকেই আমরা দীপশিখা রূপে দেখি । 

প্রদীপ নিবে গেলে তার শিখা কোথায় বাথ? মৃত্যু পরেও ঝি আম্মার অস্তিত্ব থাকে? 
আমর] কিছুই জানি না। নদী আর প্রদীপ অচেতন তাই তাদের আত্মার কখ। আমানের মনে আসে 
না) সাবের জন্ম খেকে ব্বতা পর্যন্ত চেতন অবস্থাত্স থে অহ্ংচ্ঞান থাকে, আমি পূর্বে এই করেছিলাম, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


এখন এই করছি, এই ছিলাম, এখন এই হয়েছি এই ধারাবাহিক জান বা স্বতিই আমার ব্যক্তিত্ব, 
তাকেই আম্া মনে করতে পারি ॥ মহাড্যরতের উপমা অনুসারে বলা যেতে পারে_ মহাকালসমৃদ্রে 
ঘটনাপ্রাবাহরূপ অপংখা কাষ্ঠ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, আমি তাদেরই একটি। অন্তান্ত যেসকল সচেতন. 
ফাষ্ট আমার সংলর্গে আসে তাদের আমি জীবিত মলে করি। বে কাষ্ঠ সরে হার তাকে স্বৃত মনে 
করি। আমি হবরং বধ আমার সঙ্গীদের কাছ থেকে দূরে চ'লে হাই তখন তারা আমাকে ম্বৃত মনে 
করে। তার পরেও আমার চেতনা বা বক্রিত্ববোধ থাকে কিন! তা বলা আমার সাধা নন্ব। 

এই পর্ধন্ত বেলে নিতে বিশেষ বাধ! হত্র না, কিন্তু পরে ঘা! বলছি তা বিভিন্ন পণ্ডিতের 
অনুমান বা কমনা মাত্র। সিনেমার ছবি একবার দেখানে! হ’লেই তার বিনাশ হয় ন!; চিতরগ্রবাহরূপ 
যে ঘটনার একবার অবসান হরেছে আবার তা দেখানো যেতে পারে, কারণ তার মৃলীভূত ফিল্মের তো 
বিনাশ হয নি। আমাদের জীবনরূপ চলচ্চিত্রের মৃলন্বন্ূপ কি কিছু লেই? বিজ্ঞানী বলেন, আমর! যে 
লাল নীল প্রন্থৃতি রং দেখি তা পর্শনেঙ্রিয়ের বিশ্রষ মাত্র; আলোকতরদ্গের দৈর্খ্যের ভেদই আমাধের দৃষ্টিতে 
বিভিন্ন রং বলে মলে হয়। সেই রকম বলা যেতে পারে যে মহাকাল একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ, আমাদের 
মনের ওপে (বা দোষে ) ই তৃত-ভুবিস্ৎবত'ঘানের ডেদজ্ান হয়। হা বতর্দান তারই অত্তিত্ব আছে, 
ৰা অতীত আর ভবিষ্যৎ ভার অস্তিত্ব এখন নেই এমন মনে করব কেন? সমস্তই লিনেমা-ফিল্মের 
বীলের স্থায় যুগপৎ বিদ্যমান, লমন্তই নিত্য; আমার মনের শক্তি সীমাবদ্ধ তাই কালকে খণ্ড খণ্ড ক'রে 
উপলব্ধি করি। বন পণ্ডিতের মতে দেশ ও কাল 11103)00 বা অধ্যাস বা দায়! মাত্র । 

একদেশনসগ্ন্ধ ছি! হ'লে আবার তা স্থাপিত হ'তে পারে, সেই রকম একফালসন্বন্ত কি 
পুনস্থাপিত হ'তে পারে না? কালসনুত্রে বিয়োলিত দুই কাঠের পুনমিলন কি অসম্ভব ? যদি অতীত 
বতদান আর ভবিষ্যৎ সমন্তই একসঙ্গে বিশ্তমান থাকে তবে আপাতদৃষ্টিতে কালব্যবধান যতই থাকুক, এক 
খটনাপ্রবাহের সঙ্গে আর এক ঘটনাপ্রবাহের পুনর্বার সংযোগ অসাধা নাও হ'তে পারে) 

পনর-বিশ বংস্র পূর্বে J. সর. [090০ কয়েকটি গ্রন্থ লেখেন_ An Experiment with 
Time, The New Immortality, The Serial Universe, ইত্যাদি । এই সকল গ্রশ্থে তিনি 
কাল এবং সংবিং (৫০3০০০৪০০৭৪) সম্বন্ধে এক নৃতন নত প্রচার করেছেন এবং বলেছেন থে চেষ্টা 
করলে স্বপ্রযোগে ভূত ভবিপ্তৎ বর্তমান বিষয় কিছু কিছু জানা ঘায়, অর্থাৎ অতীত বা ভবিস্কং ঘটনাপ্রবাহের 
সঙ্গে বর্ত নান ব্যক্তিগত ঘটনাপ্রবাহের সংযোগ করা যার! তিনি অনেক যুক্তি দিয়ে এবং অঙ্ক ক'ষে 
প্রমানের চেষ্টা করেছেন বে আমাদেহ সংবিৎ বা চেতনা চিনস্থা্রী, অর্থাৎ আমরা সকলেই অমর। উক্ত 
পুস্তকগুলি প্রকাশিত হ'লে বিলাতের হুষীসমাজে একটি প্রবল সাড়া পড়েছিল, খ্যাতনামা বহ সাহিত্যিক 
উচ্চৃঙ্গিত প্রশংসা করেছিলেন, এবং অনেক বিজ্ঞানীও বলেছিলেন যে এই মত উপেক্ষার যোগ্য নয়। 
কিন্তু সাধারণের আগ্রহ বেশী দিন রইল লা, এখন আর 7085 এর নাম বড় একট! শোনা বায় না। 
সম্ভবত তার নির্দেশিত উপায়ে ধার! পরীক্ষা কব্পেছিলেন তারা সন্তোষজনক ছল পাল নি। 

দিব্যদৃষ্র আর ভ্রিলোক-জিকাল-দশিতার কথা পুর্রাণে আছে৷ Clairvoyance, telepathy, 
mediumএর মধ্যতায় মৃতজনের সঙ্গে আলাপ, ইত্যাদিতে ব্ৰাস্বাহান লোকেরও অভাব লেই। কিন্ত 


প্রথম সংখ্যা ইহকাল পরকাল 


যুক্তিবাদী তবাহেবী মুখের কথায় বিশ্বাস করেন না, অতি সাধু লোকের পাক্ষোও অন্রান্য “মনে করেন না। 
বাজিকর আর ভণ্ড লোকে অনেক অলৌকিক খেলা দেখাতে পারে, তীক্ষবৃদ্ধি বিজ্জুনী উকিল ব্বদ্র বা 
পুলিশের পক্ষেও তার বহস্তুভেদ সুসাধ্য নয় । সম্প্রতি আমেরিকায় 01719 এবং ইংলাণ্ডে 9০01 প্রন্গ 
কয়েকজন বিজ্ঞানী অতীন্তিঘ অনুভূতি সম্বন্ধে অভিনব উপায়ে পরীক্ষা করেছেন ঘাতে প্রতারণা অসম্ভব । 
এঁদের গবেহণার উপকরণ কতকগুলি কার্ড যাতে নানা নুকমের চিহ্ন বাকা 1 এই কার্ডগুলি 
হস্কের সাহায্যে একে একে একছন লোককে দেখানো হয় এবং দূরবর্তী অন্ত ঘরে অপর একজন লোক 
আন্দাজে সেই অদেখা কার্ডের বর্ণনা দে । অপিকাংশ স্থলে অসুনানে ভুল হয়, কিস্কু বহু বার বহু লোককে 
পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে কিছু কিছু মিলে ঘাত । সব মিলই আকশ্মিক এমন বলা ধায় না, কারণ, 
Probability বা। সন্তাবনা-গনিত অঙ্লারে আকশ্থিক মিল হত হ'তে পারে তার চেয়ে বেস্ট মিল দেখা 
গেছে। এই পরীক্ষা থেকে সিন্ধান্ত কর! হয়েছে থে জলকতক লোকের অল্লাধিক মাত্রার দূ্রবেদন বা 
telepalhyর ক্ষমতা আছে এবং সম্ভবত সকল লোকেরই ঈষং মাত্রায় আছে । মাঝে মাঝে এমনও 
দেখা গেছে যে স্থিতী্ লোকটি অন্ত ঘরে প্রদশিত কার্ডের পূর্ববতী বা পরবর্তী কার্ড অহ্মান করেছে, 
অর্থাৎ সে অতীত বা ভবিষ্যং দর্শন করেছে । 

এইপ্রকার পরীক্ষায় যে ফল পাওদ্া গেছে তা! বৃহৎ নব, ফিন্ধ নিরপেক্ষ পণ্ডিতদের মতে 
তার গুরুত্ব আছে।, পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে ইহকাল পরকালের স্পষ্ট সম্বন্ধ কিছু দেখা ঘা না, কিন্ত 
কয়েকজন দার্শনিক আর বিজ্ঞানী এই লামান্ত প্রদাণ অবলম্বন করে দেশ-কাল-আাম্মা সন্বদ্ধে নানারকম 
সিন্ধান্ত করেছেন, আবার অস্তে তাদের তুলও দেবিয়েছেন। মাস্ুয বহুকাল থেকে আকাশে ভানা মেলে 
ওড়বার ন্বপ্ব দেখেছে, চেষ্টা করতে গিয়ে বার বার বিদ্ধল হয়েছে। বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী লর্ড কেলডিন 
অঙ্ক ক'বে প্রমাণ করেছিলেন থে বাতালের চেয়ে ভারী ঘঙ্ধে ( অর্থাং এদ্বারোপ্রেনে ) মাধ কখনও উড়তে 
পারবে না, কিন্তু ঠার ভবিস্বদ্বাণী মিথ্যা হয়েছে। অতীন্তিগ্ধ ব্যাপার নিয়ে সতর্ক গবেধদা শবে রজত 
হয়েছে, তা সফল হবে কি বিফল হবে এখনই বলা অসম্ভব । ভবিষ্কতে হতো অনেক জাশ্চর্য বিষয় 
আবিষ্কৃত হবে, অন্ধকার ঘরে কালে বেরা'ল ধরা ন! পড়লেও অস্ত তার কিক্িৎ লোম হস্তগত হবে; কিন্ত 
এখনই উৎছুন্প হবার কারণ নেই । 


বঢতলার বেসাঁতি 
\ এনুকুমার সেন 


স্মতিমাত্রাবশে যে লিশবক্ছারাতক্কর আশ্রয়ে বাংলার আবহমান সাহ্ত্যি-সাধনা এফদা 
নীড় বাধিতে পারিদ্বাছিল বলিয়াই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশের সাধনা-সংস্কতিত খঁতিহ বিদেশী 
ডাবলার কুলম্কবা বন্তায্ন ভাসিত্া যাইতে পারে নাই, গে দ্বগ্রোধ, বটতলা নাম প্রথিত হইবার বহুপূর্কেইে 
তৃমিদাং হইয়াছিল । লোভাবাজারের সেই বটতলার বে বাধানো চাতাল একদা নিধুবাবুর কণ্ঠ সনে 
দুরিত হইত তাহার সীমারেশাও কবে নিশ্চিহ্ন হইয়া দুছিছা গিদ্নাছে। তাহার পর এই ভূতপূর্কা বটতলার 
শৃতিকে কেচ্ছ করিদবা থে বড়ডল! পাড়া জমিদ্ব। উঠিয়াছিল তাহার চৌহঙ্ছিও এখন অবলৃপ্ত । শুধু নামটুকু 
রহিত গিল্নাছে, বটতলার বইয়ে আর বটতলার খানায়। বটতলার বইও এখন যাইতে বসিয়াছে। আশঙ্কা! 
হইতেছে শেষ পর্যান্ত বুঝি বটতলার স্বতি থানার নামেই পর্য্যবলিত হইবে । ধূধিষির বীচিছ্বা থাকিলে 
বোধ করি কিনাশ্চরহ্যম-এর আর একটি উদাহরণ পাইতেন। 

বটতল। যে শোভাবাজার পল্লীর অন্তর্গত ছিল সে বিষয়ে সমসামদ্রিক সাক্ষ্য রহিদ্বাছে বটতলা 
বইয়ে নামপৃষ্ঠায়। “এই পুস্তক কলিকাতার শোভাবাদারের বটতলার দক্ষিণাংশে উক্ত ধস্ত্বালত্তে 
পাইবেন” (১২৫২); "এই গ্রন্থ ধাহার দিগের প্রন্নোজন হুইবেক তাহারা সহর কলিকাতার শোভাবাজার়ের 
বটতলার দক্ষিণ ও গরাণ হাটার চৌরাস্তার উত্তর উক্ত বস্তাধ্যক্ষদিগের দোকানে অস্বেবণ করিলে পাইবেন” 
(১২৫৭)। শান-বাধানো বটতলার নাম বিগত শতাব্দীর শেষ অবধিও জাগরক ছিল। হাওড়! জেলার 
অধিবালী "পায়ের" আজেহার মালী তাহার 'লক্্াবতী” কাব্যের উপলংহারে স্বীর প্রথম রচনা দৃত্রাপ্যমান 
'দেলবর গোলে বওসন' কাব্যের বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন এই বলিয়া, 

মধুরস কথা ভাই জানিবে তাহাতে 
বাদ্ধা। বটতলার তারে দিযাছি ছাপিতে 

বটতলায় প্রথম ছাপাখানা করেন বিশ্বনাথ দেব। ১৮২* এ্টানবে__ হয়ত দুই এক বৎসর পূর্বেই 
এই ছাপাখানা স্থাপিত হইয়াছিল ৷ এই সময়ে বাংলা ছাপিবার প্রেল কলিকাতা ছিল অস্তত এই পীচটি_- 
মিশন রো-এ গভর্ণমেস্ট গেজেট প্রেস, বৌবাজাবে ফেরিস কোম্পানীর প্রেস, লালবাজারে হিন্দুস্থানী প্রেল, 
চোরবাগানে হর্চ্্র রায়ের “বাঙ্গালি” প্রেস এবং পটলভাঙ্গায় ল্লালের “সংস্কৃত” প্রেস ( যাহার প্রিন্টার 
ছিল মদনমোহন পাল )। ১৮১৫-২ এ্ান্মের মধ্যে ছাপা অনেক বাংলা বইয়ে ছাপাখানার নাম নাই। 
সুতরাং এই সময়ে আরও বাংলা ছাপাখানা ছিল কি না তাহা নির্ধারণ করা যায় লা। তবে লঙ 
লিখিয়াছেল বে ১৮২১ ষ্টাঝে চারিটি মাত্র দেশী লোকের প্রেস চালু ছিল। এ কথা সত্য হইলে ১৮২১ 
এষাৰ দেখ লোকের অন্তত চারিটি প্রেস ছিল- হিন্দুস্থানী প্রেল, বাঙ্গালি প্রেস, সংস্কৃত প্রেস ও 
বিশ্বনাথ দেবের প্রেস। id 

বাঙালী পুস্তক-প্রকাশকদিগের ব্রহ্মা হইতেছেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য । বটতরার্‌ হাটেরও 





প্রথম সংখ্যা বটতলার বেসাতি 


ইনিই প্রথম হাটুর । অহ্বাসক্ষল-বিগ্তানম্বর, আলিরস-হৃতিম্বী প্রভৃতি সেকালের দে-বি দুখবোচক বট 
একদা। বটতলাব বাক্গাব ভরাইরা তুলিয়াছিল, বেশুলির লঙবন্কে ১৮২৩ খ্রষ্টাবে লংবখ্রপয্রের জনৈক 
ম্ক্রাতনাদা শত্রলেখক খেদ করিদ্বা লিখিয্বাছিলেন, “বাবুদিগের নিকটে আগতনাত্ ্ 
ম্লাপ্রদান পূর্বক গ্রহণ করিপ্র৷ দিবাস্াত্রি তদামোদে আমোদিত হইয়া থাকেন” সে বই পাইনা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন রামপুর মিশন-প্রেসের তৃতপূর্্ধ কম্পোলিটার গঙ্গাকিশোর । গঙ্গাকিপোরের প্রন 
লাভের পথ অনুসরণ করিলেন দমাচার্-ভ্দ্রিকার সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় । বিগত শহাঙ্দীত 
শেঘার্ডে যে ধরণের ন্াদিরসাল ইতরভাবালূ পুস্তিকা বটতলা-বাদ্ারেস প্রদান পলা হ্রবা হই" 
কলিকাতার বটতলাকে লণ্ডনের সাব স্্রীটের স্বরে অবনত করিয়াছিল লে-সর্পের বট বনাব ৭ প্রকাশের 
পথ দেখাইয়াছিলেন ভবানীচরণ ভালোভাবেই । উনবিংশ শতাম্ীর সপ্তম দশকে প্রকাশিত, এক আন। ৭ 
ছদ্ব পয়ল। দামের পুস্তিকাগুলি-- দেনন নন্দলাল দত্তের 'শ্ববাক কলি পাপে ভরা', 'আপনান মন মাপলি 
রাখি’ ও ‘কার শ্রাদ্ধ ক্বেবা করে' ; ভোলানাথ মূগোপাধ্যায়েন্ 'কোনের নী কালে আব টাকার পুলি বাবে 
ও “ছাপনার মুখ আপনি দেখ"; রামরুক্চ সেনের 'হড়কো বৌএর বিষম জালা' গোলাম হোলেনের 
‘কলির বৌ হাড়-আলানী” ; শেখ মাজিমুদ্দীনের “কড়ির মাথায় বুড়োর বিগে' শ্ানাচনণ সাণ্ডেলের 
“আঙ্গুল ফুলে কল! গাছ’ রাজকুদাধ চন্দ্রের 'দেকৃকে শুনে ছাঙেল গড়ুন আন্ভাতনাদী লেপকের 
‘কি মদ্ার শনিবার’, “হচ্ছ মজ্র। রবিবার', 'কি দুধ সোমবার", ‘কি দার গুচক্রাইডে', 'ইযং বেঙ্গল ক্ষ 
নবাব, “উরৎ বেয়ে রক্ত পড়ে চোক গেল রে বাপ’, 'জাত গেল পেট ভল্স না", ‘ঘরের কড়ি দিয়ে মন খায় 
লোকে বলে মাতাল ঘোর ইনার’, “সাত গেঁশ্বের কাছে মামদোবাজি' ইতাদি-_ চল্লিশ-পঞ্চাশ বংসর পূর্বে 
প্রকাশিত, এক টাক। ও দুই টাকা মূলোর, ভবানীচবপের “নববাবুবিলাস' ও 'নৃতীবিলাস' প্রভৃতির ডের 
টানিয়। চলিম্বাছিল। তবে বটতলা এই জের কখনই টানা সম্ভব হইত না ছদি ১৮১২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 
কানীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোন প্যাচার নকৃশ!” বাহির না হইত বটতলা-বাজারের অবনতির গৌণ কারণ 
এই বইটি । ভক্তের! কি বলিবেন ছানি না, ভবানীচরণ ও কালী গ্রসন্প একই ধরণের সাহিত্যিক ছিলেন 
বীরত্তদের গরীব (?) ব্রাহ্মণ শুদ্ধভাবে ীমন্ভাগবত ছাপাইছাছিলেন ও দৃতীবিলাস দেখাইর্যছিলেন, 
ফলিকাতার ধনী কায়স্থ মহাভারত স্বাদ করাইয়া বিতরণ করিয়াছিলেন এবং হুতোম প্যাচার নক্শ' 
খ্বাকিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের দহ্কশ্্রী ভবানীচরণ গৌড়াব দলে যৌগ দিদ্ধা বান্জার বিপক্ষতা 
করি্াছিলেন; মাইকেল মধুনবদন দত্তের সংবর্ধনাকারী কালীপ্রসয়ের বিদোোংসাহিনী-সভা ‘এক্ট কি 
বলে লভাতা'-য় ব্যঙ্গান্গিত হইয্বাছিল। 

এই ধরণের চটি বইয়ের অসম্ভব রকম কাটতি হইয়াছিল সেকালে । শেবে বাধ্য হই গ চর্ণমেণ্টাকে 
আইন করিয়া এমন জঘন্য বইয়ের ছাপা বন্ধ করিতে হত । লঙ. লিখিক্বাছেন যে আইন করিবার পূর্ব বংলবে 
এই ধরণের একখানি পুস্তিকার তিরিশ হাঙ্গার কপি বিক্রয় হইয্বাছিল । চাবি মানা দামের এইরূপ 
একটি পুস্তিকা ছাপিবার জন্ত তিন জন প্রকাশককে পুলিল অভিযুক্ত করিত্বাছিল। সুপ্রিম কোটে 
তাহাদের জরিমানা হইয়াছিল তের শ টাকা । ইহাতে ভর পাইনা বুদ্ধিমান প্রকাশকের) তাহাদের ষ্টক 
তাড়াতাড়ি নষ্ট ও গোপন করিয়া ফেলিয়াছিল। 
ব্স্তল্‌তৌপাখানার স্থণধূগ ১৮৪* হইতে ১৮৬৪ সা বটতলাব ছাপাখানা বলিতে বুঝি 


৩ 





্‌ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ধ 


চিৎপুর রোম ছুই পার্শ্বে অলিতে-গলিতে--কুমারটুলিতে, শোভাবাজারে (ঠিক বানান হইবে 
সভাবাঙ্গার, নব ফের "্রাল"-সভা হইতেই এই নামের উৎপত্তি), বালাখানার, আহিরিটোলার, 
দরজিপাড়ায়, /(রানহাটার, হোগলকুড়েহ, লিললেয়, ছোড়াবাগানে, ছোড়াাকোর, চোরবাগালে, 
বড়বাছারে, আঅিডাতলায়,_ যে সব ছোটখাট ছাপাখানা মাহ্বধ-ইহুরের গর্ভ কর্মব্ান্ত করিদ্ধা বার্খিত 
সেগুলিই শুধু লযউবেশীর় কলিকাতা অন্তত্র__ শেম্বালদহে, বাহির মিজ্াপুরে, চাপাতলায়, বৌবাজারে, 
পা ধারিটোলাহ্। মলঙ্গায়, কসাইটোলায়, কলুটোলায, চুনাগলিতে, হিশ্রগণ্জে, জানবাজ্ারে ( অর্থাৎ 
0)০-বাজানে )। ট্যাঙ্ক স্কোয়ারে, শেকরাপাড়ায়, ইটিলিতে যে-সব সম্ভা বাংলা ছাপাথানা কর্শ্মমূধর 
ছিল লেগুলিও ধন্রিতে হবে ॥ বিশ্বনাথ দেবের প্রেস বটতলা প্রথদ ছাপাখানা নামে মাত্র । শুধু 
কলিকাতার কেন, সকল বাংল! ছাপাখানার মধ্যে প্রথম সম্তা প্রেসগুলি বটতলার সীমানার বহু দূরে 
অবস্থিত ছিল । যেমন মির্ছাপুরে স্বাদ তিমির নাশক প্রেল ও মুক্সী হেদাতুল্লার প্রেস এবং শিয়ালদহে 
পীতাস্বর সেনের দিন্ধুবত্র । প্রথন দুইটি ছাপাখানা ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে চালু ছিল। সিঙ্ধুবস্ত্রের প্রতিষ্ঠাকাল 
১৮২৯ খ্রষ্টান্বের এনিকে লন্ব। চোর্বাগালে রামকৃষ্ণ মল্লিকের প্রেলে এবং ছোড়াবাগানের হুধালিন্ত 
প্রেলে ছাপা বই পাইতেছি যথাক্রমে ১৮২৯ ও ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে । উত্তর-বটতলার নি্তারিণী যস্তরেরও 
খোদ মিলিতেছে ১৮৩১ ্রষ্টান্থ হইতে । 

নিজ্দাপুরে মুক্দী হেদাতুল্লার ছাশাখানার পর মুসলমানের স্থাপিত বাংলা প্রেস পাই তিনটি 
শিগ্ালগহে-নহাশ্মদ দেরাসতুষ্লার মহাস্ছদি বন্তর ( ১৮৪৫ খ্র্টান্ের পূর্বে! স্থাপিত ), কাদেরিযা যন্ত্র ও 
খহমানি হস্ত । শেষের প্রেস দুইটিতে ছাপা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে ১৮৫৫-৫৬ গ্রষ্টাম্ম হুইতে। 
বটতলা স্াকিছ| উঠিবার পর উৎসাহী ও বিবেচক মুসলমান প্রকাশকেরা সাধারণৃত শিয়ালদহে ন! গিয়া 
বটতলায় তাহাদের কারবার ফদিয়াছিলেন এবং তাহানের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দু প্রকাশকদের মত 
সেইখানেই পুক্বঘাহুক্রমে পুস্তক ছাপা ও প্রকাশ ব্যবসায় চালাইদ্রা আলিয়নাছেন এখন (অর্থাৎ ১৫ আগষ্ট 
১৯৪৬) অবধি । হুগলি জেলায় বন্দিপুর গ্রাম-নিবাসী কাদী সফীউদ্দীন বটতলায় বইর্ের দোকান ও 
ছালাখান! (পরে “সোলেমানি প্রেস” নামিত) স্বাপন করিয়াছিলেন বিগত শতাবীর পঞ্চম অথবা ব্ঠ দশকে। 
কাজী সফীউদ্দীনের নাম প্রকাশক রূপে প্রেম পাইতেছি হুরিমোহন কর্শ্মকারের সীতাহরণ কাব্যে 
(গরানহাটায় এংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিছন প্রেলে ছাপা, ১৮৫৭)। পৈতৃক ব্যবসার ভাল করিহা চালাইয়া- 
ছিলেন ইহার পুত্র কালী সাহা ভিক বহকাল ধরিযা। কাঙ্গী সফষীউদ্দীন ইসলামি বাংলায় অনেকগুলি 
কাব্য লেখাইয়াছিলেন পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গের মুসলমান লেখকদের দির! । হিন্দ্‌ লেখকদের দিয়াও তিনি 
বই লেখাইহাছিলেন সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করিত্র। ৷ বাহার ঘানেশের দ্বিতীর সংস্করণের বিজ্ঞাপনে 
প্রকাশক কামী নাহা ভিক লিখিযাছেন, “কাজী সঙ্ধীওস্বিন এ পুস্তক পারসি ও উদ্দু হইতে বাংলা 
মোছলমানি ভাবায় ঠিক তরজমা করায় অনেকানেক হিন্দুগ্ণ মোছলমানি ভাব! ভালরুপে বুঝিতে না পারায় 
ও ছিন্ছু লোকছিগের খাহেস দেখিয়! দ্বারিকানাখ রায় পত্ডিত মহাশয় বিনি হিন্দু কলেজের মাষ্টার ছিলেন 
তাহার দ্বারার বাংল! পদ্যছন্দে সাধু ভাষায় রচনা করাইয়্াছিলেন*। 

বটতলার হিস প্রকাশ্বকেরাও বহ ইসবামি বালে! গ্রন্থ ছাপাইয়াছিলেন | ইসলামি বাংলা" 
সাহিত্যের প্রচারে অঞ্রৰী ইহারাই ) ছিছ,পকাপকেদ! হাপাইতেন পুরানো রচনা মুন রকাশকো 


প্রধানত নৃতন বই এবং পূর্বববঙ্গে প্রচলিত পুরানো! কাব্য । পঁচিশ তিরিশ বছর আগেও রামলাল শীল 
বহু মুসলমানি বই সচিত্র ছাপাইক্াছিলেল-_সৈহদ হামছার “হাতেম তাই’, গবীবুজ্ার, “ই২ুফ-ক্ষেলেশা', 
এরজসং-উল্লার 'গোলে বকাওলি', মোহম্মদ দানেশের “চাহার দরবেশ” ইত্যাদি। ইসলাঠি। বাংল! বই 
সচিত্র ছাপাইতে ভরসা করিয়াছিলেন বটতলার পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান প্রকাশকের | ্িদধালনচের ও 
মেছুাবাজারের পূর্ব! ও মধ্য বঙ্গীয় মুসলমান প্রকাশকের! সে সাহল দেখাইতে পারেন নাই । 
১৮৩৭ টার দিকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী বটতলার সস্তা ছাপাহানার্‌ একটু থে বর্শলা দিয়! 
গিম্নাছেন তাহ! বলি। দুত্রাবস্্র কাঠের এবং তাহাও খুব পোক নয়। প্রত্যেক তা কাগঞ্জ ছাপিবার লমন্ধ 
মনে হয় এই বুঝি হস্ত খনিয়া পড়িল । বহুকাল ব্যবহৃত টাইপের সুক্ষ টানগুলি প্রায়ই ভর, টাইপগুলিকে 
গালাইয়া ফেলিবার কালও কবে উত্তীর্ণ হইয়। গিছাছে । ছাপিবার কাগজ শীর্ণ চোতা টুকরা মাত্র, মাঝে 
মাঝে ভাতের মাড় দিদা ছোড়া । কম্পোছিটর যেন বকেয়। মছুরিও সেইবকম সন্ত! বড় চারিপালা 
কোয়ার্ট পৃষ্ঠা কম্পোজ করিগ্া মেশিনে পাঠাইবার খরচা এক টাকা মাত্র। 
গলখকাঠ স্মলদক্ষর বটতলার এই ছাপাকে উপহাস করিস্া এককালে প্রবচন প্রচলিত 
হইছাছিল-__“শবল কাবল তুষি ভূষি সে কাবল”। শ ও স অক্ষর কোনটিই পর্যাপ নাই, তাই 
দ্বইই চালাইতে হয় মনিধিচারে। পেট কাটা র হরফের মাঝের টান ক্রয়িয়া গিরাছে। সেকালে 
পও ল একই রকম লেখা হইত, এবং কোথায় ণ কোথায় ল হইবে কম্পোজিটরেন বিস্যায় তাহা। 
ফুলাইভ না। ক্ষীণদৃষ্টি কম্পোঘিটর সঞ্ধীর্ণ গলিপখের দিবালোকে তু ও ছু অক্ষরের হুস্্র তঙ্াংটুকু 
দেখিতে পাছ না। ম হরছ্চ কম পড়িয়া গিয়াছে, শ্তরাং কাছাকাছি য হরফ বসানো ছাড়া আর 
উপায় কি। অতএব “সকল কারণ তুমি তুমি দে কারণ” এই কপি ছাপা হইয়া বাহির হুইল 
পশবল কাবল তৃবি ভূষি সে কাবল*। তবুও আগ একথা সুলিলে চলিবে না যে এই ছাপা পড়িয়াই 
আযানের প্রশিতামহী-পিতামহীরা ইস্থল-কলেছের ধার না ধারিয়াও তাহাদের ইংস্রেক্ি-পড 
শতিদেবতাদের তুলনায় সত্য করিয়া! শিক্ষিত হইদ্রাছিলেন এবং এমনি তুক্ছতা-অবজ্রার অন্তরালে 
খাকিদ্বাই কৃত্তিবান-কাশীরাম-মুকুন্দরানের কাব্য, চৈতন্তগবিতাম্বত-চৈতপ্তভাগবত, কৃষ্ণমঙ্গল-রাসি কামঙ্গল 
নারদসংবাদ-গ্রহলাদচত্বিত্র, লরোত্তমবিলাদ-ভক্তমাল, ক্লিতচিম্যানশি-লনকল্পলতিকা পৌহ ও জানপদ 
জনসাধারণের চিত্ত সরস ও উন্নত করিয়া আসিছাছে। অথচ তখন দেশের গণানান্ছেরা, ইংবেক্সি- 
শিক্ষাভিমানীবা, বিডালয়ের পাঠা পুস্যকের বাহিরে বাংলা সাহিত্যের কোন ধারই ধারিতেন না! 
বটতলা-বাজারের চলতি মালের মধ্যে প্রধান ছিল বৈষ্ণব প্রস্থ। ১৮২* ব্রীষ্টানদে মুদ্রিত 
বাংলা বইয়ের যে তালিকা লঙ. দিঘ্বাছেন তাহাতে উনিশখানি কাব্য-নিবদ্ধের মধ্যে আটখালি 
বৈষ্ণব গ্রন্থ (গীতগোবিন্দ, চৈতত্রচরিতামৃত, নরোরমবিলাস, নাবদদংবাদ, পদাস্কদূত, বিষমঙ্গল, 
রসপদ্াবলী এবং কক্নানিধানবিলান ৯ তিনখানি শাক্ত ও শৈব ডক্তি-গ্রন্থ (গঙ্গাভক্তিতরক্দিনী, 5ণ্ডী, 
মহিদ্বস্তব ) এবং চানিবানি আদিরলাল নিবন্ধ ( আদিরন, বৃতিদঞ্রবী, রতিবিলাস ও বসনরনী )। লঙের 
তালিকায় অন্তত আর একখানি বৈষ্ণব গ্রন্থ বাদ গিদ্বাছে_-১৮১৫-১৩ খ্রীষ্টাব্দে ছাপা ছগনীশ-চরিত্র । 
আসল কথা এই হে, সেকালে বাংলা! সাহিত্যের { শরীর্মমপুরী পাঠা-পুস্তুকের নয় খ্ৰাটি 


যা লোকেরা। ভেখধারী বৈকবীর!” তো বটেই, বৈষ্ণব গৃহস্থের মেয়েরাও 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


তখন বাংল) টেপাশড়ায় হুবত্ত ছিল। কলিক্যতাবাসিনী এক বৈকবী বিধবার উল্লেখ করিক্বাছেন লঙ.। 
বিতে পড়িতে ভালোরক্ষই জানিতেন, সংস্কৃতেও ইহার অধিকার ছিল। ইহার জীবিকার 
প্রধান উপায় চিল বাংলা ও সংঙ্কত পুথি নকল করা । উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি কলিকাতার 
চে, মেন্েদের লেখাপড়া শ্রিখাইবার ভার ছিল এইরকম বৈষ্কবীদের উপর । এই প্রথার 
CR একদা মিশনারি পাঘরীরা আমাদের অন্তঃপুর-তুর্গ ছত্র করিতে চেষ্টা করিদ্বাছিলেন 





বাংলা বইয়ের ব্যবসায় যে লাভঞ্জনক তাহা দেখাইলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচাধ্য । তাহার 
পথ অনুলরপ করিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । পুথিৱ আকারে খোলা পাতায় বাংলা বই ছাপা 
কে শুরু করিয়াছিলেন জানি না। এইভাবে ছাপা সব চেয়ে পুরানো বই ঘাহ। দেখিৱাছি তাহা 
3৭৩৭ শক্কাৰ্দে মর্থাং ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে ) ছাপা বৈফব নীবনীকাবা, আনদ্দচন্র দাসের ‘জগদীশ-চরিত্র' 
বা 'ভগদীশ-বিজ্ঞয়’। ছাপা পুথিটিতে কোন নাম-পৃষ্ঠা নাই, প্রেসেরও উল্লেখ নাই । পুখির ধরণে 
সংস্কৃত গ্রন্থ বোধ হর ভবানীচবপই প্রথম ছাপাইতে উদ্যোগ করিঘাছিলেন। জনশ্রুতি আছে বে 
ভবানীচরণ প্রমদ্ভাগবত ছাশিঘাছিলেন ( ১৮৩* ) বিশুদ্ধ ছিন্দুমতে, অর্থাৎ, ব্রান্ণ কম্পোজিটর টাইপ 
সেট করিরাছিল এবং গক্গাজল-সংযোগে ছাপার কালি পগ্রস্তত হইয়াছিল । পাটা সমেত ছাপা 
ভাগবত-পুখির অপ্রিম মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল তেত্রিশ টাকা, ছাপা হইবার পর চল্লিশ টাক।। 

বটতলা-ছাশাখানার দৌলতে বাংলা বইয়ের দাম অসন্তাবিত রকমে কষিয়া গিল্াডিল 
পঁচিশ-তিরিশ বছরের নষ্ট । কর্িবাসের সম্পূর্ণ কাব্যের শ্রীরামপুর দিশন প্রেসে ছাপা সংস্করণের 
স্থল্য চিল চব্বিশ টাকা পরলো ইণ্ডিয়ান প্রেসে ছাপা (১৮৫৬) সংস্করণের ( কোয়ার্টো ৪৯৪ পৃষ্ঠা ৷ 
লাম মাত্ত দেড় টাকা। কৃত্রিবাসের আছি পর্ক। সাম মল্লিকের প্রেসে ছাপা (১৮০১) তিন টাকা, 
স্ুধাসিন্ধু প্রেলে ছাশা (১৮৫৬) ছুই আনা মাত্র । মূকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল বিশ্বনাথ দেবের প্রেসে 
ছাপা ( ১৮২৩) ছয় টাকা, কষলালব প্রেসে ছাপা (১৮৪৬) এক টাকা ৷ কালিদাস কবিরাজের বেতাল 
পঞ্চবিংশতি সমাচার-চন্দ্রিকা প্রেসে ভাপা (১৮০১) দুই টাকা, সুধাসিন্ধু ঘরে (১৮৫৬) ছাপা 
চারি আনা । অআদিরুস ষখুরানাৎ্ মিত্রের প্রেসে ছাপা (১৮০১) চারি আলা, এংলো ইণ্ডিয়ান প্রেসে 
ছাপ! এক পরলা মাত্র। ১২৩৮ লালের নৃতন লক্তিকার মূল্য এক টাকা, ১২৯০ সালের নৃতন 
পঞ্চিকার ৮* পৃষ্ঠা ) দাম ছর পরল ( এংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিফবন প্রেস ) ও এক আনা ( হরিহর যন )। 

হনে রাখিতে হইবে হে বটতলার বই সর্বদা মুত্রিত মূল্যের কমে বিক্রদ্ হইত । 

পেকালের বাংলা বইত্রের মৃঙ্গলমান প্রকাশকেরা তাহাদের হিন্দু সহযোগীদের তুললাম 
বেশি বক্ষণশীল বা প্রাচীনপত্থী ছিলেন। ইহার একটি বড় প্রমাণ পাই ইহাদের পয়ার-প্রবণতার । 
শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত বাংলা বরে নাসপৃষ্ঠা খাকিত ইংরেজি বইয়ের মত? অনেক সময় 
ইংরেছি ও বাংলা তুই ভাষাতেই স্বতন্ত্র নাদপত্র ধাকিভ। কলিক্যতার দ্েশীর প্রকাশকের! প্রথমে 
পুথির অঙ্্ুপরণে ছাপা বইয়ে নামপুষ্ঠা দিতেন লা। বইয়ের সর্বশেষে থাকিত মৃত্রপ-কাল 
( পুত পুশ্পিকার যেমন থাকে ) এবং কচিত মূত্রপ-যস্কের নাম ( পুথি-লেখকের নাম-ধাদের মত )। 
বেন, স্বামষোহন বাবের তলবকাব-উ শেষে__শকাবা ১৭৩৮ ইইরাজী শব আবাচ 

~ 
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'বটতল।' ঈললামি নইযের ছবি : বন্দী হানিকা 


প্রথম সংখ্যা £ বটভলার রেসাতি 


২» ছুনেতে ছাপানা গেল," এবং কঠোপনিহদের শেষে_-ইতি সন ১২২৪ লাল তাবিখ ১৬ ভাত্র। 
বাঙ্গালি প্রেব''। পুধিলেখক যেমন পুথিয় পুশ্পিকায় বৰ্ণাশুদ্ধি প্রভৃতি দোষ স্থালনের জন্ম পাঠকের 
ক্ষমাভিক্ষ/-ফনুসূলা দিতেন, “জীত ঘাটি থাকে ঘোষ ক্ষলিবেন মোবা ইত্যাদি, এই সময়ে ছাপা 
বইয়ের সুত্রাকতও তেমনি অনেক সৰ তাহাই করিতেন। যেমন, “দ্বিষ্ম” পীতান্বরের রালপকাধ্যাধ- 
উদ্ধবদূতের পরিসমান্তিতে পাই, 
“সমাপ্ত সচাক়সুদ্ধবদৃত গ্রন্থ: শীরন্ত পাঠকে 
যদি কিছু ক্রি বাকে রচিতে ইহার 
বুধগণ ক্ষমিবেন সে দোষ আমার । 
সম্তঘশ শত পূন বেয়াজিশ লকে 
পুস্তক সুহ্রিত হৈল মাসে ফাল্গুণিকে ॥ 
বায় প্রহরচন্রশর্দণো দৃত্রাক্ষর বন্ালগে মুত্িতমিদং গরম” 
ছাপা। বাংলা বইরের এমন পুম্পিকা কচিং সংস্কতেও হইত ৷ ফেমন বৈগ্থনাথ সার্্মভৌমের 
'অশোৌচ-পাচালির ( ১৮১৭ খীষ্টাব্দ ) নেবে, 
“ইমক্লা্কবিবরককতে বর্ণহঙ্গেস্িতোহযং 
গ্রন্থ: শাকে বিবরদহনম্বীপচস্্াস্বুকেহস্ত । 
সৌরে ভাতে প্রথম দিবসে- ইতিষত্াৎ 
পালেন ভীমদনপুর্রভো মোহনাখ্যেন লদ্যঃ ॥" 
পস্যে নাম-পৃষ্ঠা রচনার সব চেয়ে পুরালো নমুনা মিলিতেছে রামচজ্জ দালের ( "জীরামচন্দর', 
"প্রীরামলেবকণ) ইঙ্গ লিব দর্পণে ( ১৮১৬ ষ্টান্দে ), 
্গুরবে নমঃ 
ইঙ্গ লিব দর্পণ নাম নবাগ্রস্থ অথপাম 
মরির গ্রেশ্দের সমুদ্ধৃত 
বাকর কোষের মত উচ্চারণ বিশেষত 
জামানত বিরচিত 
গর সহ বাম লহ স্বরে কহ পরংমহ 
মহামংঘ সংঘ দহবঙ্গেতে 
বৈশ্বানর দশ্ুধর নরকর নিশাকব 
শাক বঙ্গী সন ফর শঙ্ষেতে 
ক্লাবিস্বাবিশারদ যহাশর সব 
কলিকাতা! মধ্যে লালবাছান প্রদেশে 
মৃত্রাক্কিত হৈল তথি হিন্দুন্বানি প্রেদে-। 
হিন্দু প্রকাশকের! পছারে নাম-পত্রের রীতি শ্বই পরিত্যাগ করি্বাছিলেন। কিন্তু মূললমান 


১০ L 
বিশ্বভারতী পত্রিকা ! সপ্তম বর্ধ 


মৃত্রাবর-প্রকাশকদের মধ্যে নাম পৃষ্ঠার পরার চালানোর প্রবৃত্তি অনেকদিন পর্য্যন্ত উদগ্র ছিল। বিজ্ঞাপনে 
পরার-ঘৌড়ও ইহাদের একটি প্রকাশন-বৈশিষ্্য। যেমন গোলাদ হোসেনের 'দেল-রওলদন মৃছল্লি বা 
নছ্ছিহাত্ুল এছ লাম’-এর বিজ্ঞাপন, 

“কিবা আছে কেতাবেতে শুন ভাইজান 

একে একে কহিতেছি করিছা! বরান। 

হামষ্দো-নায়াত প্রথমেতে কেতাবে লিখিল 

ঈমানের বয়ান ফের খোলাছা কহিল ।--- 

আর্কী বাংল! হরফেতে লিখিলেক সব 

পড়িয়া করহ ভাই আমল এসব ৷ 

আর কত কথ! ভাই লিখিল কেতাবে 

নৃতন দৃছরি শুন একিনেতে তবে ॥ 

এমন কেতাব আর নাহিক হইল 

আবেদ আহেদ জনে কেতাব লিখিল ৪" 


মোহম্মদ যোয়াচ্ষম আলীর ‘আজায়ের ছোলেমানী’র বিজ্ঞাপনের আদি ও শেষ অংশ এইরূপ 

“কিবা আছে এর বিচে পড় ভাই তাহ 

শায়ের ছাহেব এতে লিখিলেক ধাহ!।--- 
আতাম্বোতের দুধ জেন্াদা করিতে 

তকিব লিখিল ভাই বই কেতাবেতে ৷ 

এইরূপে লাখে লাখে বিমান্সির দাওয়া 

লিখিল কেতাব মধ্যে সব আছে রওয়! | 

কেতাব কিনিদ্া সবে খেয়াল কর্হ 

তত্বির করিয্বা সবে ফায়দা দেখহ ৫” 


বটতলাহ বইয়ের নাম-পৃষ্ঠায় থাকিত পুত্তক-প্রান্তির ঠিকানার সুক্ষ নির্দেশ । বইয়ের কাটতির 
বিহয়ে সন্দেহ প্রবলতর থাকিলে ঠিকানার দিকে ঝৌক পড়িত বেশি করিয়া | আশঙ্কা করি ইহাতে ক্রেতা 
ভড়কাইয়া ঘাইত 1 ধাই হোক, শতবর্ষ পূর্বেকার কলিকাতার মানচিত্র বাকিতে গেলে বটতলার বইয়ের 
নাম-পৃষ্ঠা হইতে সুল্যবান্‌ তথ্য মিলিবে। রোমান্টিক কল্পনাবিলাসী ইহার নধো লেকালের কলিকাতার 
রূপরসের চকিত স্পর্শ লাভ করিবেন। “বঙ্গীয় সাধুভাবার" গুরুপাস হারার লেখা এবং ১২৫৫ সালে 
বটতলা আদিতাযচজ্জ আচ পূর্বচস্্োদর যন্ালথে ছাপা, ল্যাম্বের অনুবাদ, ‘রোয়িও এবং দুলিবেটের 
মনোহর উপাশ্যান'-এর নামপৃষ্ঠার প্রাপিস্থানের এইরূপ উল্লেখ ছিল-_ “এই পুস্তক ধাহার গ্রহণেচ্ছা। হইবেক 
ভিনি সাং হলঙ্গা শুড়িস্থার মাতার পৃক্ষণীর দক্ষিণাংশে শ্রীহৃত বদলচন্্র হাজরা মহাশয়ের ৩৩নং ভবনে 
তত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন*। গুড়িয়া কে ছিল আর তাহার যাতারই বা কি কীর্ঠি ছিল এখন কেহই জানে 
না, একদা তাহাদের নামে থে পুকুরটি বিখ্যাত হইয়াছিল সে পুকুরের অস্টিত্বও কবে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 


্ >t 
প্রথম সধ্যো { বটতলার বেসাতি 


কেবল মহাকালের সন্বার্জনীচ্যুত একখানি দীর্ণ পুস্তিকার কীটদষ্ট নাম-পত্রে এই অজ্াতনাদ! মাতা-পুত্রের 
অধিকৃত এই ভৃতপূর্ পুক্করিণীর স্থতিটুকু রহিহা গি্ষাছে ॥ 
মুসলমান প্রকাশকের! অনেক সময় বইস্বেস্র শেষে নান-ঠিকান! দিয়াছেন পুথির পুস্পিকার ধরণে। 

পন লিখ্দিকিয়া প্রেসে সূত্রিভ (১৩১৯) 'রেঙ ওয়ান সাহা’ কাবোর শেখে প্রকাশক, ৩৩৫ অপার চিতপুত 
রোড নিবাসী এীমফিছিদ্দিন আহম্মন লিখিতেছেন, 

*্রহস্থ গ্রাহক কারি ঘে জন হইবে 

বটতলা! আসিব! সেই তল্লাস করিবে 1 

তিন শো পঁ্বত্মিশ নম্বর দোকান নাঝান্র 

তালাস করিলে পাবে মাবশ্বক জার । 

এক্ষণ নালেক নেই হৈল কেতাবের 

তাহাই নামেতে পুথি হইল জাহের।” 

ইসলামি বাংলা কাব্যের কবিরা প্রা্থই উপসংহারে মূখর হইঘাছেন প্রকাশকের প্রশংসাগুঞ্জনে ॥ 

বটতলার বোধ করি প্রাচীনতন মূসলমান প্রকাশক কাজী সকীউদ্দীনের কা আগে বলিঙ্গাছি। প্রকাশক 
হিসাবে ইহার একটি বড ঝাক্গ হইতেছে, বিরাট নবীবংশ বা 'কাছাছে'ল হ্ান্বিঘা'-র (7১৮৬১) অনুবাদ 
প্রকাশ । কাবাটি বার "বালাম”-এ ও তিন “ছ্বেলেদ-”এ ( মর্খাং খণ্ডে ) বাহির হইয়াছিল । তিন ছেলেদ 
তিল ছন কবির লেখা। তিন দ্রনেই উপসংহারে প্রকাশকের ওণ গাহিয়াছেন। প্রথম খপ্ের কবি 
বেজাউল্লা লিখিয়াছিলেন, 

“কাজি সফিউদ্ধি নাম বড়া হোসমন্দ 

কাজি দেলেরদ্দির তিনি দানহ ছন্দ । 

ছরুরি করিত তিনি কহিল আমায় 

আম্বিয়া লোকের কেচ্ছা কব বাঙ্গালায়। 

এছলামি বাহ্মালায় কেচ্ছা রচলা হইলে 

ইহার নাঙ্কাতে লোগ পওছিবে সকলে । 

ফ্ারছি থাকিয়া সেহ হৈদ্াছে হিন্দিতে 

আছাম লোকেতে কেহ না পারে পড়িতে । 

হইলে বাঙ্গাল! ভাবে বাঙ্গালার লোক 

পড়িলে বুঝিতে পারে কেচ্ছার ওক । 

হিন্দি ও ক্কারছি নাহি জানে বহু জন 

না-ওশ্েদ হৈছা! তারা বহে ছুষি মন। 

,জে জার দেশের বুলি বোঝে সবে ভালো 

জেবছাই জবান জার আলা তারে দিল। 

স্থনিক্কা তাদের কথা হইলো মুঝে ভারি 

আছি ‘তি মুক্কু করি কিরূপে সার্বেরি ৷ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


ভাবি মনে আছা বিনে নামি মদদ্পার 
দেব! ধাহ! চোড়ে তারে দেয় পরার ৷ 
লেই ভরপাতে আমি ওস্মেদ রাখিয়া 
সমৃদ্ধ রে দিছ ঝাপ কোমর বাধিয়া ৷" 
সমূত্র কবিকে শীত্বই তীরে ঠেলিয়। দিল; হুহ নারীর কাহিনী শেষ করিছা তিনি পরলোক 
গমন করিলেন । সফীউদ্দীন তখন কলিকাতা কড়েয়া নিবাসী কবি আমীরুদ্দীনকে নিযুক্ত কবিলেন ॥ 
দোসবা বালামের উপক্রনে আনীকুদ্ধীন লিখিতেছেন, 
শকাছি সফিউদ্দি এই সহর বিচেতে 
অনেক কেতাব ছাপাইলেন ভাতে ভাতে 
পরে এই কেচ্ছা কাছাছোল আদ্বিয়ার 
ছাপাইতে কোমর বান্ধিল নেককার ৷ 
মুনলি রেছাউল্পা নামে বড় কবিকার 
পহেলা জেলেদ কেচ্ছা সায়েরি তাহার । 
আউল ছেলেদ তিনি সায়েরি করিয়া 
জেরাত নছিব হৈল ওফাত পাইয়৷ । 
বাকি যাহা ছিল তাহা সায়েরি করিতে 
বলিলেন কাদিজ্ধি আমার খাতিরেতে ।” 
কবি কলম ধরিলেন। খানিকটা লেখাও হইল, কিন্তু ছাশিবার দেরি হইতে লাগিল। তাহার 
কারণ প্রকাশকের ভ্ঞাতিবিবাদ্নিত মামলা । 


“কাজির মিরাছ বাড়ি ছিল বন্দিপুরে 
কেহ তাহা ফেরেবেতে চাহে লইবারে। 
ফেরেবি মামল! পেল নাহক করিল 
তাহার ছববে মর্ঘ পেরেসান ছিল । 
তার বিচে সাহেবের ওডাত হইল 

এই ছুই ছববেতে দেরি হইরা গেল । 
কেতাব ছাপিতে নাহি গাফেলি তাহার 
নাগেহালি হরকতে ছিলেন লাচার । 
এখন করহ দো জত দিনরাত 
দুন্থন জাহানে জেছছা না। থাকে তাহায়। 
করিলেন শুরু ফের কেতাব ছাপিতে 
আন্ত বদি করে দের না হবে এহাতে ৷” 


“ন্শম" ( যঠ ) বালাম, খোদেআার পাশিগ্রহণ অবধি, লিখিবার পর সম্ভবত আনীরুদ্দীনেরও 


চি 
প্রথম সংখ্যা বেটভলার বেসাতি 


“জেৱাত নছিব হৈল ওফাত পাইন্থা*। তাই তৃতী্ব জেলেদে ভনিতা শাইতেছি কনিকাত| কড়েছ। 
» নিবাসী কৰি াশরেক্ষের । কবির ঠিকানা, 
শকড়াগ্যাতে কলাইর মছছেদ আছে দেখা 
মছছেদ সামেল বাটী জালিবেন সেখ! । 
বাড়িঘর কোথা ফকির্খানেতে গোন্রব্যন 
এইতক হলে জানাইছ মেহেরবান।* 
বইছের নাম-পৃষ্ঠার দোকানের ঠিকানা দিয়া এবং শেহ পৃষ্ঠা্থ সেই বইয়েরই উচ্ছল বিজ্ঞাপন 
চড়াইস্বা। বটতলার প্রকাশক নিশ্চিন্ত হইতেন লা। দুর্গম গলিপথের প্রান্তে প্রাদ্বান্ধকার ঘরে সংশয়িত 
খহিদদারের আশায় ওং পাতিয়া৷ না থাকিয়া তাহার! ক্রেতাদের নাক্রমণ কন্সিতেন তাহাদেরই গৃহছুর্গে । 
বটতলার বইয়ের ফেরি ওপ্রালাসা লঘূভার পুশ্ডিকাসমূহের গুরুভার বশ ঘাড়ে নাথায় চাপাইয়া নেটিভ 
কলিকাতার পথে বিপথে চাকিছ্বা ফিরিত। কলিকাতা! সাবা হইবা গেলে তাহানের অভিযান পরিচালিত - 
হইত পাড়ার্গায়ে। শহরে-পজীতে এই ভাবে আট নম মাস নগদ টাক। রোজগার করিয়া ভাহাবা গৃছে 
ফিরিয়া তিন চারি মাস, বর্ষায় ও শীতে, চাববাসের কাজ দেখিত। এই বই-ফেভ্িওয়ালাদের রোজগান্গ 
নেহাৎ মন্দ হইত না। লও. একজনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সে বাক্ষি নিন্দের মাথায় বহিয়া বইয়ের 
বেলাতি কৰিত্বা মাসে শতাধিক টাকা কাদাইত। এই হকারদের মার্ক সাহিতোর ও সংস্কৃতির 
আলোক শুধু কলিকাতার সক্ী্ণ চতুসীমায় ব্বাবন্ধ না খাকিরা দেশের দর্কত্র জনগণের চিত্ত উদ্ধাশিত 
করিবার সুযোগ পাইত। কলিকাতার টাটকা ছাপা, বই পলীবাদীর হাতে পৌছিত ছুই চারি দামের 
মধোই । বটতলার বাহিরের কত ভালো! দামি বাংলা বই এইরকম ক্ষেকি-লৌভাগ্য লা পাইয়া দোকানের 
আলমািতে পচিয়। নষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার খবর কে রাখে । 
বটতলার বই-ফেরিওয়ালার) আর এক মহৎকার্য করিয়া পিছে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের 
অভ্ঞাতদারে । বাংলা পুখির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভাণ্ডার, ঘাহা এখন কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের সম্পত্তি, 
তাহা ইহাদেরই তিলদকিত বন্মীকশৈল । এই সংগ্রহ করিদ্বাছিলেন বিশ্বকোব-নক্কলগ্িতা নগেস্দ্রনাথ বস্তু | 
বটতলার হকাররা পাড়াগায়ে বই বেচিতে গিয়া অনেক সমন্ব নগদ মূল্য না লইয়া ছাপা বইয়ের বদলে 
পুরানো পুথি লইয়া, আলিত | ইহাদের নিকট হইতে এই সব পুথি কিনিদ্বা লইতেন নগেন্দনাথ । এননি 
করিক্নাই বাঙালীর লংস্কৃতির এই ভাণ্ডাগারটি উপচিত হইস্াছে। 
বটতলার বইকে ইংরেজি-শিক্ষিত বাডালী অবজ্ঞা করিয়া সালিছাছে। ইংরেদি-শিক্ষিত বাংলা- 
সাহিতারসিকেরা ন! জানিয়া পুরানো! কাব্যের বটতলা সংস্করণকে উপেক্ষা ও উপহাল করিয়া আনিম্বাছে। 
আজ দেখিতেছি আধুনিক পণ্ডিতদের বিভ্তাবৃদ্িরমপ্রশ্থত আধুনিক “মূল্যবান” সংস্করণগ্ুলি বউতলাশ্র 
বইয়ের কাছে দাড়াইতে পায়ে না। কাশীরামদাসের ভারত-পাচালীর বহ শুষ্ক বিশ্বদ্ত বিশুদ্ধ লচিত্র 
বিচিত্র সংস্করণ বাহির হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু তাহার কোনটিই শত বংসর পূর্বের প্রথম 
প্রকাশিত দে ব্রাদাসের সংস্করণের কাছে লাগে কি। 
বটগাছ কবে শুধাইদ্রা গিয়াছে, বটতলা কোন্‌ অতলে চলিয়া গিদ্বাছে ইট-কাঠ-পাথরের 
৮৫ পেবণে, ভাহাতে ক্ষোভ নাই । বটভলার মহোৎলবের স্মৃতি অক্ষর হইয়া খাকুক। 
্ ৪ 


ধন্মপদ 
্রীপ্রবোধচজ্ঞ সেন 


প্রাচীন ভারতীল্ব সভ্যতার বাহন বলে বে কমখানি গ্রন্থ আধুনিক কালে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি 
অর্জন করেছে তার মধ্য চতুর্বেদ, ত্রিপিটক, মহাভারত, রামায়ণ, মন্কমংহিতা এবং কালিদাসের মেঘদূত 
ও শকৃস্তলা এই কয্সধানিই প্রধান । এগুলির মধ্যে প্রথম তিনখানি একটু স্বতস্ত্র প্রকৃতির । এই 
তিনখানিকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির তিনখানি বিশ্বকোব বলে গণ্য করা ঘায়। বেদ, 
ত্ৰিপিটক ও মহাভারতের বিপুল সংস্ৃতিনগুলের উদ্দ্রলতম প্রকাশ ও পরিপতি ঘটেছে তিনটি সংহত 
কেন্দ্রে। ভারতীঙ ইতিহাস ও সংস্কৃতির এই তিনটি প্রকাশকেজ হচ্ছে ঘখাক্মে উপনিষদ, ধশ্মপদ ও 
ভগবদ্রীতা। ভারতীয় চিত্রের অভিবত'নের আলোচনা প্রসঙ্গে ববীন্্নাথ বলেছেন_ 

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা! প্রাচীন কাল হইতেই দেখিত্থাছি, জড়ত্বের বিরুদ্ধে তাহার চিত্ত 
বরাবরই যুদ্ধ করির! আসিরাছে; ভারতের সমন্ত শ্রেষ্ট সম্পদ্_- তাহার উপনিধদ্‌, তাহার গীতা, তাহার 
বিশ্বপ্রেসমূলক বৌদ্ধধর্ম, সমন্তই এই মহাযুদ্ধে জয়লন্ধ সামগ্রী । 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, পরিচন্থ 

বৌদ্ধধর্মের পূর্ণতম ও সংহততম প্রকাশ ঘটেছে ধশ্মপদ গ্রন্থে । সুতরাং উপনিষদ, গীতা ও 
ধন্মপনকেই জড়ত্বের বিক্দ্ধে ভারতীয় চিংশক্তির জয়লন্ধ শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌ বলে স্বীকার করে নিতে পারি। 

সমগ্র বৈদিক যুগব্যাপী চিত্তনস্বনের ফলে বে অমৃত উদ্িত হয়েছিল তার পরিচয় পাই 
বারোখানি উপনিধদ্‌ গ্রন্থে । আর, মহাভারতীয় সংস্থতির আগতে সীতার স্থাননির্ণরপ্রদঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 
বলেছেল-_ 

আতঙকাচের এক পিঠে বেমন ব্যাধ শুর্ঘালোক এবং আর এক পিঠে যেছন তাহারই সংহত 
দীণ্তিরশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক অনশ্রৃতিয়াশি আর এক দিকে তাহারই সমস্তাটির 
একটি সংহত জ্যোভি_সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্সীত!।---ডারতবর্থ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের 
একটি চত্বদতবকে দেখিযাছিল ।...মান্থষের সকল চেষ্টাই কোন্ধানে আসিতা অবিত্োধে দিলিতে পারে, 
মহাভারত সকল পথের মাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোটি জালাইয়া ধরিয়াছে__তাহাই লীতা।-.. 
ভারতচিত্তের সমস্ত প্রয়াসকেই এক মূলসত্যের মধ্যে এক কতা দেখাই মহাভারতের দেখা ॥ ভাই 
মহাভারতের এই গীতার মধ্যে লজিকের এঁকাতত সম্পূর্ণ না খাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার মধ্যে বৃহৎ 
একটি জাতীর জীবনের এঁক্াযতব আছে। 

-_ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা, পরিচন্ব 

বিশাল মহাভারতে গীতার ঘে স্থান, বিপুল জিশিটক-সাহিত্যে ধম্মপঞ্ছেরও সেই স্থান। এই 
প্রশঙ্গেও রবীন্ত্রনাখের উক্তি উদ্ধৃত করি 

ভগবদ্গীতার ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ করিষ্বাছে, গীতার উপদেষ্টা ভারতের চিন্তাকে ১, 


প্রথম সংখ্যা হন্মপদ 


যেমন এক স্থানে একটি সংহতদৃতি দান করিয়াছেন, ধ্মপদং প্রস্থেও ভাবতবর্ধের চিত্তের একটি পরিচয় 
তেমনি বাক্ত হইয়াছে। 
_ধন্মপদং, ভারতবর্ণ 
বৌস্বশাস্রবিং পণ্ডিত সতীশচঙ্জ বিস্ছাভূষণ মহাশরও অহুয়প উক্তি কৰেছেন-_ 
আমরা শ্রীমদ্ভগবদ্রীতার যেরূপ সমাদর করি, বৌদ্ধগণ ধশ্মপদ গ্রন্থেরও তদ্জপ লমাদর করিয়া 
খাকেন। ভগবান্‌ শক যেন্ূপ লকল ধর্মের সারগ্বর্ূল গীতোক্ত উপদেশ প্রদান কবিয়াছিলেন, বন্ধ 
তথাগতও সেইরূপ ধন্মপদ গ্রন্থে স্বীর ধর্মের সুলমর্ম সংক্ষিপ্তভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। 
_হৃমিকা ( ১ম সং), চাকুচআ্র বহু-সম্পাদিত ধৰন্মপন 
উপনিষদ ধন্মপদ ও সীতা, ভারতীয় সংস্কৃতির এই তিনটি বেত্রজ্যোতির প্রতি আধুনিক সত্য 
জগতের দৃষ্টি যে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে, এটা কিছুই বিশ্ময়ের বিঘর লঘ। বন্্ত এই তিন 
মহাবরই ভাৱত্তবর্ধকে বিশ্বসমাজে শ্রন্ধার আসনে বসিয়েছে একথা বললে অত্যুক্তি হয় ন!। উপনিষন্‌ 
গীত৷ ও কর্ষস্ত্র, এই তিনটি ভারতীঘ্ব দর্শনের প্রস্থানভ্রয নামে পরিচিত । আধুনিক কালে 
উপনিধদ্‌, সীতা ও ধ্মপদকে বিশ্বচিত্তবিজরের প্রস্থানভ্র্ বলে বর্ণনা করা অপংগত নঘব। বিশ্বমলীযাৰ 
ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের এই তিন রত্বের আপেক্ষিক মর্ধাদা নির্ণঘঘ করা প্রয্বো্ন। বৌদ্ধধর্মের লোপের 
সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে ধন্মপদের গৌরবও তিরোহিত হন্ব। বস্তুত উ্রন্টীস্ব নবম-দশম শতকের পর 
এদেশে উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছুই জানা যাছ না। কালক্রমে খম্মপদ নামটি পর্যন্ত তার উৎপিচ্মিতেই 
বিশ্বত হয়ে ধার। উপনিষদের গৌরব এদেশে বনাবরই স্বীকৃত হয়ে আসছে, কিন্তু তার চর্চা ক্রমেই 
ক্ষীণ হয়ে আধুনিক ঘুগের স্থচনাকালে নামগৌরবমাত্রে পর্ধবপিত হয়েছিল একথা বললে অন্যায় 
হত না! কিন্তু ভারতবর্ষে সীতার গৌরব ও মর্ধাদা কখনো হাস পায়নি, বরং যুগে যুগে তার প্রভাব 
বেড়েই চলেছে। বস্তুত প্রাগ আধুনিক কালে গীতাই একমাত্র লা হোক সুখ্যতম লংস্কত গ্রন্থের মধানা 
লাভ করেছিল। ফলে অষ্টাদশ শতকের শেবভাগে ভারতী সংস্কৃতির প্রতি যখন পাশ্চাত্য 
যনীবীদের দৃষ্টি প্রথম আন্ক্ট হয় তখন সীতাই ভার সর্বপ্রধান প্রতীক বলে স্বীকৃত হায়েছিল। 
ইউরোপীনদের মধ্যে প্রথম সংস্কৃতজ্ঞ হচ্ছেন চার্লল উইলকিলস ৷ ওআরেন হেসটিংসের নির্নেশে তিনি 
কালীর পণ্ডিতদের কাছে সংস্কত শিখে ১৭৮৫ সালে ভগবদ্সীতার ইংর়েঞ্জি অন্থবান প্রকাশ করেন। 
এই হল ইউরোপীয় ভাবাদ্ সংস্কত গ্রন্থের প্রথম অহুবাদ। যাহোক, এর পর থেকে আন্স পর্যন্ত ইউরোপের 
বিভিন্ন ভাষায় গীডা -অন্থবাদ ও -চর্চার ধারা অবিশ্রীন্তভাবেই চলেছে । ১৮২৩ সালে জন্মান পণ্ডিত 
উইলহেলম ল্লেগেল ( সা ৫1৫) 5০1৫0৩1 ) লাটিন অহ্বাদদ্হ গীতার একটি উংকষ্ট সংস্করণ প্রকাশ 
ঝরেন। এই সংস্করণটির দ্বারাই উইলহেলম হামবোলট ( Wilhelm Ilumboldt ) গীতার প্রতি 
অনুরক্ত হন। এই জরমান মহাপত্তিত কতখানি পীতাভক্ত হয়েছিলেন তা তার নিঘ্োস্কৃত কহেকটি উক্তি 
থেকেই প্রতিপন্ন হবে। 
I read the Indian poem for tlhe first time in lhe couuotlry in Silesia, 
and my constant feeling, while doing so, was grelitude to Fale for having 
৮ permitted me to live long cnough to become acquainted with this book.---It is 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


perhaps the deepest and lofuiest 1506 the world hes to show. This episode 
of the Mahabharata is the most beautiful, nay perhaps even the only truly 
Philosophical poem which we can find in all the literatures kuown to us. 

“এই ভারতীয় কাব্যটি আমি প্রথম পড়ি সাইলেশিম্বার পলীবানে এবং পড়তে পড়তে 
ভাগান্দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতার আমার হৃদয় ভরে উঠছিল, কেনন ভার প্রসাদে আমি এই বই পড়বার 
স্থযোগ পাওয়া পরবস্ব দীর্ঘ জীবন পেহেছি। পৃথিবীর গভীরতম ও উচ্চতম চিস্কার উৎল সম্ভবত এখানেই । 
যত সাহিত্য আমরা জানি ভার মধো মহাডারতের এই কাহিনীটিই সুন্দরতম, এবং সম্ভবত তঘার্ধ দার্শনিক 
কাব্যও এখানিই ৷ 

গীতার বহ ইংরেজি অহুবাদের মধ্যে এডুইন আরনল্ডের অচ্চবাদটি ( The Song 
08০92, ১৮৮৫ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বিলাতে বাসকালে এই অনুবাদ পড়েই মহাত্মা 
গান্ধী প্রথম গীতার সহিত পরিচিত হুন এবং তার প্রতি আকৃষ্ট হন। গান্ধীজির উপরে সীতার প্রভাব 
কতখানি তা বলা বাহুলা। সীতার উক্ত অন্থবাগ সন্বদ্ধে তিনি বলেন_ 

I have read almost all the English translations of it, snd T regard Sir 
Edwin Arnold’s as the best. He bes been faithful to the texl and it does not 
Tread like a translation. 

—hMy Experiments with Truth (1927 ), p. 165 


‘আমি গীতার প্রায় সব অস্থবাদই পড়েছি; আরনল্ভের অস্থবাদই আমার কাছে সবচেয়ে 
ভালে। মনে হুয়। এতে মূল পাঠকে খুব ধথাহথ ভাবেই অঙ্ুদরণ কর! হয়েছে, অথচ তাতে 
অনুবাদের ক্কজিযতা নেই 1 

ইউরোপে উপনিষদের ভক্েন্ও অভাব হয়নি | সধদশ শতকে মোগল সমাট্‌ শাহ্গাহানের 
জোষ্টপুজ্র দারাশিকো, উপনিষদের ফারসি অনুবাদ করেন। উনবিংশ শতকের আরন্েই পেরে! 
( Perron ) নামক একজন সাধুপ্রকৃতির ফরাসি পণ্ডিত এই ফারসি অচ্থবাদ থেকে উপনিষদের লাটিন 
অনুবাদ প্রকাশ করেন (১৮*১-২।) এই লাটিন অছবাদ পড়েই আরমান দার্শনিক শেলিং (Schelling) 
এবং শোপেনহাউএর (590905085৩৮ ) বিশেষভাবে দুদ্ধ হল। শোপেনহাউএর তো উপনিষদের 
অতিমাত্র ভক্তই হয়ে ওঠেন । তিনি এই গ্রশ্থকে শুধু মানবজ্ঞানেত্র চরম অভিব্যক্তি (170) of tho 
bighest human knowledge and wisdom) বলেই নিবস্ত হনলি। প্র্যাটো, কান্ট এবং 
উপনিযদ্কে এক পর্দারে ফেলে এই তিনকেই তিনি তাঁর গুরু বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত এই উপনিহদ্ই 
ছিল শোপেনহাউএবের গ্রস্থদাহেব। তার টেবিলে এই গ্রন্থ নিদ্বতই খোল! থাকত এবং প্রতি রাত্রিতে 
শয়লের পূর্বে এই গ্রশ্থস্তরুর প্রতি তার শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন। উপনিবদ্‌ সম্বন্ধে এই জরঘান দার্শনিকের 
অভিমত ইতিহাসবিধ্যাত হয়ে আছে। 

IL is the most ৪8005815208 and elevating reading which is possible in the 
world ; it hes been the solace of my life snd will be the solace of my death. 


৪ 


প্রথম সখ্যা হস্মপদ 


“পৃথিবীতে উপনিষদ পড়ার চেয়ে আনন্দ্নক ও চিতোত্রহনকর আর কিছুই হতে পারে লা। 
এতেই পেয়েছি আমার জীবনের সাস্বনা, মৃত্যুর সাবনাও আনি পাব এর থেকেই !' 

ন কোনো ভারতীয় ভক্তের কাছেও উপনিবদ্‌ এতথানি শ্রন্থা পেয়েছে কিন! সন্দেহ। গীতার 
ভাগো এন্ধপ অনেক ভক্তই ছুটেছে, বিস্ত উপনিষদের এমন ভক্তের কথা! জানা ঘার লা। যাহোক, এরূপ 
ভক্তির আতিশধা ইউবোপেও আর দেখা বাক্নি। বিন্ধ এ কথাও ঠিক যে, উনবিংশ শতকেন প্রথন 
থেকে এখন পরা ইউরোপে উপনিষদের অহুরামীরও অভাব ঘটেনি এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারার উপরে 
তার প্রভাবও কিছুমাত্র ক্ষীণ হ়নি। আধুনিক জরমান প্ডিত উইনটারনিৎজ বলেন_ 

Across the space of thousands of 5৩953 the ঢ57901319903 still have much 
to tell us also, 
— History of Indian Literature vol. i (1927 ), p. 266 
হহাদ্গার হাজার বছরের ব্যবধানেও এখন পর্থস্ত আমাদেরও উপনিষদের কাছে শনেক কিছু 
শিক্ষণীয় আছে।' এই উক্তিকে আধুনিক পাশ্চাত্য পঞ্িসম্যজের সাধারণ সলোচাবের পরিচায়ক 
বলে গ্রহণ করা যায় । 
গীত এবং উপনিধদের ন্রায় ধন্মপ্ও ইউরোপীয় শিক্ষিত সমাজের কাছ থেকে প্রচুর শ্রদ্ধা ও 
অহ্রাগ অর্জন কয়েছে। তবে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য লুপ্ত হয়ে ঘাওছাতে সে শ্রদ্ধা 
পেতে কিছু বিলম্ব হয়েছে । কিন্ত সিংহলের পালি সাহিতোর প্রতি পাশ্চাত্য মনীবীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট 
হবার পর থেকেই ধন্মপদ অনাদ্ালেই স্বীত্ব মর্ধাদান্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লাটিন, ফ্রালি, ইংরেজি, 
জরঘান, ইতালীয়, রুল প্রভৃতি ইউরোপের বিডি ভাবাদ্ খণ্মপদেন্র বহু অন্থবাদ প্রকাশিত হছে? 
সর্বপ্রথম অস্থবাদ হয় লাটিন ভাষায় (১৮৫৫ )। অস্থবাদকত? ডেনমার্কের স্প্রশিন্ঠ পণ্ডিত ডক্টর 
ফছবোল (V. চ'৪U3৮০!৷)। লক্ষ্য করবার বিষয়, গীতা উপনিষদ্‌ ও ধন্মপন তিনটিই ইউরোপের দেবভাষ। 
লাটিনে অনৃদ্দিত হয গ্রন্থ্ডলির প্রতি দৃষ্টি আর্ট হবার প্রা সঙ্গে সঙ্গেই । গীতার প্রথম অঙ্গুবান হয় 
ইংরেজিতে, কিন্তু তার কিছু পরেই লাটিন অনুবাদ প্রকাশিত হয়। উপনিবদ ও ধশ্মপদের প্রথম অসুবাদই 
লাটিনে। এর পেকেই এই ধর্মগ্রন্থগুলির প্রতি ইউরোপের শ্রন্ধার প্রমাণ পাওয়া যায়। যাহোক 
ফদবোলের উৎকৃষ্ট সংস্করপটি প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন ভাষার ধন্মশন নিযে আলোচনা 
আরম্ভ হয়। ১৮৮৯ সালে Sacred Books of ihe East নামক বিধ্যাত গরন্থমালাঘ (দশম খণ্ডে) 
ম্যাক্স্মূলরের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হুয়। তার পর থেক্ৰেই এই গ্রদ্থে মর্যাদা বহুল পরিমাণে 
বেড়ে ঘায়। নে সময় থেকেই এদিকে ভা রতীদ্ব মনশ্বীদেরও দৃষ্টি আরুষ্ট হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে ধন্দপদের 
স্থান সশ্বন্ধে প্রাচ্যবিদ্যাবিৎ ম্যাকডোনেল ( Arthur A. Macdonell ) বলেন— 
It is a collection of aphoriams representing the most beautiful, profound 
and poeticel thoughts in Buddhist Literature. 
— History of Senskrit Literature ( 1900 ), p. 379 
“বৌদ্ধ সাহিত্যের সবচেয়ে স্ুম্দর, সবচেয়ে মহৎ ও সবচেরে কাব্যময় ভাবের পবিচন্ন পাওয়া 


A ধা বন্দপদের শ্বভাষিভসংগ্রহের মধো।' 
097১২ 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


হ্যাক্স্দূলকের পর ধন্মপদের অনেক ইংল্রেছি অন্থবাদ প্রকাশিত হয়েছে । তার মধ্যে অধ্যাপক 
আলবার্ট জে এভনওুস ( Eam৷খun৭৪ )-এর অহবাদ ( ymns ০/ the Faith, শিকাগো, ১৮০২) 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ) । এই অঙ্বাদের ভূমিকার গ্রন্থকার ধন্মপদ সন্বদ্ধে বে অভিমত প্রকাশ করেছেন, 
তা এস্বলে উদ্ব্বৃত করছি । 

If ever an immortal classic was produced on the continent of Asia it 
is this.-:-These ০10 refrains from life beyond Lime and sense, as it was wrought 
oul by generations of earnest thinkers, have been fire 1০ many 8 muse...‘And 
today after twenty centuries of Roman and Christian culture, they have won 
the admiration of Europeans and Americans in every seat of learning irom 
Copenhagen to the Cambridges and {rom Chicago ৩ St. Petersburg. 

— Hymns of the Feith (1902 ), ভূমিকা 
এশিয়া মহাদেশে যদি কোনো! মহাকাব্য কখনও বচিত হরে থাকে তবে সেটি হচ্ছে এই ধন্মপদ। 
ভারতের খবিসনীবীর! ঘূগ যুগ ধরে হে অতীন্রিয় মহাজীবন গড়ে তুলেছিলন সেই জীবনের এই চিরন্তন 
বাধীদমূহ কত হরে যে উদ্দীপনা সঞ্চার করেছে তার ইয়ত্তা নেই । দু হাজার বছরের রোমক ও ই্র্টান 
সংস্কৃতির পরে আজও সেই বাণী কোপেনহেগেন থেকে কেমব্রিজ এবং শিকাগো থেকে শসেণ্টপিটান'বার্গ 
(আধুনিক লেনিনগ্ৰাড ) পর্ন প্রত্যেক শিক্ষাকেশ্ডে ইউরোপীয় ও আমেরিকানদের শ্রদ্ধা অর্জন করছে।' 
ধন্মপদ সম্বন্ধে এভমণ্ডস সাহেবের এই মন্তব্যকে অত্যুক্তিমাত্র মনে করা সংগত হুবে না। 
ধ্মপদ বস্তুতই এশিত্ার মহাকাব্য । আলংকারিকের মাপকাঠিতে অর্থাৎ রঘুবংশ কুষারসন্তব যে অর্থে 
মহাকাব্য সে অর্থে তো নয়ই, রামায়ণ মহাভারত ইলিঘাড যে অর্থে মহাকাব্য সে অর্থেও নয়। 
সথামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি এক-এক দেশ ও জাতির হৃদয় থেকে উদ্ভূত ছয়ে এক-একটি জাতীয় 
জীবনকেই গড়ে তুলেছে, তাই এগুলিকে বলা চলে আাতীয় মহাকাব্য বা ্চাশস্তাল এপিক ৷ ধন্মপদও 
ভাবতবর্ষের মর্মকোষ থেকে উদ্গত হরে আমাদের জাতীন্ব জীবনকে নানাভাবে পরিপূর্ণতা দান 
বরেছে। কিন্তু এখানেই তার সার্থকতা শেষ হয়নি । ভারতবর্ষের হৃদকেন্ত্র থেকে বাত্রা করে লে অগ্রদর 
হয়েছে বিশ্বচিততবিদয়ে। নগীপর্বতসঘুদ্র লঙ্ঘন করে ধন্মপ্দ দেশে দেশে মাছবের চিত্রে বিস্তার 
করেছে আপন অধিকার । স্বকুমার কাব্যের মতো শুধু রলিকজনের হৃদয়ে আপন গ্রহণ করাই 
তার লক্ষ্য নয়, একেকটি সমগ্র জাতির হৃদয়কে আত্রত্ত করাই ছিল তার ব্রত। আর, শুধু 
ভাবের ক্ষেত্রে উপভোগের বন্ধ হযে খাকে যে কাব্য, ধশ্মসদ সেই শ্রেণীর কাব্যও নয়। যানের 
সঘগ্র জীবনকে সর্বাঙ্গীদ ভাবে বিকশিত করে তোলার মধোই এই কাব্যটির সার্থকতা । এশিয়। 
মহাদেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে সমষ্টগত জাতীর মহালীবন গড়ে উঠছিল, ধন্মপদকেই তার 
প্রেরপাস্থল বলে বর্ণনা করলে অন্তার হত না। সিংহল থেকে মোঙ্গোলিয়া এবং সধ্যএশিল্না থেকে 
বদ্বীপ পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডে এক মহান্জাতীয় জীবন গড়ে তোলার ব্যাপারে ধন্মপদের দান 
অপরিনীম, তার ইতিহাস তুলনাহীন। এই বহাব্দনতার সছগ্র জীবনে এই ক্ষত গ্রন্থটি বে চিরন্তন 
সাধূ্ষের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে, কোনে! মহাকাব্যের ভাগ্যেই সে সৌভাগ্য ঘটেনি। অথচ 


প্রথম সংখ্যা ম্মপদ 


আকৃতি বা প্রক্কতিতে মহাকাবোর কোনো লক্ষণই এটির নেই । বাহ লক্ষণের বিচারে ঘশ্মপদকে 
বলতে হয় নীতিকাব্য, আর রসরচনা। হিসাবে এর স্থান গীতিকবিতার সনপর্ধায়ে। মূলত নীতিকাব্য 
হলেও ধম্মপের প্রভাব পৃথিবীর শ্রেষ্ট হহাকাবাকেও ছাড়িরে গিরেছে। এখানেই ধন্মপদের বিশেষ 
গৌরব এর কারণ হচ্ছে একদিকে তার গভীরতা ও উদ্যরতা এবং অপরদিকে তার সর্বকালীনতা 
ও বিশ্বজনীনত!। 
এক হিসাবে একমাত্র খ্রীস্টান বাইবেলের সঙ্গেই তার তুলনা! হতে পারে, পৃথিবীর আর 
কোনো গ্রশ্বের সঙ্গে এর তুলনা হয় না। বাইবেল মহাকাব্য বলে গণ্য না হলেও ইউরোপের জাতীয় 
জীবনের পক্ষে মাকাবোর আসনেই তার স্বাল। বাইবেলের সঙ্গে ধন্মপদের পার্থক্য এই বে, 
বাইবেল বিশেষ কালের ভূমিকার বিশেষ সম্প্রদায়ের উপযোগী করেই রচিত, কিন্তু ধন্মপদ বৌদ্ধ 
সাহিতা হলেও তার স্বর এবং ব্যগ্তনা মূলতই অলাম্প্রদান্বিক । সর্বকালের সর্ববানবের দীবনপ্রাতিষ্ঠ 
এমন কাবা আর একটিও নেই । 
উপনিহদ এবং গীতার বাগিও প্রধানত অসাম্প্রনান্বিক। কিন্ত ওই দুটি গ্রন্থেইই এমন একটি 
পরিবেশ আছে ঘা সর্বকালে সর্বছনের ্বীকার্ধ ন্ব। তা ছাড়া গীতা-উপনিধদ্‌ থে অংশে সর্বজনীন লে 
অংশেও তা এমন কতকগুলি তত্ব ও রহমতের উপরে প্রতিষ্ঠিত ঘ1 সকলের পক্ষে লদভাবে অধিগনা 
লন্ত এবং অধিগম্য হলেও সমভাবে শ্বীকার্ধ নন্ব। ধন্মপদ কিন্তু প্রা সম্পর্ণুপেই তববিচারনিরপেক্ষ, 
তাই সকলের হৃদয়কেই প্রেতাক্ষভাবে স্পর্শ করার পক্ষে কোনো অন্তরায় নেই। এই প্রসঙ্গে ধশ্মপদের 
অনুবাদক কে. জে. সনভার্স ( ম.. J. Saunderও ) বলেন 
Mysticism fAnds no cntrance here—a fact which makes the Dhammeapade 
nlmost uvique emongst the great things of religious literature. Instead we 
find common sense anpreme, ‘confident of itself and of its firm grasp of all 
the factors in life's equation. 
— The Buddhe’s Way of Virtue (1912). ভূমিকা পূ ১৬ 
'ধন্মপদে বহল্ত- বা তব -বিচারের কোনো স্থান নেই । তার ফলে এটি পৃথিযীর শ্রেঈ 
ধর্ম্র্থুলির মধ্যে একটি অনন্তসাধারণ বিশিষ্টতা পেয়েছে। তববিচারের পরিবর্তে এটিতে পাই 
নিছক সাধারণ বুদ্ধির অব্যাহত প্রয্বোগ যা আসত্মপ্রতায় এবং জীবনের দর্ববিধ বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির 
উপরে প্রতিষ্ঠিত !' 
ধন্দপদের এই তবনিরপেক্ষ সরল নীতিনিষ্ঠতাই তার জনচিত্তপ্রবেশের পথকে স্থগম করেছিল। 
পক্ষান্তরে তবপ্রধান অধ্যাস্মনিষ্ঠতাই সীতা ও উপনিহদ্কে জনসাধারণের অধিকারের উত্বে” মনস্বিতার 
সীমার মধো আবদ্ধ করে বেখেছিল। তা ছাড়া যে জনকল্যাণের প্রবর্তনা ধন্মসদকে হিমালয় পর্বত 
ও ভার্তসমূত্্র লঙ্ঘন করে মহাদেশ ছয়ে নিশ্বোজিত করেছিল, উপনিযদ্‌ ও গীতার মধ্যে সে প্রেরণা 
নেই। তাই দেখতে পাই, আধুনিক যুগের মনস্বীদের বৃক্ষিবিত্তিকে গভীরভাবে নাড়া দিলেও গীতা- 
/ উপনিষদ প্রাচীনকালের মানবহৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। কিন্তু ধন্মপদ প্রাচীন ও আধুনিক 
উভয়কালের মাছ্যকেই অনান্রাসেই বয় করতে পেরেছে। একাদশ শতকের প্রথমভাগে তুরকি 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বৰ্ষ 


মহাপত্ডিত আবু বুইহান অলবেরুনি ( ৯৭৩-১*৪৮ ) সীতার তরগৌরবের দ্বারা বিশেষভাবে শাক হন 
এবং মানাপ্রলঙ্গে গীতার অনেক অংশেরই অনুবাদ করেন। তারপরেও সুসলদান পত্ডিতেরা সীতার 
গৌরবে আক হন এবং তার ফারসি অহুবাদও করেন। কিন্ত তৎকালীন পশ্ডিতনমাছের বাইরে 
সাধারণ মাহষের হৃনয়ে গীতা কোনে! আলোড়ন জাগাতে পারেনি। উপনিবদ্‌ সংদ্ধেও একথা সমভাবে 
প্রযোজ্য । মধাঘগের সঘী দার্শনিকদের তবচিন্তাধারার উপব্রে উপনিধদের পরোক্ষ প্রভাব যথেষ্ট 
আছে বলে পণ্ডিতেরা মনে করেন। ওই সীমার বাইরে তার প্রভাব বিস্তারের কোনো 
নিদৰ্শনই নেই । 

কিন্কু ধশ্মপদের বিশ্ববিদয়-আঅভিঘালের হৃচনা হয় ওই গ্রন্থ সংকলনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই । 
অশোকের পুত্র (বা! ভ্রাতা ) মহেহ্ছ হখন বৃদ্ধের বাণী নিয়ে সিংহলে যান, ধন্মপদও তখনই সেখানে 
প্রচারিত হয় বলে সিংহলীদের বিশ্বাস । সেখান থেকে তার প্রভাব প্রসারিত হয় ত্রদ্ধ ও শ্যাম দেশে। 
ওই তিন বৌন্ধদেশে প্রথম প্রচারের সময় থেকে এখন প্ঘ্ত ধন্মপদের চর্চা অবিশ্রান্ত ভাবেই চলেছে। 
প্রত্যেক বৌন্ধকেই উপসম্পদ্যা অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহগকালে এই গ্রন্থ কঠন্ব করতে হুয়। বস্তুত বৌদ্ধ 
দেশগুলিতে এই পুস্তক আগাগোড়া আবৃত্তি করতে পারেন এক্সস লোকের সংখ্যা করা ধায় ন|। 
সিংহল ক্দ্ধ ও গ্রাম দেশে পালি ধম্মপদই প্রচলিত এবং পালিশিক্ষার্থার পক্ষে এন্প উপযোগী গ্রন্থ 
আর নেই। দেক্ন্তও ওলব দেশে এই গ্রন্থের এত সমাদর । ঘাহোক, যে গ্রন্থের সমাদর ও প্রভাব 
এত বেশি এবং থে গ্রন্থ প্রাচীন কাল থেকেই বহু বিভিন্ন দেশে বিজবয়বাত্া। শুরু করেছে তার পক্ষে 
শুধু এক ভাষাতেই আবদ্ধ থাকা সম্ভব নয়, নানা ভাবায় তার বেশপরিবতনি অবন্চত্ভাবী। ধন্মপদেরও 
তাই হয়েছে । পালি ধন্মপদ সংকলনের অনতিকাল পরেই ( সম্ভবত গ্রস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেই ) সংস্কৃত 
ভাষায় তার ব্ধপান্তর ছটে। প্রথমে যে সংক্কতে ধন্মপদের ভাষান্তর হয় সে হচ্ছে ভাঙা সংস্কত। 
এই ভাঞ মংস্কৃতে রচিত একাধিক ধন্মপদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাবায়ও ধন্মপদ 
এসিধিক বার স্মপান্থরিত হয়েছিল বলে জান! যায়। ভাঙা সংস্কৃত সংস্করণ অবলম্বন করে ২২৩ 
উঁষ্টান্ছে চীনাভাষাদ্ ধশ্মপদের প্রথম আবির্ভাব ঘটে । অতঃপর চীলাভাবায ধন্মপদের অনুবাদ হয় 
আরও অন্তত তিনবার। শেব অনুবাদ হয় সম্ভবত দশম শতকের শেষ ভাগে (৯৮*-১**১)। 
শুধু সংস্কৃত নথ, প্রাককতেও যে ধম্মপ্দের অনুবাদ হয়েছিল তার প্রমাপ পাওয়া গিয়েছে। নধ্য এশিয়ার 
খোটান অঞ্চলে গোশুঙ্গবিহারের ধ্বংসাবশেষের যধ্যে ধরোচী লিশিতে লিখিত ধম্মপদের একটি 
খণ্ডিতাংশ পাওয়া) গিয়েছে! পণ্ডিতদের মতে এটিই সম্ভবত প্রাচীনতম ভারতীয় পাঞুলিপি, এর 
ভাষা গদ্ধার জনপদের ( রাওলপিণ্ডি অঞ্চলের) তৎকালপ্রচলিত প্রাকৃত এবং এর রচলাকাল 
্রস্টছন্মের কাছাকাছি কোনো। সয়ে । মধ্য এশিয্বার তুরফান অঞ্চলেও তন্মপদের এফটি খণ্ডিত 
শাওুলিশি পাওয়া গিরেছে। এক ভাষা বিস্তদ্ধ সংস্কৃত এবং এর লিপি উত্তর-গণ্তযুগের ( বষ্ঠ-সধ্ম শতক ) 
রাঙ্ষী। পণ্ডিতের! অঙ্গমান করেন এই বিশেষ সংস্কৃত সংস্করণটিই পরবর্তী কালে তিব্বতী তাহা 
অনুদিত হাছ। সম্ভবত তিন্বতরাজ বল-প-চনের (৮১৭-৪২) রামত্বকালে পণ্ডিত বিদ্যাপ্রভাকর এই 
অনুবাদ করেন। নেপালেও ধশ্মপদের পাঞুলিপি পা ওদ্বা পিয়েছে। 

স্বতরাং দেখতে পাচ্ছি অশোকের হাজত্বকাল ( এ-পৃ ২৭২-০২ ) খেকে ধন্মপদ্ের যে বিশ্ববিজন্ব- 
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ধাত্র৷ শুরু হয় জীস্টীয্ব দশম শতকেও তার গতি ব্যাহত হয়নি । বস্তত অশোক বে বিশ্বব্যাপী 
ধর্মবিজ্হ-অভিবান আরম্ভ করেল, পরবর্তী কালে তারই পতাকাবহনের গুরুদায়িত্ব পড়ে ধশ্মপদের 
উপরে। ব্যক্তিনি়পেক্ষভাবে বিচাত্র করলে অনারাসেই বোঝা যান হে, অশোকের আবদ্ধ কাধ 
সমাশনের ব্রত নিতেই ধস্মপদের ঘাত্রা শুরু হয়। অশোকের ধর্মাবছয়্ প্রদানত পশ্চিম ভুধপ্ডেই আবদ্ধ 
ছিল। বাকি তিন দিক্‌ বিজিত হয় ধন্মপদের স্থারা। মৌধ আমলে যে ধর্মবাহিলী বিজয়-অভিবানে 
নিক্রান্ত হয়েছিল তার পৃষ্ঠরক্ষা করে স্বয়ং অশোকের চনিদ্রমহিমা আর পরবর্তী কালে যেসব বাহিনী 
বিভিন্ন দিকে ধর্মবিঅন্থে অগ্রলর হত তার পুরোভাগেই ছিল হস্থপদের বাণীগৌরব। ভাবতবর্ধ ঘখন 
ঘ্বনশকপহলব এবং হণগর্রত্ুরকির পুলঃপুন: আক্রমণের বিপ্লবে পযুদ্ত হচ্ছিল তখনও ধম্মপদের 
ধর্মাভিযান ব্যাহত হয়নি) ছুধর্ঘ তৃরকি স্থলতান মামূদ (৯৯৭-১*৩* ) হখন উত্তর-ভারতবর্দকে 
ছিন্মভি করছিলেন তখনও একদিকে চলছিল খন্থপদের চীনা অনুবাদ এবং অপরদিকে বৃদ্ধের মৈত্রীবাণী 
নিয়ে হিমালয় লঙ্গখন করে তিব্বতদ্রয়ে অগ্রলর হচ্ছিলেন নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবিধ বৃদ্ধ দীপংকর । 
ধন্মশদের এই প্রভাববিস্তারের ফলে একদিকে সিংহল, ব্রহ্ম, স্তাম এবং অপর দিকে মধা এশিঘা, নেপাল, 
তিব্বত, চীন প্রভৃতি দেশে বৃদ্ধের বাণী স্বীকৃত হয়েছিল । এভাবে ধস্মপদ বে শাস্মত্তিক গুরুত্ব অঞ্জন 
করেছে সে কথা ভক্টর বেণীমাধব বড়া এবং শৈলেম্্রনাথ মিড্রের প্রাকৃত ধণ্মপদ নানক গ্রন্থে অতি 
ম্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। 

The history of the Dhammapaeda literature covers some (7615০ centurics 
{rom the fourth century B. C. to the ninth century A. D. The Dliammapada 
8৫06 have en international importance for itis lhrough them that the lofty 
messages of Buddhism could be appealed to the various nations of Asia, 

—Prakrit Dbammspada ( 1922 ), p. liv 

'ধন্মপদলাহিত্যের এনটপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে উন্টীন্ব নবম শ্বতক পর্যন্ত বারো শো বছর 
ব্যাপী ইতিহাস আছে । তা ছাড়া। তার আস্ত্জতিক গুরুত্ব ও আছে, কেননা! এই ধন্মপদের সাহাঘোই 
বৌদ্ধ ধর্মের মহৎ বাণী এশিয়ার বিভিন্ন দাতির হৃদর্র স্পর্শ করেছিল ।” 

আতন্মজতিক গুরুত্বের বিচারে ধন্মপদের সঙ্গে ভারতবর্ষের আর কোনো গ্রস্থেইই তুলনা হয় 
না) গীতা-উপনিহদও কোনো কালেই ধশ্মপঘের প্যায় বিভিন্ন জাতির শ্রদ্ধা ও প্রীতি অঙ্গন করতে 
পারেনি । আধুনিক কালে অবশ্য গীতা-উপনিষদ পাশ্চাত্য জাতিসমূহের গভীর শ্রচ্থা আকর্ষণ করেছে ॥ 
কিন্ত এশিয্ার দেশগুলিতে সে মর্ধাদা এখনও পানি । ধ্মপদও আধুনিক ইউরোপীয় হৃদঘকে গভীর 
ভাবে স্পর্শ করেছে, আব এশিয়ার জাতিনসূহের হৃদয়ে তার প্রতিষ্ঠা চিরকালের । চারুচন্্র বহু মহাশয় 
ভার সম্পাদিত ধন্দপদের ভূমিকায় (১৯৯৪) লিখেছেন, "সিংহল, ত্রন্ধ, শ্তায, চীন, জাপান ও তিক্ত 
দেশে ভক্তির সহিত এই গ্রন্থ পঠিত হয়"। বস্তুত এই গ্রন্থের দ্বারা পৃথিবীতে ভারতবর্ষের যে মর্ধাদা 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অন্ত কোনো! গ্রন্থের দ্বারাই তা হয়নি। এই হিলাবে ধশ্মসদকেই ভারতবর্ষের সর্বোত্তম 
গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যাদব । 

ছুঃখের বিষন্ন এই এরর মধ্যযুগের ডারতব্ধে শুধু বে অনাদূতই হয়েছিল তা নয, সম্পূ্ণরূপেই 

€ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা - সপ্তম বর্ধ 


বিশ্বত হয়েছিল। অবশেধে উনবিংশ শতকের শেষাখে” পাশ্চাত্য মনীধীর! সিংহল থেকে এই গ্রন্থের উদ্ধার 
সাধন কহেন । আর, ১৮৮৯ সালে ম্যাক্স্‌মূলরের ইংরেজি অহ্বাদ প্রকাশিত হবার পর এই গ্রন্থের 
প্রতি আমাদের বি্ংলদাজের দুর আড়ষ্ট হত্র | কিন্তু এখল পর্থ এদিকে আমাদের মন ঘখোচিতভাবে, 
লিবিষ্ট হয়লি। আর, বাংল! ভাষার তো ধন্দপদের আলোচনা খুবই কম হয্েছে। বোধ করি সত্যেক্রনাথ 
ঠান্করই ভার 'বৌদ্ধধর্ম' নামক গ্রন্থে (১৯০২, দ্বিতীয় সং ১৯২২) ধন্মপদ সম্বন্ধে প্রথম আলোচনা 
করেন ( পৃ ১৩৮-১৫*)) এই উপলক্ষ্যে তিনি উক্ত গ্রন্থে খন্মপদের অনেকগুলি শ্লোকের গদ্য ও পদ্ম 
অম্বা প্রকাশ করেন) বাংলা সাহিত্যে ধন্মসদের আলোচনাপ্রশঙ্গে এই অনুবাদ বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ॥ ধন্মপদ তথা বৌদ্ধধর্মে॥ প্রতি সতোত্্রনাথের এই আকর্ষণ আকস্মিক লয় । মহধি দেবেস্রানাথ 
১৮৫০ সালে ব্রদ্মদেশে ধান, কিন্তু সেখানকার বৌদ্ধধর্ম তার মনে কোনে! ধেধাপাত করেনি। কিন্ত 
১৮৫৯ লালে যখন লিংহলপ্রথণে বাল তখন সেখানকার বৌন্বধর্ণের প্রভাব সন্বন্ধে ঠার যন সচেতন হয়ে 
উঠেছিল। এই সিংহলত্রদদের সময়ে আঠারে| বছরের যুবক সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন পিতার সঙ্গী। এই 
সমন্থেই তার তরুণ নন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে প্রতাক্ষ সংস্পর্শে এলে এবিবয়ে ওংশুক্য অন করে। তার 
কিছু পরেই ( ১৮৬২ মার্চ ) বিলেত গিয়ে তিনি ভারততবজ্ঞ পণ্ডিত ম্যাক্দ্মূলরের সংস্পর্শে আাদেন। 
হুতরাহ প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বোৌদ্ধধর্বের প্রতি তিনি আকরুষ্ট হবেন তা বিচিত্র নয়। ঘাহোক, 
১॥-৪ লালে চাকুচন্তর বহু বাংলা অন্থবাদসহ ধন্মপদের একটি সংস্করণ প্রকাশ করেন। শুধু বাংলায় নয়, 
বোধ করি আধুনিক ভারতীয় ভাবাতে এটিই ধন্পদের প্রথম অনুবাদ । বইখানি বিশেষ ঘরসহকারে অতি 
স্ুচঠুচাবে সম্পাদিত হয়। এর প্রথম দুই সংস্করণে ( ১৯*৪, ১৯*৫ ) ছুটি মূল্যবান্‌ ভূমিক! লিখে দেন পালি 
সাহিতোর স্বনামখ্যাত পণ্ডিত সতীশচন্র বিদ্যাতৃযণ দহাশয্ব। বস্তুত বাংলা এখানিই আজ পান্ত 
ধন্মপদের শ্রেষ্ঠ সংস্করণের মর্ধাদান্ প্রতিষ্ঠিত আছে । তার চতুর্থ ও শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৩৬ 
সালে। বিন্ধ এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণটি স্মরণী হয়ে আছে আরও একটি বিশেষ কারণে। চাকুবাবূর 
ধন্মপৰ প্রকাশের কিছু পরেই বঙ্গদর্শন (নবপর্ধার ) পত্রিকার ( ১৩১২ হোষ্ট) রবীন্রনাখ এই গ্রন্থের 
সমালোচন। উপলক্ষ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহালে বৌন্ধধ্ের স্থান সহন্ধে যে সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন, 
আজও তার কিছুমাত্র মূল্যহানি ঘটেলি। তা ছাড়া চাকুবাবুর ধন্মপদ প্রথম সংদ্ধরণের মারজিনে পালি 
ক্লোকের পাশে পাশে রবীন্দ্রনাথ তার বাংলা পদ্যান্থবাছ লিখে রাখেন! কিন্তু অনুবাদ চতুর্থ বর্গের 
দশম ক্লোকের বেশি অগ্রলব হতে পারেনি । পাওুলিপিটিও নিরুদ্ধিট হয়ে ঘাত এবং পদ্যান্বাদটিও কবির 
লীবিতকালে প্রকাশিত হতে পারেনি। বর্তছান সংখ্যার সমগ্র অহুবাদটি প্রকাশিত হওয়াতে আশা 
ক্ষরা ধায় রবীন্দ্ররচন্নার এই বিশেষ দিক্টির প্রতি বাঙালি পাঠকের দৃষ্টি আর্ট হবে। 

যাহোক, চারুবাবুর গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পরে ধম্মপদের আরও অনেক বাংলা সংস্করণ হয়েছে। 
এই বইএর অন্পকাল পরেই (১৯০৪ এপ্রিল ) হুগলি জেলার কপিলাশ্রম থেকে "বামী হুরিহরানন্দ 
আরপ্য-রুত ধন্মপদের সংস্কৃত পদ্ধান্থবাদ ও বাংলা গদ্যাহুবাদ প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত ধন্মশদ- প্রবন্ধে 
রবীন্্রনাথ এই গ্রশ্থটিরও উল্লেখ করেছেন । ধশ্বপদের সংস্কৃত পদ্যান্বাধের বিশেষ সার্থকতা আাছে। 
আধুনিক কালে এদেশে খুব কষ লোকই পালি জানে ব'লে মূল ধশ্মপদ সকলের পক্ষে থপরিচিতভাবে 
মগন হবার লন্তাবনা খুবই কম। পক্ষান্তরে সংস্কৃত পদ্যে কপান্তরিত হলে ভগবদ্রীতার মতোই 


প্রথম সংখ্যা ধশ্মপদ 


ধস্মলদও লকলের হৃদয়কে প্রত্যক্ষ ও নিবিড় ভাবে স্পর্শ করতে পারবে ॥ এই প্রব্োদ্গনবোধেই প্রাচীন 
কালেও ধশ্মপদ একাধিকবার লংস্কতে রূপাস্তবিত হয়েছিল এবং এই সংস্কৃত ধন্মপদই নধা-এশিদ্বা নেপাল 
এভিক্বত-চীন প্ৰভৃতি দেশে প্রচারিত হয়েছিল। উক্ত প্রন্থোজন আধুনিক ভারতবর্ধে বেড়েছে বই কমেনি। 
তৎকালে প্রাকৃত ধন্পপদের খুব প্রসার হয়নি; প্রাদেশিক প্রয়োজন মেটানোই ছিল তার লক্ষ্য, বৃহৱর্ন 
লক্ষ্য সাধন তার পক্ষে সম্ভব ছিল না । আধুনিক কালে 3 প্রাদেশিক প্রাকৃত ভাবার অহ্বানগুলি প্রদেশের 
সীমার মধ্যেই বন্ধ থাকবে । একমাত্র সংস্কৃত ধম্মপদের পক্ষেই সবভারতীয় নপ্রীতি এ শ্রদ্ধা অজন কৰা 
সন্কব এবং এভাবেই ও-গ্রন্থ গীতার পাশে স্থান নিতে পারে। ধম্মপদের পালিকে দংগ্কতে পরিণত করাও 
অতি লহ । অনেক ক্ষেত্রেই প্রাকৃত শব্দগুলিকে একটু মেজে ঘবে নিলেই সংস্কৃত হয়ে ওঠে । একটি 
দৃষ্টান্ত দিচ্ছি 


ন হি বেবেন বেরালি সন্মস্তীধ কুদাচনং। 

আবেরেন চ সন্মস্থি এল ধশ্মো লনন্তনো। ॥ __ধরম্মপদ, যৰক বগা, « 

ন হি বৈনেণ বৈরাণি শাম্যস্তীহ কদাচন । 

অবৈবেণ চ শাম্যস্তি এ ধর্ম: সনাতনঃ ॥ _হবরিহরানন্দকৃত সংস্কৃত 'অন্থবাদ 
বৈর দিছে বৈর কু শান্ত নাহি হন । 


অবৈবে সে শাস্তি লভে এই ধমে “কপ ॥ _ _রবীন্্রনাথক্কত বাংলা অস্থবান 

ঢারুবাবুহ সংস্করণেও সংস্কৃত অনুবাদ আছে; কিন্তু পদ্ত নয় গস্ত । হৃদঘ্ব অধিকার করার যে 
সহঙ্গসক্তি ছন্দোবদ্ধ ভাষায় আছে, গস্যের তা নেই। ধন্মপদের সংস্কৃত পদ্যান্বাদ প্রচারের যথেষ্ট 
প্রয্নোজন এখনও আছে। 

বাংলা গদো পদ্যে ধন্মপদের আরও অনুবাদ হরেছে। বহুকাল পূর্বে হশোহর-খূলনার ইতিহাস- 
লেখক সতীশচন্র মিত্রের একটি পদ্যান্বাদ প্রকাশিত হস । বর্তমানে তা প্রচলিত নেই । ভিস্কু দীলভত্র- 
কৃত দংস্কয়ণটিও ( ১৩৪১ ) এই প্রলক্ষে উল্লেখযোগ্য । এটিই বোধ করি ধ্বপদের শেষ বাংলা সংস্করণ। 
এটিতে শুধু মূল পালি পাঠ এবং সরল বাংলা গদ্যাহুবাদ আছে। সাধারণ পাঠকের পক্ষে এখানি খুবই 
উপযোগী। বৃদ্ধঘোবকৃত ধন্মলদের অর্থকথাও বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বৃদ্ধঘোধের মূল পালি ভাষ্য ও 
তার বাংলা অনুবাদ সহ এই পুস্তকটি ত্রিপিটক গ্রস্থনালার অন্তু ক্র হয়েছে (১৯৩৪)। বাংল! অশুবাদ 
করেছেন গীলালংকার স্থবির । ধারা! ধন্দসদ তথা বৌদ্ধ পালি সাহিত্য বিষয়ে গভীরভাবে মহুলদ্ধিৎস্থ, 
এই গ্রন্থ বিশেষভাবে ওদের জন্তু লেখা । কিন্ত সাধারণ পাঠকও এই গ্রন্থ পড়ে উপরুত হবেন। 

হিন্দি সাহিত্যে ধন্বপদের অন্তত ছছটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে । বাহুল সাংকত্যাবল-কত 
সংস্করণটিই ( ১৯৩৩ ) এস্কলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষা গীতার হত চর্চা 
হচ্ছে তার তুলনায় ধন্মপদের আলোচন! খুবই লাঘান্ত । অথচ ভারতবধধের বাইরে উত্তর দক্ষিণ ও 
পূর্বদিকের দেশ গুলিতে ধশ্মপদের চর্চা আজও অবিশ্রান্ত গতিতেই চলছে, ইউরোপ-আমেরিকায় তার 
আদর কম নহ । বাইরের লঙ্গে ঘরের এই যে বিচ্ছেদ, ভারতবর্ষের শক্ষে ভার পরিণাম হয়েছে অতি 
শোচনীদর | কিন্ত এই শোচলীঘতা সন্বন্ধে আমরা। হে কিছুমাজ লচেতন নই সেটাই সব চেয়ে বড়ো 
পরিতাপের বিষয়। 


রমেশচন্দ্র দত্ত জন্ম-শতবাধিকী 
রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস 


রবেশচন্র দত্তের প্রথম উপস্থাদ 'বঙ্গবিছেতা' ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত হয়, তখন তাহার বন্ছস 
ছাব্বিশ বংদর। রমেশ$স্ত্রের জন্ম ১৮৪৮ সালে। তারপরে ঠিক আন্গ এক শত বংলন অতিবাহিত 
হইল। ১৮৭৪ সালে বাংলা উপন্তাপের ধারা হদীর্ঘ হুইঘ্া উঠে নাই; তখল উপন্তাস-নাহিতোর শ্রেষ্ঠ 
লেখক ছিলেন বস্কিনচঞ্র_ এখনো তিনিই শ্রেষ্ঠ উপগ্তাসিক। ১৮৯৪ সাল অবধি বস্িমচচ্দেয 
ছূ্গেশনন্দিনী, কপালকুগুলা, মুণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা ও যুগলাঙ্গুরী্ প্রকাশিত হয়! ১৮৭২/সাল 
হইতে বঙ্গদর্শন বাহির হইতে থাকে । এই ঘটনাগুলি মনে বাখিলে বদেশচন্দ্রের উপন্যাস ও তাহার 
ধারাবাহিকতা বুঝিতে সুবিধা হইবে । 

রনেশচন্জের দ্বিতীয় উপস্থাস মাধযীকক্কণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে। জীবনপ্রডাত ও জ্রীবনসন্ধযা 
যথাক্রমে ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ দালে প্রকাশিত হয়। তারপরে কয়েক বৎলনের ছেদ পড়িন্না তাহার “সংসার” 
ও মা ১৮৮৬ সালে ও ১৮১৪ সালে আত্মপ্রকাশ কৰে। তাহার উপন্থাসের ধারার এইখানেই 
সনাপ্তি। বস্তুতঃ এইখানেই তাহার জীবনের বুমসাহিত্যপর্বের সমাপ্তি । ইহার পরে ও আগে আর 
বে-সমন্ত গ্রন্থ তিনি লিখিয়াছেন সে-সব হয় ইংরেছি ভাবায়, নয় বাংলা ভাষাছ অন্থবারগ্রস্থ। সে-সব 
আমাদের আলোচনার বিধর্ব নহে। বত্ঘান প্রবন্ধের আলোচ্য বস্তু রমেশচহ্র দত্তের উপন্যাস, তদধিক 
কিছু নক্ব_হদিচ তদধিক আলোচনার অনেক বিষয়, অনেক গুরুতর বিষন্ তাহার জীবনে ও ব্যক্তিত্বে 
রহিয়াছে। 

রমেশচন্মের উপগ্লাস ছয়খানি দুইটি পর্ধাক্তৃক্ত। বঙ্গবিজেতা, মাধবীকন্ণ, জীবনপ্রভাত ও 
জীবনসন্ক্যা এক পর্ধান্ততুক্ত। এগুলি সমগোত্রতুক বলিল্রাই ১৮৭৯ সালে শতবর্ষ নামে একত্র প্রকাশিত 
হইয়াছিল। এই চায়িখানি উপস্যাসকে অন্ত ন্যামের অভাবে এতিহাসির্ক উপস্কাস বলা ধাক। বঙ্গবিজেতা 
ও মাধবীকস্কণকে ঠিক ওঁতিহাসিক উপস্তাস বলা চলে কি না সে তর্ক উঠিতে পারে-_ কিন্তু জীবনপ্রভাত 
ও জীবনসদ্ধযা সম্বন্ধে তর্কের স্থান নাই। বস্তুত: এই দুইখানিই প্রকৃত বাংলা এতিহাসিক উপনস্থাস। 

বক্ধিনচন্ক্রের বাসি:হ, চহ্রশেখর, সৃপালিনী প্রভৃতিকে ওঁতিহালিক উপস্ঠাস বলিবার লোড 
হইলেও লে লোভ সংবরণ করা উচিত, যেহেতু এইসব কাহিনীতে বন্ধিঘচন্্র ইতিহাসসিদিষ্ট সীমানাকে 
অতিক্রম করিয়া গিয্নাছেন, শিল্পীর দৃষ্টি আর ভারতভাগাবিধাতার দৃষ্টি ভিন্গ নামে বাণসংযোদন 
কর়িছাছেন_ কাছেই এ-সব গ্রন্থ ওতিহাসিক উপাদানে গঠিত হইলেও ঠিক ওঁতিহাসিক পর্যা়্তুক্ত নন 

বঙ্গবিজ্জেতা উপস্তানের কাহিনীকাল ১৫৮: লাল তখন আকবরের আমল। ইহার 
স্তিহাসিক অংশের নায়ক টোডর মল। ইহার ঘটনার স্থান বাংলাদেশ? মাধবীকস্কপের কাহিনীকাল 
শাহ জাহানের সময় ১৬৫৪ সাল) ইহার নাঘকনায়িকা বাচালী হইলেও ঘটনার ক্ষেত্র বাংলাদেশের বাহিরে 
দিল্লী ও আগরা। পর্ণন্ত বিস্তৃত৷ জীবনসন্ধ্যার ঘটনাকাল ১৫৭৮ সাল। আকবর ও প্রতাপসিংহ 


প্রথম সংখ্যা রমেশচন্দ্র দত্ত জন্ম-শতবাধিকী 


এতিহাসিক প্রধান ব্যক্তি জার জীবনপপ্রভাতের নামক শিবাজী_ ১৬৩ সালের উল্লেখ উপন্যাসে আছে! 
বঙ্গবিদ্বেতার ১৫৮* সাল হইতে আরম্ত ধরিলে জীবননন্ধ্যার ১৬৬৩ লাল পর্ধন্ত একশত বহসর ধরিতে 
হইবে । এই 'শতবর্ষোর বিশেষ ঘটনা আকবরের প্রভাবে মুঘল সাত্রাজোর প্রতিষ্ঠা, রাজপুত শক্তির 
জীবনসদ্ধ্যা এবং আওরও ছেবের সময়ে শিবাজীর প্রভাবে মহারাষ্টরশক্তির্ জীবনগ্রভাত। এই চারিখানি 
উপক্কালে লেখক ভারতবর্ষের সন্ধ্াপ্রভাত ও সস্ধিবিগ্রহের শতবর্ধকে অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করিস্বাছেন_ 
আর সেই উপলক্ষ্যে প্রা সমস্ত ভারতবর্ষের ভূখণ্ডে তাহাকে পংটন করিতে হইয়াছে। 

রমেশচজ্জ তাহার প্রি গরস্থকারের উল্লেখ উপলক্ষ্যে লিখিতেছেল, 

“Sir Walter Scott was my favourite author forty years ago. TJ spent days 
and nights over his novels ; I almost lived in those historic scenes and in those 
mediaeval times which the great enchanter had conjured up. I do not kuow if 
Sir Walter 5০০৫৮ gave me a taste for listory, ur if my taste for history made me 
an admirer of Scott ; but no subject, not even povtry, had such a hold upon me 
as history.” 


রষেশচন্ত্রের উপস্থাসগুলির অর্থ বুঝিবার পক্ষে এই অংশটুকু মূল্যবান । ছুটি কথা বুকিতে পারা! 
বার স্কট তাহার প্রিয়তন উপন্তাসিক আর ইতিহাস তাহার লিবিড়ভম আকর্ষণ । তবে স্বটের উপন্থাস 
হইতে ইতিহাসপ্রিয়তা বা ইতিহাসপ্রিক্ততা হইতে স্কটের উপন্তাস, গতির দিকটা তিনি বুঝিতে পারেন 
নাই। স্বটের উপস্তাল একাধারে ইতিহাল ও সাহিত্য একত্রে এই ছুটি রমেশচচ্দের প্রিয়তম বিষয় বোকা! 
হাইতেছে। বিন্ধ তিনি যে বাংল! লিখিবেন, বাংলা উপস্তাস লিখিবেন এবং প্বটের আদর্শে লিখিবেন, 
তাহা তিনি কনো ভাবেন নাই। এমন সময়ে একদ] বঙ্ষিম্চন্ত্রের সহিত তাহার আলাপ হুইয়া গেল । 
রমেশচন্ত্ের ভাষাতেই শোনা ঘাক্‌ : 

প্বস্িঘবাবু তখন বঙ্গদর্শন বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ভবানীপুরে একটি 
ছাপাখানা হইতে এ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বহ্ধিনবাবু পর্বদা ধাইতেন ; সেই ছাপাখানার 
নিকটে আমার বাস! ছিল, বল! বাহুল্য বন্ষিমবাবু আলিলেই মামি সাক্ষাৎ করিতে ঘাইতান। একদিন 
বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্ষিমবাবুর উপন্তাসগুলিনর প্রশংসা করিলাম, তাহা! 
বলা বাহুলা। বঙ্ধিমবাব দ্রিজ্ঞাসা করিলেন,_“ঘদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও ভালবাসা! 
তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন?' আমি বিস্মিত হইলাম। বলিলাম,__'আমি বে বাঙ্গালা লেখা কিছুই 
জানি না। ইংরাদী বিদ্যালয়ে পত্তিতকে ধাকি দেওয়াই রীতি, ভাল কবিদ্া বাঙ্গাল! শিখি নাই, কখনও 
বাঙ্গাল বচনাপস্ধতি জানি না! গস্তীর স্বরে বঙ্ছিমবাু উত্তর করিলেন, “রচনাপন্ততি মাবার কি,_তোমরা! 
শিক্ষিত যুবক, তোমরা যাহা লিখিবে, তাহাই বচনাপন্ধতি হইবে। তোনরাই ভাষাকে গঠিত করিবে?" 
এই মহৎ কথা বরাবরই আমার মনে জাগৰিত রহিল ।* 

ইংকাঝি ও বাংল1 এই ছুই অংশের মর্ম ছুড়িঘা লইলে রদেশচন্দ্রে. উপন্তাসরচনার সম্যক 
ইতিহাস পাওয়া বাইবে। স্কটের উপস্তাসে তস্মন্তা, বদ্ধিমচন্্র কর্তৃক বাংল! লিখিতে উৎসাহ প্রদান_ এ 
দুইয়ের বাস্তব কল তাহার বাংলা উপপ্তাস রচনা । বমেশচ্রের সন্দেহ ছিল তিনি বাংলা লিখিতে 
পারেন না, কারণ পত্ডিতকে ফাকি দেওছ্বাই তখনকার রীতি ছিল। বঙ্কিমচজ্ বলিয়াছিলেন, তোমরা 


৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


তাহা শিখিবে তাহাই রচনাশস্ধতি হুইবে, তোমরাই ভাহাকে গঠিত করিবে। এই উপদেশের বাপ্তব 
দৃষ্টান্ত র্ষেশচম্দরের ছখানি বাংলা উপস্তাস। অবশ্ত স্বটের উপস্থাসের বাংলা দৃষ্টান্ত তাহার সন্মুখে 
বত'মান ছিল বন্ধিমচন্ত্রের ছর্গেশলন্দিনী, মপালিনী এবং আরও পরবর্তী কালের ঘৃগলাঙ্গুরীযঘ় ও চজ্রশেখবব। 
বক্কিদচন্তের উপন্যাস তাহার প্রিন্ব ছিল, তাহাদের প্রশংসা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভবানীপুনে 
বঙ্ধিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন) বঙ্গবিছ্ছেতা রচল্যর পূর্ববর্তী বন্ধিষী উপন্তালগুলির নাম উপরে 
করিয়াছি, কপালকুপ্লার নাম বাদ দিদ্বাছি। কপালকুগ্ুলার দ্বারা প্রভাবিত হইবার মতো মন 
বমেশচন্ত্রের ছিল লা। তিনি এই সময়ে দুর্গেশনন্দিনী ও মুণালিনীতে ওতহপ্রোত হই! ছিলেন । 
এ দুধালি রচিত না হুইলে বঙ্গবিজ্রেতা রচিত হইতে পারিত লা। মাধবীকঙ্কণে পূর্বোক্ত ছুইখানি 
উপক্তাস ছাড়াও বিবরৃক্ষের প্রভাব স্পপ্্-_ তৎপূর্বেই বিববৃক্ষ প্রচারিত হইয়াছে । কেবল এক আমা শিক্ষ 
হয়তো বা গুরুকে অতিক্রম করি্বা সিয্াছেন। জীবনপ্রভাতের প্রকাশ-কাল ১৮৭৮ সাল। বরক্ষিমচন্রের 
ক্ষৃত্রায়তন রাজলিংহ ১২৮৪ চৈত্র ১২৮৫ ভাত্র সংখ্যা বন্গদর্শনে অংশত প্রকাশিত । ১২৮৪ সালের 
চৈত্র হইলে ইংরাজি ১৮৭৮ সাল দাড়া । রমেশচন্্র জীবনপ্রভাত লিখিবার আগে কি রাজসিংহ 
দেখিয়াছিলেন ? মীবনপ্রভাত ১২৮ লালের ১ম-১*ম সংখ্যা বান্ধবে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত । 
বাজ্রলিংহ ও জীবনপ্রভাত একই বাংল বহলরে দুইটি মালিকে খারাবাহিক প্রকাশিত হয়? রদেশচস্ত্রের 
লক্ষে রাজলিংহ না দেখা বিচিত্র! কিন্ধু তাহাতেও ক্ষতি নাই, বেহেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পূবে 
কল্পনায় নিশ্চয় উপলন্ধ হইয়াছিল__ তাহার উপরে রাজলিংহের প্রভাব থাকা সম্ভব নয়। এই সব কারণে 
হয়তো” শব্ধ ব্যবহার ককিদ্বাছি। তবু এক জারগান্ত রমেশচন্দ্রেরই জিত। বাজলিংহ সার্থকতর উপন্তাস, 
বাংলা সাহিত্যের বৃহত পট হূদি সংযুক্ত মহতম উপক্তাস। জীবন প্রভাত ও জীবনসন্ধযা সার্থফতর এঁতিহাসিক 
উপস্তাস, বাংলা সাহিত্যের সার্থকতম এতিহাসিক উপন্যাস । ইহাতে উপস্কাস-শিল্পের দুর্গের উপরে 
ইতিহাসের পতাকাটাই প্রকট হইয়া উঠিদ্বাছে। শিল্পশক্তির অপেক্ষা ইতিহাসের মর্মজ্ঞান লেখকের 
অধিকতর ছিল | ইহার বিপরীত সম্ভব হইলে রমেশচজ্দ্রের সাহিত্যিক স্মতি আছ উজ্জলতর হইত । 


২ 

এতিহাসিক উপস্তাস বলিতে কোন্‌ শ্রেণীর রচনা! বোকার তাহার সংজ্ঞা নির্ণয় সহজ নহে। 
তৰে ছুটি স্থূল বিষয় ননে রাখিলেই কাজ চলিতে পারে। এক শ্রেমীর এতিহালিক উপস্লাসে কোনো 
বিশেষ পর্বের এতিহাসিক ব্যক্তি বা বাক্তিগণকে নায়ক কবিয়া গল্প রচনা করা বাইতে পারে, আবার 
উতিহাসিক ব্যক্কিকে অন্তরালে বা গৌশ রাশিয়া! কল্লিত চরিত্র স্থারি করিদ্রাও গলপ রচনা করা চলে, তবে 
দেখিতে হইবে বে গল্পের মধ্যে বিশিষ্ট পর্বের সত্য ইতিহাসের সীমানাকে অতিক্রম করিয়! না ঘা) 
ক্ষট তাহার শ্রেষ্ঠ উপস্থাসগুলিতে এই ছুই দাবিকেই রক্ষা করিতে চেষ্টা ঝরিয়াছেন_- এঁতিহাসিক বাকি 
এবং বিশিষ্ট পর্বের সাধারণ বাক্তিদের চরিত্র ছুটিতেই তিনি ইতিহাসের দাবি রক্ষা করিতে প্রাণপণ 
করিঘাছেন। এতিহাসিক ব্যক্তির চরিত্রচিত্রণে লেখক অনেকটা ছাতপা-বাধা_ কিন্ত সাধারণ লোকের 
চরিত্রস্থরিতে তিনি অপেক্ষাকৃত স্বাধীন_ কিন্তু ডাহাকে সর্বদা মনে রাখিতে হর বে, সেই পর্বের সত্যকে 
লঙ্ঘন করিলে চলিবে না। কোনো কোনো উতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনা দেবীচৌধুরাঈীতে আছে বলিয়া 


প্রথম সংখ্যা রমেশচন্দ্র দত্ত জন্ম-শতবাধিকী 


পাছে কেছ তাহাকে ওঁতিহালিক উপন্তাস মলে করিবা বলে, তাই বঙ্ধিমচন্্র ভূমিকার সতর্কবাণী উচ্চারণ 
করিদ্বাছেন। আনম্দদঠের সন্্যাসী-বিত্রোহ উতিহাসিক ঘটনা হইলেও উক্ত গ্রন্থ কোনোক্রমেই এঁতিহাসিক 
ভাঙ্গার নহ। আনন্দমঠের সহ্যাসীগশের দেশপ্রাশতা এবং নেবীচৌধুরাণীর নিক্ষাম কর্ম, খঁতিছালিক 
সত্য নন্ব, নিতান্তই লেখকের সমকালীন সত্য। 

রমেশচজ্র বঙ্গবিজেতা গ্রস্থে প্রতিহাসিক উপস্থাস রচনায় পরোক্ষ-রীতি অবলম্বন করিগ্বাছেন। 
সরলা, অমলা, ইন্্রনাথ, শকুনি, লতীশচন্র প্রস্তুতি সকলেই কাল্পনিক । হদিচ প্রসিদ্ধ টোডরদল্প মাছেন, 
তথাপি তিনি অনেকটা গ্রচ্ছ্ । কিন্তু কাল্পনিক চরিত্রগুলিতে তৎকালীন সত্য হক্ষিত হইয্বাছে কি না বলা 
শক্ত, কারণ বাংলাদেশের তৎকালের সামাছিক দীবন নস্বন্ধে বিশেষ ফিছুই জানিতে পান্বা হায় না। 
মাধবীকন্কপের লরেশ্, পুশ, হেঘলতা, শৈবলিনী। প্রভৃতি কাল্পনিক হইলেও এই গ্রন্থের ঘটনাশ্রোত 
দিল্লী, আগরা, মধু প্রভৃতির প্রবলতর এঁতিহাসিক শ্রোতের সহিত মিশিয়া পূর্বতন লক্ষ্যে স্তিমিত ভাব 
অনেকটা হারাইঘা ক্ষেলিয়াছে। ইহাতে অধিকলংখ্যক এতিহালিক ব্যক্তি ও এঁতিহাসিক ঘটনা 
সংযোগ্িত | এখালিকে বলা চলে বমেশ্চন্মের ছুই শ্রেণীর এঁতিহাসিক উপস্তালের মধ্যবর্তী সেতুবন্ধ ৷ 
তাহার প্রথম শ্রেণীর রচনা! বঙ্গবিজেতাঁ_ ইহা পরোক্ষ খঁতিহাসিক রচনা, এঁতিহাসিক বাকি বা ঘটনা 
এখানে গৌণ । দ্বিতীয় শ্রেণীর রচন! জীবনপ্রভাত এবং জীবনসন্ধ্যা-_ ইতিহালের ঘটনা ও নান্বক-নাগ়িকা 
এখানে মুখ্য । প্রতাপসিংহ, সেলিম, শিবানী, যশোবন্ত, শারেস্তা খাঁ, মালসিংহ এবং ভারতেতিছালের 
হুপরিচিত ঘটনাবলী এই ছুইখানি গ্রন্থের প্রধান সম্পদ্‌ ; কাল্পনিক চরিত্রগুলি স্বভাবতই অনেকটা প্রচ্ছন ও 
নিশ্রভ ॥ মাধবীকদ্ণ এ দুইত্নের মধ্যবর্তী, এক শ্রেণী হইতে ভিন্ন শ্রেণীতে সংক্রমণের লক্ষণাক্রাস্ত। 
জীবনপ্রভাত ও জীবনসন্ধ্যার এতিহাসিক ব্যকিগপের চরিত্রে ও ঘটনায় ইতিহাসের মরধাদা অধিকতর 
সংরক্ষিত একখ| বলা বস্তায় হইবে না, কারণ তাহাদের চরিত্র স্থূল রেখায্ন সপরিজ্ঞাত, মার স্থস্মভাবে 
জানিবার মতে। পাণ্ডিত্য রমেশচঙ্রের যে ছিল তাহা তে! বলাই বাহুল্য । 


শু 


রসেশচন্ত্রের অপর ছুইখানি উপস্াস সংলার ও সমাজ । সংসার প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে 
আর সমাজ প্রকাশের সমর ১৮৯৪ সাল। সংসার প্রকাশের পূর্বে বন্ধিমচন্ররের অধিকাংশ উপস্তাস প্রকাশিত 
হইয়া শিল্নাছে আর সমাজ প্রকাশের পূর্বে বক্ষি$ম্্র গত হইন্বাছেন। এ হুইখানি পূর্বোক্ত চাৰিখানি 
হইতে ভিন্ন গোত্রের উপস্থাস। এ দুটি সামাজিক উপন্তাস। পূর্বোক্ত চাবিখানি, ঘেমন এক পধাঘবনুক্, 
পরবর্তী ছুইখানি তেমনি এক পর্যায়ের অন্তর্গত । বস্তুতঃ সংসার ও সমাঙ্গকে একই গ্রন্ের তুই খণ্ড বলা 
উচিভ। উভয় গ্রন্থের প্রধান পাত্রপাত্রী ও ঘটনাস্থান অভিত্র; কালহিসাবে একটি পূর্বকাল, অপরটি 
উত্তরকাল, একটির সুত্রে অপবূটিতে অনন্ত 1 

ওঁতিহালিক উপস্তাস ব্চরিতা। বৃষেশচজ্ঞ পরিণত বঙ্ছলে সম্পূর্ণ ভিন্রস্রাতের সামাজিক উপস্লাস 
লিখিতে গেলেন কেন? বাহু কারণ এই বে, ইতিমধ্যে বক্ষিমচন্্র সামাত্মিক উপস্থাস রচনার পথ প্রদর্শন 
* কয়িদ্বাছেন। কিনস্ক অন্ত কারণও আছে, সেটা মানসিক। রমেশচশ্র সংসার ও সমাজের উৎপত্তি সম্বন্ধে 
লিখিতেছেন-_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


“On principle intereast¢e marriege is a duty with us, because it unites 
the divided and enfeebled nation, and we should establish this principle (as well 
as widow marriage, cte.) safely and securely in our little society, so that the greater 
Hindu socicty, of which we are only a portion and the advanced guard, may 
take heart and follow. I cannot tell you how decply I have felt this for years 
pest ; of my last two novels, ‘Sansar’ goes in for widow marriage and ‘Samaj’, 
8905 in for inler-caste marriage." 


রমেশচন্রর ‘সংসারে' বিধবা বিবাহ এবং ‘সমাজে’ অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন কৰিঘাছেন। সে সময়ে 
ইহা দুঃলাহলিক ছিল। বিধবাবিবাহ আইনত; স্বীকৃত হইলেও সদাদে গৃহীত হয় নাই । বক্ষিমচত্ 
তত্বতঃ না হইলেও কার্ষতঃ বিধবাবিবাহের স্বপক্ষে ছিলেন ন!। কৃন্দনন্দিনীকে মারিয়া না ফেলা অবধি 
তিনি শ্বস্তি পান নাই । বক্কিমচন্ত্রের অভিমত ছিল বে, আইন করিদ্ধা! সমাজলংস্কার সম্ভব নত, শিক্ষা 
প্রসারিত হইলেই আইনের কাদ আপনিই ঘটিতে থাকিবে। আমাদের মনে হয় দুই দিক হইতেই 
করিতে হুইবে! শিক্ষাও চাই, আইনও চাই। শিক্ষার প্রসারে আইন প্রণয়নের সুবিধা হইবে, আবার 
আইন প্রীত হইলে সংকুচিত ব্যক্তি উৎসাহ পাইবে । অসবর্ণ বিবাহের তর্ক সেকালে আইনের ক্ষেত্রে বা 
আলোচনার ক্ষেত্রে অবধি দেখা দেছ নাই কাজেই এ বিষরে, সমাজসংস্কার বিষয়ক চিন্তানায়ক ছিলাবে 
বমেশচন্্। বিশেত্ত অগ্রলর ছিলেন-_ খুব সন্তব একক ছিলেন | তাহার রচনার মূলে ও রচনায় বস্কিমচন্রেয় 
প্রভাব দেখিয়াছি__কিন্তু উড মনীষীর পার্থক্যটাও অল্প নহে । সংসার ও সমাজের চিন্তাস্থত্র রমেশচন্গের 
নিজস্ব, তাহাকে বন্ধিমবিরোধী বলিলেও অস্কার হইবে না। অথচ রহন্ত এই বে দুইজনেরই পাণ্ডিতা অগাধ 
ছিল এবং হিন্দু শাহ ও উতিম্থের প্রতি শ্রন্ধাও অপরিসীম ছিল । যে সংস্কারের ভার যুগধর্ম ও মানব- 
চরিত্রের স্বাভাবিক গতির উপর ছাড়িত্রা দিয়া বন্ষিমচন্্র নিশ্চিন্ত ছিলেন, রযেশচজ্র তাহাকেই আইন 
প্রণত্বন ও শিল্পের মাধামে ত্বরাস্থিত করিঘ্বা তুলিতে সচেষ্ট ছিলেন, প্রভেঘ এই মাত্র। এ প্রভেদ 
উভয়ের মানসিক গঠনের প্রডেদ। 

৪ 

আনন্দমঠ, দেৰীচৌধুৱাণী, সীতারাম স্পটে: নীতিশিক্ষাধূলক উপক্ান। কিন্তু স্পষ্টত: না হইলেও 
পৃস্মত: নীতিশিক্ষাদানের ভাব বস্ষিমচন্ছের উপন্থাসে প্রায় গরখম আমল হইতেই দেখা ঘায়। দুর্গেশনন্দিনীকে 
নিছক কাহিনী বলিলেও স্ুপালিনীকে নিছক কাহিনী বল] চলে না। হেম্চত্ত্রের দেশপ্রেম, দেশোদ্ধারের 
সংকজ নীতিশিক্ষার স্তরে পৌছিদ্বাছে। দ্বাম্পত্য জীবনের দাত্রিত্ব বিষরৃক্ষের প্রধান বক্তবা। রমেশচ্্রের 
* বঙ্গবিজেত! বশ্ছিমচন্দ্রের ছুর্গেশনন্দিনীর স্তা্থ একটি বিশুস্ক রোমান্স কাহিনী__মন্ত কোনো উদ্দেশ্ক ইহার 
নাই। ছৃ্গেশনন্দিনীর তিলোত্তমা ও আন্মেধার আদর্শে বঙ্গবিজেতার সরলা ও বিছলা গঠিত। এই 
দুই জুড়ির একা আকস্মিক নর, অস্থকরণন্ধাত বলিয়াই মনে হয। আহেযোর মতোই বিমলা ছুর্গেশলম্িনী 
দুইজনেই কোদলে কঠিনে বৈৰ বীৰ্ষে রচিত । এই দুই কাহিনীর অক্লান্ত চরিত্রের দধোও এক্য “শষ্ট। 

মূপালিনীতে বে দেশপ্রেমের স্থচলা রুমেশচজ্জ্র তাহাকেই জীষননন্ধ্যা ও জীবনপ্রভাতে চরমে 
শৌঁছাইয়। ছি্বাছেল। স্বদেশের প্রতি টান, তাহার তি ও সংস্কৃতির প্রতি গৌরবের ভাব লেখকের মনে * 
এত অধিক মাত্রায় ছিল হে তাহার চিত্তের আধার ছাপাইরা তাহা উপন্ঠাস নাটকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছে। 





প্রথম সংখ্যা রমেশচন্দ্র দত্ত জস্ম-শতবাধিকী 


মাধবীকস্বণে দাস্পত্যসন্বন্ধের দান্িত্বের সাক্ষাৎ পাই । বিবাহাতীত প্রেণ ধতই রবণীয় ও তীব্র 
হোক-না কেন দাম্পত্যবন্ধনকে তাহার ছিব করা উচিত নহ়-_ ইহাই নাধবীকন্কণের শিক্ষা। এ শিক্ষা 
হিন্বুলমানের শিক্ষা । সেই উৎস হইতে বস্কিদচ্ত্র ইহাকে গ্রহণ করিম্বাছিলেন। কোনো না-কোনে! আকারে 
এই শিক্ষা ও নীতি বক্ষিমচন্তরের অধিকাংশ উপন্তা্গে ব্ত'নান। বিধবৃক্ষেও এই শিক্ষার রূপাস্থর আছে। 
মাধবীকম্কণের শিক্ষার মূলে বিষবৃক্ষের ইঙ্গিত থাকাই সস্তব ৷ কিন্ধ বৈশব্যের স্বার| বেখালে দাম্পতা বন্ধন 
অদৃষ্ট কতৃক ছেদিত লেখানে নূতন পতি গ্রহণ বিধেয়, সংসার উপস্থাসে রহেশচহ ইহাই বলিতে চান। এ 
দিক দিদা বিচার করিলে রমেশচত্্র বঙিমচন্ত্রকে অতিক্রম করি গিল্বাছিলেন। সে কথা! মাগেই বলিয়াছি। 

বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ উপস্কাসে সন্যাসী ও তাহান অলৌকিক শক্তি লক্কির। রমেশচন্ছের 
উপস্তাসেও সত্্ানী ও তাহার অলৌকিক ক্রিয়া বত'মান । খুব সম্ভব দুইজনেই স্বটেত্র উপন্যাস হইতে এই 
হুত্রটি লইয়াছিলেন। 

জীবনসদ্ধা৷ ও ভ্রীবনপ্রভাত এবং সংলার ও সনাদ এই চারখানি গ্রন্থ হইতে বমেশচল্ের 
মানসিক গঠনের অনেক পরিচয় পাওয়া বান্ন। সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতে হইলে তাহার কর্মদ্বীবন ও মন্তাস্ত 
পুস্তকের সাক্ষোর প্রয়োজন হইবে, কিন্তু সে তলব আমাদের বর্ত“নান এলাকার বাহিরে। 

জীবনপ্রভাত ও জীবলসন্ধ্যা হইতে জানিতে পারি যে লেখকের হ্ৃদর বেশাব্মবোধে ভর্পূর 
ছিল, এ দেশের গৌরবনম্ন এঁতিহ্থ ও সংস্কৃতির প্রতি তাহার শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের অস্ত ছিল না, তাহা ছাড়া 
দেশের ইতিহাস সমন্ধেও তাহার জ্ঞান সুগভীর ছিল । 

এ ধেমন দেশের প্রাচীন কাল সম্বন্ধে, তেমনি বত'ঘান কাল সম্বন্ধে লেখকের মনোডাব জালিতে 
পাই সংসার ও সমাজ হইতে। তিনি প্রগতিমূলক 'সমাছসংস্কারের পক্ষপাতী দিলেন, বিধবাবিবাহ ও 
অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন কাম্য মনে করিতেন) ইংরেন্দি শিক্ষা ও প্রাচীন শিক্ষা নৃতন নাগরিক সভ্যতা! 
ও প্রাচীন গ্রানা সভ্যতা এই দুই ধারার মধ্যেই ভালে] মন্দ আছে বলিয্া! তাহার ধারণা ছিল, কোনটাকেই 
লবখা ত্যানা বা গ্রান্থ সনে করিতেন না, বা কোনো-এক ধারাকে অবলম্বন করি আমা চন্রিতার্থতা লাভ 
করিতে পারিব মনে করিতেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সমাক্ছের কল্যাণ শিক্ষানীক্ষার বিশেষ 
ধারার উপরে নির্ভর করে না, করে ব্যক্তিন্য মন্তন্তত্বের উপরে । এই মগ্ন্তত বা চারিত্রোর উপত্রেই তাহার 
কঝৌক সংসার ও সমাজ গ্র্থত্বরে। অসাধারণ মানসিক ভারসামা থাকিলে তবেই লেখকের পক্ষে এইরূপ 
মধ্যপন্থা অবলম্বন সন্ভব। রমেশচন্ত্রের তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল । এই গুণ স্বরণ করিদ্ধাই ববীন্ত্রনাথ 
তাহার সম্বন্ধে লিখিয্বাছেন, “তাহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অগ্রমত্ততার লশ্মিলন ছিল ।" 


থ 

বাংলা সাহিত্যে বমেশচঙ্রের স্থান কোথাস্ব তাহা নির্শর করা সহঙ্গ লঘ। বস্বিনচন্, রবীহুনাথ ও 

শরংচন্তর বাংলা সাহিতোর তিনছন [0৮3০৮ বা মহৎ উপন্তালিক | রযেশচন্রকে এই দূলদুক্ত বলা চলে 

মা। বঙ্ষিমচন্্র ও শবহ্চন্মের সামানিক উপন্যাস লংলার ও সমাজের সাহিত্যিক সীমাকে অভিক্রন করিছা 

রহিদ্বাছে। আবার সংলার ও লমাঙ্কে সমস্যামূলক উপন্তাস বলিছা ধয়িলে গোরা ও ঘরে বাইরে 

তাহাদের চেয়ে অনেক অগ্রসর, অনেক গভীর । বঙ্গবিদ্বেতা অপরিণত বচনা। মাধবীকস্কণ নাটকীয় 
ক 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


সম্ভাবনার পূর্ণ হইলেও ভাবাদ্ধতাদোষে দুষ্ট ॥ আমার মলে হয শেষ পর্ঘস্ত জীবনলদ্ধা। ও আীবনপ্রভাতের 
উপরেই তাহার সাহিত্যিক খ্যাতি নির্তর করিবে । গডীরতর জ্ঞান, ব্যাপকতর দৃষ্টি ও প্রচুরতর শিল্পবুদ্ধির 
সমৰে উতিহালিক উপস্াস লিখিত না হওয়া অবধি, এই ছুইখানি গ্ন্থই বাংলা সাহিত্যে ঘ্াৰ্খ 
তিহালিক উপস্তাসরূপে বিরাজ করিতে থাকিবে । 

উ্প্রমথনাথ বিশ 


রমেশচন্দ্র দত্তের বাংল! রচনাবলী 


মাইকেল মধুহৃদনের স্যার বমেশচঙ্গের প্রাথমিক রচনাগুলিও ইংরেজীতে লিখিত | সাহিত্য- 
সম্রাট বন্ধিমচক্রই সর্বপ্রথম তাহাকে মাতৃভাষার সেবায় উদ্ধ ন্ধ করেন । রমেশচন্জ স্ব লিখিয়া গিক্াছেন-_- 

প্বষ্ধিমবাবু তখন 'বঙ্গদর্শন' বাহির করিবার উদ্ভোগ করিতেছেন) ভবানীগুরে একটি 
ছাপাখানা হইতে এ কাগজখানি প্রথমে বাহির হয়, তথায় বস্ধিমবাবু সর্বদা বাইভেন। সেই ছাপাখালার 
নিকটে আমার বাস! ছিল, বল! বাহুলা বক্ষিমবারু আসিলেই আমি সাক্ষাৎ, করিতে ধাইতাম। একদিন 
বাঙ্গালা সাহিত] সম্বন্ধে আমাদের কথা হইল, আমি বঙ্ষিমবাবৃত উপন্তাসগুলির প্রশংসা করিলাম, 
তাহা বলা বাহছলা। বক্ছিমবাবু, জিজ্ঞাসা কবিলেন,_“হদি বাঙ্গালা পুস্তকে তোমার এত ভক্তি ও 
তালবাসা, তবে তুমি বাঙ্গালা লেখ না কেন? আমি বিশ্সিত হইলাম! বলিলাঘ,--'আমি যে 
বাঙ্গালা লেখা কিছুই জানি না! ইংরাজী বিদ্যালয়ে পণ্ডিতকে ফাকি দেওয়াই রীতি, ভাল করিরা 
বাঙ্গালা শিখি লাই, কখনও বাঙ্গালা র্চনাপস্তি ছানি না)' গল্ভীর স্বরে বঙ্ষিমবাবু উত্তর করিলেন, 
“বুচনাপস্ধতি আবার কি” _-তোমব! শিক্ষিত যুবক, তোমা যাহা লিখিবে, তাহাই রচনাপদ্ধতি হইবে 
তোমরাই ভাষাকে গঠিত করিবে? |” “You will never live by your writings in Engliah,” 
৪10 be on this or on another occasion, “look at others. Yonr uncles Govinda 
Chendra end Shesahi Chandra and Madbuo Sudan Dutts were the best educated 
men of the Hindu College in their dey. Govinde Cbendra avd Shashi 
Chandra’s English poems will never live, Madhu Suden's Bengali poetry will 
live 88 long 69 the Bengali lsnguage will live.” 

সবি বঙ্ষিমচন্দরের বাসী বরাবরই রমেশচশ্রোর মনে আগন্তক ছিল। মাতৃভাষায় রচনা সম্বন্ধে তিনি 
একখানি পত্রে অগ্রঙ্কে লিখিছ ছিলেন 

“[ have writien 8 few Euoglish books which Lave, for the time, 
Pleased my countrymen for whom they were written. I have composed 
1wo Bengeli novels which will probably live after my death....My own mother 
tongue must be my line, and before I die I hope to leave what will enrich the 
language end will continue to please my counirymen after I am desd,"”. 
(18th August 1877 ). 


প্রথম সংখ্যা রমেশচন্তর দত্ত জন্ম-শতবাধিকী 


বাংলা এন্থাবলী 


রমেশচস্ত্রের রচিত বাংলা গ্রন্থের কালাহুক্রমিক তালিকা : বন্ধনী-মধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী 
প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-পঙ্কলিত মুত্রিত-পৃস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত 
১1 বঙ্গবিজেত। ( উপস্থাস )। ১২৮১ সাল (১৬ ডিসেম্বর ১৮৭৪ )। পৃ. ৩১৮ । 
২। সাঘবীকন্কণ (উপন্যাস )। ১২৮৪ সাল (9 জুলাই ১৮৭১) ৷ পু. ২০৭4+ টীকা ।%*। 
৩। জীবন-প্রতাত (উপন্তাস) ১২৮৫ সাল (৮ নবেশ্বর ১৮৭৮ )। পৃ. ৩**। 
৪। শ্রীবন-সদ্্যা ( উপস্থাস )। ১২৮৬ সাল ( ৫ জুলাই ১৮৭৯ )। পৃ. ২১৩। 
*। অতবর্ধ (১-৪ সংখ্যক গ্রন্থ একত্রে )। (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৭৯ )। পৃ. ১-৪৬। 
৬) ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রথম শিক্ষা । ১৮৭৯ (১ নবেম্বর )। পৃ. ২*৪+১। 
৭। ক্ৰথ্বেদ সংহিতা! : ইং ১৮৮৫-৮৭ । 
মূল সংস্কৃত ( প্রথমোহষ্টক: )| আস্বিন ১২৯২, ইং ১৮৮৫ ৷ পৃ. ৭৬৪ | 
বঙ্গানুবাদ ( ১ম-৮ম ষ্টক )। ইং ১৮৮৪-৮৭ । 
সংসার ( উপক্কাল ) 
১ম খণ্ড ১২৯৩ সাল (৫ ছে ১৮৮৬ )। পৃ. ১৫২ । 
বন খণ্ড $ ১২৯৩ সাল ( ১৩ সেপ্টেম্বর ১৮৮৬) পূ. ১৪৩-২১২ । 
হিন্দুলাজ্ঞ, ১-৯ ভাগ । ( শাখ্বজ্জ পর্তিতগণ দ্বারা সংকলিত ও অনূদিত )। 


১৩৭০-১৩০৩ সাল, ইং ১৮৯৬৪৭। 


১ম খণ্ড: ১ম ভাগ-_বেদ সংহিতা সত্যত্রত লামশ্রবী ও রমেশচন্দ্র দত্ত 
২ ভাগ--ত্রাস্মণ, আরণাক ও উপনিষদ ত্র 
ওয় ভাগ-_-শ্রৌত, গৃহ ও ধরতে প্র 
৪্থ ভাগ- বর্শা কষ্চকমল ভট্টাচার্য 
হম ভাগ--যড় দর্শন কালীবর বেদাস্মবাসীশ 
৬৪ ভাগ-_রামাহণ হেমচ্জ বিস্থারত্র 
*ম ভাগ-_মহাভারত দামোদর বিভ্ানন্দ [মৃুখোপাধ্যান্ ) 
৮ম ভাগ- শ্রমন্তগবগগীতা ও 
এম ভাগ-__হষ্টাদশ পুরাণ আশুতোষ শাহী ও হৃধীকেশ শাস্বী 


সমাজ ( উপস্থাস )। ১৩০১ সাল ( ২৭ জুলাই ১৮৯৪ )) পু ২*২। 
সংসার-কথা! ( ‘সংসার'-এর পরিবন্ধিত কল )। ? (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১* )। পৃ. ৩৬১ ৷ 
পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা 


পুরাতন সাময়িক-পত্রের পৃষ্ঠার পুস্তকা কারে অপ্রকাশিত রমেশচস্রের বহু বাংলা রচনা বিক্ষিপ্ত 
বুছিয়াছে; এগুলির একটি নির্ভরযোগ্য তালিকা দিতেছি_ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


শ্রাবণ-কাস্তিক, মাঘ চৈত্র ॥ 


বৈশাখ ১২৯৩ “নবজীবন' প্রঘ্বেদের দেবগণ 
শৌব-বৈশাখ ১৩১৯ - িবাভারত" হিন্দু আখ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস 
ভাত ও ঈশ্বরচন্জ্ বিদ্যাসাগর 
পৌষ “ভারতী ও বালক" কবি কালিদাস 
ৰাঘ ‘সাধনা! কবি ভবস্ৃতি 
চৈত্র ও উন্ততির যুগ 
বৈশাখ 'নব্যভারত' বন্ধিমচশ্র চট্টোপাধ্যায় 
বৈশাখ-আবাঢ 'ল্লাহিত্য-পরিৎ-পত্রিকা' বন্ষিযচন্র ও আধুনিক রঙ্গীন সাহিত্য 
কাঠিক-লৌষ ত্র মূকুন্দতাম ও ভাবতচন্্র 
'্মবাড় ‘মুকুল’ অম্বৃতলর ( সচিত্র ) 
শ্রাবণ ও উড়িষ্ক। ( সচিত্র) 
পৌষ ‘হিতৈষী’ উইলিয্নম ক্যান্সটন (?) = 
মাঘ ঞ লর্ড ও লেডী কার্জন 0) = 
বৈশাখ ‘ভারতী! দুদিনের স্বদেশযাপন 
বৈশাখ, লো ও হিন্দু দর্শন 
আযাঢ় Re) ভারতীয় দুভিক্ষ (তাহার কারণ ও 
শ্রতীকার ) 
শ্রাবণ El ত্রিটিশ শাসনে ভারতী শিল্পের 
অবনতি 
পৌষ EY বহ্ধদেশে রাজদ্ব বন্দোবস্ত 
ফান্ধন ওর ভারতের অর্থ নৈতিক সমস্ত 
১৩০৯ বৈশাখ, আযাচ় ঙ স্ুমিকর আন্দোলনের ফলাফল 
১৩১২ ক্ষান্তন ‘ভাঙার’ ব্যরাণলী শিল্প-লমিতি 


নগেন্্রনাখ গুপ্ত ১৩-৭ পালের বৈশাখ মাসে 'প্রভাত' নামে একখানি সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র 
প্রকাশ করেন । রনেশচজ্জ ইহার লেখকশ্রেসীহৃক্ত ছিলেন । ১ই জো্ঠ তারিখের সংখ্যা্থ “ভারতবাসী- 


* এই দুইটি রচনা ছসেশচ্রেরে বলিরা মনে ছয়। ১৩০৪ সালের পৌঁব ও মাঘ সখ্য! ‘ছিতৈবী'য “লেখকগশের নান" 
তালিকার গাহার নাদ পাঞয় হাইতেছে, কিন্তু রচনার শেখে নাম লা খাকার কোন্‌ ছইটি রন! রবেশচন্রের, ভাহা জোর 
কির ধরল কঠিন। 

1 অনেকে কুলফ্রেছে ইহাকে 'শুপ্র্যাত' বলির! উল্লেখ করিয়াছেন। সি রন Reflections and 
Acminiscenees পৃস্তকাক্ষারে প্রকাশিত হইয়াছে ; উহাতে প্রকাশ :_'Prabha!' : la consulistion with some 
{ricnds but without any financial help from any onc, I sta’ 
Prabhat. Among my conlribators were Romesh Chund: 
Iniroduced ions. Thad no renson ৪০ be disappoi 







st first, but I soon found out that the 





প্রথম সংখ্যা রমেশচন্দ্র দত্ত ন্ম-শতবাধিকী 


দিগের দরিত্রতা। ও দুর্ভিক্ষের কারণ” নামে তাহার যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয, তাহ! নিয়ে উদ্ধত 
করিতেছি_ 
# "আমরা কুষিমীবী । আমাদের যে নানারুপ শিল্প ও কারুকার্য ছিল, তাহ! একে একে গিষ্বাছে। 
ভাতীদিগের অর জুটে না, ঢাকা ও মৈঘনসিংহ অঞ্চলে তাতীছিগের পুরাতন গ্রাম সকল অরণ্য 
হইয়! গিগ্রাছে, তাহা আমি স্বরং দেখিরাছি। তাহাদিগের কৃত পুক্ধরিধী দীঘি শুকাইরা গিদ্বাছে, 
দেবালবসমূহ ইষ্টকাবশেষ হুইয়া নিশ্বাছে, ঘর বাড়ী পড়িতা গিছ্বাছে, তাতীগণ দেশ ছাড়িছা লহরে 
চলিয়া গিয়া সামান্য চাকুরী হাব বা সামান্চ ব্যবলান্গ দ্বারা দ্ীবিকা নির্বাহ করিতেছে। পশ্চিম 
বঙ্গদেশে, বাচ্কুরা বর্ধমান অঞ্চলে সহ সহ লোক রেশমের কার্যে এবং লাঙ্গা আদি Shel! 
18৩, 19০ 41৫৪ প্রশ্বত করিত! জীবিকা নির্বাহ করিত, তাহাও পিয়াছে। তাহাদিগের কারখানা 
সমস্ত বন্ধ হইস্থা গিয়াছে, তাহা আমি দেখিয়াছি । আমাদিগের প্রতাহ বাবহার্ধা দ্রব্য ইউরোপ 
হইতে আমদানি হয়; ধুতি, চাদর, জুতা, মোজা, ছাতি, লাঠি, বাঝ্স, তোরক্গ, বেবানা, দেশলাই, 
বিছানার চাদর, মশারি, সমস্তই বিলাত হইতে আইলে বা বিলাতী জব্যে প্রস্তুত হয় । ফলতঃ 
আমাদের সোনা রূপা, এবং পিতল কাসার জব্যাদি ভিন্ন প্রা্ঘ সমস্ত জিলিলই বিলাতী আমদানী ৷ 

এইস্থপে সমস্ত শিল্পকার্ধের ধ্বংশ হওয়া বশতঃ আমাদিগের কৃবিকাধ্য ভিন্ন আর অবলস্বন 
নাই। বদি কৃষিকার্ধাটা! ভালক্তপে চলে, তাহা হইলে ভারতবাসী পেটে ভাত পায়, রুষকের উপর অধিক 
খাছলা বলাইলে, দেটাও ধার, দেশের সর্বনাশ আবশ্তন্াবী। বঙ্গষেশে এবং অন্ত কোন কোন প্রদেশে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকার দরুন, কষকদিগের উপর অত্যাচার লাই, তাহাদিগের পাইবার পরিবার 
সংস্থান আছে, কিছু বাচাইবারও উপাদ্ব আছে । মধ্যপ্রদেশ ও মাস্দাজে ইংরাজ গবর্মেনট প্রজার কর 
নিক্ধপণ করেন; তাহারা এরূপ কর স্থাপন করিয়াছেন, দেশটা এইন্সপে শোষণ করিতেছেন, ঘে 
প্রজ্ঞার! নিরুপায় হইয়াছে; একবার অনাবৃষ্ট হইলেই দুতিক্ষ ও বহু লোকের প্রাণনাশ হয়। 

বাঙ্গালা দেশের যে স্থানেই তুমি ধাও না কেন, দেখিবে বে ক্ষেত্রের উৎপন্লের হঠাংশের 
অধিক খাজনা আদাদ প্রায় হয় লা। যে ক্ষেতটার প্রতি বিদায় ব্বাশুধান্ত এবং ববি ফসলে বিঘায় 
১২ টাক! মূল্যের শল্ত হয়, লে জমির খালা প্রতি বিঘায় ২ টাকার অধিক নহে। বে উৎকৃষ্ট ক্ষেতে 
প্রতি বিঘাক্ন ১৫ কি ১৮ট কার মূল্যের হৈমস্তিক খান্য হয়, সেখানেও প্রতি বিঘাত ২॥* টাকা কি 
৩ টাকার অধিক খান্দন) নাই! উত্তর-পশ্চিষ অঞ্চলেও অনেকটা এইরূপ ; তথাকার ছোট লাট 
লাহেব বিলাতে 09725095 0000081119 সভার সন্মুখে সাক্ষ্য দিয়াছেন, যে, ক্ষেতের উতৎপত্রের 
পঞ্চমাংশের অধিক খাজনা পে গৃহীত হত না। 

যেখানে গবর্ণমেন্ট নিছে খাজনা নিরূপণ করেন, সেখানে একটু অধিক সদয় হইয়া খাজনা 





success of Bengali ncwspaper was 390৩0৫55 on away presenis every year in the shape 

of books for = small price. The presents were distributed only among subscribers to the 
newspapers. This brought inn considerable sum of money al the begioning of the year. It 
*was impossiblo to maintain any paper for any Jeongth of time without heavy loss if this 
Practice were noi followed. I could not bring myself to aJopi this course to raise the wind, 
Land I dlecontinucd the paper after 4 year. (P. 207.) 
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স্থির করা হইবে, এইরূপ লোকে আশা করিতে পারে। কেন ন! জমীদারের অত্যাচারের কথা গবর্ষেন্ট 
কর্ধচারিগণ সর্বদাই বলিয়া থাকেন, এবং প্রজার হিতকামনার সর্বনা ভাণ করি! থাকেল । ফলতঃ কাজে 
সে হিতকামনাটুকু দেখা হায় লা। মাজ্ঞাজে পবর্ষেন্টই অধিকাংশ স্থলে আমীছার, এবং বন্দোবস্ত ক্ৰর্ধা 
চিরকালই চলিতেছে । বন্দোবন্তকারিগণ বলেন, চাষের খরচ খরচ] বাদ দিদ্বা, যাহা বাকি থাকে, তাহার 
অগ্ডেক আমরা লর্কারী খাজনান্থরূপ লইব। মনে কর, ক্ষেতে প্রতি বিথায় ১২ টাকা মূলোর ফসল 
হয়; বন্দোবস্তকারিগণ চাষের খরচ বাবদ ৪ টাকা বাদ দিলেন, অবশিষ্ট ৮ টাকার অদ্ধেক চারি টাকা 
সরকাহী খাজনা পে লইলেন ॥ তাহাতেই প্রত্থারা নিঃস্ব এবং চিদরিত্র হইয়। থাকে । 

মধ্য প্রদেশে এক শ্রেণী জমিদার আছেন, তাহাদিগকে “মালগুজার” বলে । মালগুজার্গণ প্রত্যেক 
প্রজার নিকট হইতে কি খাজনা পাইবেন, তাহ! সরকারী বন্দোবস্তকারিগণ স্থির করেন । এবং মালগুজার়গণ 
কি হারে সরকারকে রাজস্ব দিবেন তাহাও বন্দোবস্তকারিগণ স্থির করেন । আমানের পরিচিত ছোট লাট 
সার এলেকজ্ৰাশার মেকেভী বাহাদুর মধ্য প্রদেশে যে বন্দোবস্ত করিদ্বাছেন, তাহাতে প্রজা এবং মালগুছার 
উভদ্বেরই গলায় লা দেওয়া হইয়াছে। প্রঙ্গাদিগেধ নিকট ক্ষেতের ফললের তৃতীন্বাংশের অধিকও খান! 
স্থির কর! হইয়াছে, এবং মালগুলারদিগকে বলা হইম্বাছে, তোমরা এই খানা আদায় করিবে এবং 
তাহার মধ্য শতকরা ৫* কি ৬* টাকা রাজ্রস্ব এবং ১২৪* টাক! কর গবর্দেন্টকে দিবে। মালগুজারগণ 
লেখাছনা আদায় করিতে পারেন না। লে রাজন্বও দিতে পাবেন না। দেশে বাস্ত নাই, অর্থ নাই, 
সম্বল নাই, একবার অনাবৃষ্টি হইলেই ছুভিক্ষ এবং লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হয়। 

সদয় এবং বিজ্ঞ রাজকর্শ্বচারিগণ দেশের লোককে এই বিপদ্সমূহ হইতে ত্রাণ করিবার 
চেষ্টা পাইয়াছিলেন। খৃঃ ১৮৬* সালের ছুভিক্ষে পর লর্ড কানিং মহোদয় সমস্ত ভারতবর্ষে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিদ্বাছিলেন; দুঃখের বিষন্ব লর্ড কানিং শীগ্র মারা গেলেন, 
এবং তাহার প্রস্তাবটি ফলে পরিনত হুইল না / তাহার পর ১৮৮২ খুঃ অন্দে লর্ড রিপণ আর 
একটি প্রস্তাব করেন যে, মাঙ্দ্রাজে যে সকল ছেলাঘ্ব একবার রীতিষত বন্দোবস্ত হুইস্কা গিয়াছে, 
তথায় নিষ্ঠারিত কর চিরস্থায়ী করা হউক! তাহার পর ঘদি ফসলের বাজারদর বাড়ে, নিপ্ধারিত 
কর সেই হারে বাড়িবে। যদ্দি বাজারদর কমে, নির্ধারিত কর সেই হারে কমিবে; অন্ত কোনও 
কারণে করবৃদ্ধি বা ফরন্বাস হুইবে লা। ছুঃখের বিধত লর্ড বিণণ এদেশ হইতে চলিহা যাইবার 
পর এই প্রস্তাবটিও অগ্রাহ্ছ হুইল। পুনরায় ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে আসামের শালনকর্তা কটন সাহেব 
তথায়ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন ; দুঃখের বিষ সেটিও অগ্রাহথ হইয়াছে। 

হদদি যথার্থই লর্ড কৰ্ষ্মন প্রজাদিগের হিতকামন! করেন, তবে প্রদাদিগের রক্ষার্থ এইরূপ 
একটি বন্দোবস্ত করিবেন। এক্মপ বন্দোবস্ত না করিলে, কেবল মূখের কথায় এবং ছুতিক্ষের সমন 
চাদ! তুলিলে, ভারতবানীর স্থায়ী উপকার হইবে না।” 


বাংল! পত্রাবলী 


দাসিফপত্রের পৃষ্ঠায় রমেশচন্জরের লেখা চারিখানি বাংল! পত্র আমার নজবে পড়িছাছে। 
ইহার তিনখানি সত্যব্ৰত সামশ্রধীকে লিখিত ও ১৩৪৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা ‘বঙ্গনী'তে প্রকাশিত; 


প্রথম সংখ্যা রমেশচন্দ্র দত্ত জন্ম-শতবাধকী 


অপরধানি চৈতন্ত লাইব্রেরির সম্পাদক গৌরহৰি সেনকে লিখিত ( “মানসী, ভাত্র ১৩১৮, পৃ. ৪৩৮ জষ্টবা )। 
শেতোক্ত পত্রধানি উদ্ধৃত করিতেছি_ 


812, Loudon Street 


Pd July 19, 19010. 
সবিনয় নিবেদন, 
আপনার পত্র পাইলাম । ধুতি চাদর পরা আমার অভ্যাস আছে। কখন কখন ধুতি 
চাদর পরিয়া আছি বিবাহের সভা গিয়া থাকি। কিন্তু সাধারণ লেক্‌চর স্থানে সে বেশে কখনও ধাই নাই। 
শুক্রবার লে বেশে ঘাইলে স্পষ্টই অন্থষিত হুইবে যে, রবিবাবুর প্রবন্ধের ['শ্বদেশী সম;জ”] ভযে আমি 
ওঁ বেশটী ধারণ করিয়াছি। লোকে সেরূপ অহুমান করিবে, তাহাতে মামি সম্মত নহি। শুতেরাং মামি 
বড়ই দুঃখিত হইলাম, রবিবাবুর এ কথাটী রাধিতে পারিলাম না। পরিচ্ছদট! অতি লামাস্ক বিষস্গ। 
লজবত: বববিবাবু প্রবন্ধ পাঠের সময় সেই কথাটা বাদ দিয়! পড়িতে সম্মত হুইবেন। তাহা লা 
হইলে তাহার পরিচ্ছদ সম্বস্ধীঘ কথাগুলি কেবল সভাপতি ও তাহার দুই একজ্রন বন্ধু সম্বন্ধে বাক্তিগত 
তিরস্কার বলিশ্ন। বোধ হইবে। তাহাতে রবিবাবুও আনন্দলাড করিবেন না, আনিও আনন্দলাভ 
করিব না, সভাম্ব লোকেও আহলাদিত হইবে না। 
হৃতয়াং হদি রবিবাবু পরিচ্ছদ সদ্বস্ধীয় বখাগুলি বাদ দিতে সন্মত না হয়েন, তাহা হইলে 
সভায় আমার না যাওয়াই ভাল। আমার শরীর স্বস্থ নহে। আদি এখনও ভাল করিয়া চলিতে 
পারি না। নেই কথা লিখিয়া আমি শুক্রবার আপনাকে একখানি পত্র লিখিতে পারি। 'মাপনান্া সভায় 
সেই পত্র পাঠ করিয়া গুরুদাস বাবুকে সভাপতি করিয়। কার্য) নির্বাহ করিতে পারেন । 
আপনার উত্তর ঘাহাতে বৃহস্পতিবার পাই, এই সময়ে পাঠাইবেন। 
নিবেদক 
উরমেশচজ্র নব 


রমেশচন্দ্র ও বাংলা-সাহিত্য 


বঙ্চিমচন্্র ও রুবীন্্রলাথ, এই ছুই প্রদীপ্ত প্রতিভার মাঝখানে পড়িম্বা রমেশচন্ তাহার স্বাভাবিক 
দীিতে বঙ্গ-পাহিতা-গগনে প্রতিভাত হুইতে পারেন নাই? কিন্তু এ যুগের যে সৌভাগাবান্‌ পাঠক 
রূমেশচন্ত্রের এঁতিহাসিক ও লামাস্িক উপন্তাস কথ্ধখানি পাঠ করিবার ক্রেশ স্বীকার করিবেন, তাহাই 
মলে উপপ্রানিক রবেশচন্্র স্বাধী আসন লাভ করিবেন। যৌবনে বঙ্কিমচহ্দের সহিত কথোপকথনে ঘে- 
বাংল। ভাষা সম্বন্ধে রমেশচ্্ হত সন্দেহ প্রকাশ করিহাছিলেন, সেই ভাষাই যে শিল্পী রূবশচন্ত্রের হাতে 
বিবিধ মলোহারিন্ী কূপ লইয়াছিল, তাহার “মাধবীকন্ছণ' ও 'সংলার-সমাজে' তাহার পরিচয় নিলিবে। ইহা 
কাহার চরিত্রের বৈশিষ্টাণেই সম্ভব হইয়াছিল । রমেশচক্দ্রে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের হুইথালি 
পত্ব উদ্ধত করিতেছি । পত্রগুলি বঙ্ীয্-সাহিত্য-পরিহদে রক্ষিত রমেশচ্্-স্থৃতি-সংগ্রহ হইতে গৃহীত । 
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আ্ানেশ্রনাখ ভু গ্ুকে লিখিত 


স্বহ্ধৰৱেবু 

কাল ভাতা্ুদীশ বনহুর বাড়িতে সংবাদ পাইলাম বরদায় আপনার স্বশুরের সত হইঘাছে। 

অন্পদিন মাত্র হইল তাহার ক্ষহপূ্ণ নিষত্রণপত্র পাইয়াছিলাম, নিতান্ত বিশ্ব ঘটায় যাইতে পারি 
নাই বলিয়। আজ অত্যন্ত অহুতাপ বোধ করিতেছি। 

এই আত্মীঘ বিচ্ছেদের ছুঃলহ শোকের দিনে আপনাদের এই একটি মহৎ সাস্বনার কথ! আছে থে, 
সমস্ত দেশ আজ বেদনা পাইছাছে। তিনি প্রত্যেক ভারতবাসীর অকৃত্রিম হু ছিলেন। আমাদের 
দেশের স্থিরবুদ্ধি প্রবীণ নেতার মধ্যে তিনি অগ্রগপা ছিলেন। আজ আমাদের সঙ্কটের দিনে তাহাকে 
হারানো যে আমাদের কত বড় ক্ষতি তাহা দেশের বিচক্ষণ ব্যক্রিমাত্রই অসুভব করিবে। আপনাদের 
পরিবারের হৃদয়বেদনা এই দেশব্যাপী শোকের সহিত মিলিত হইয়া শাস্তি ও গৌরব লাভ করুক এই 
আমার প্রার্থন।।--- ইতি ১৫ই অগ্রহায়ণ ১৩১৬। 

আপনাদের 
পরীরবীজ্রনাথ ঠাকুর 
বি লিড 
বোলপুর ) 

প্রিয়বরেষূ, 

অর্গীয় রমেশচন্ছ দত্ত মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু ছানি বলিয়া ত গর্কা করিতে 
পারি ন!। অবশ্য ঠাহার সঙ্গে আমার পরিচ্র ছিল এবং তিনি আমাকে কিছু প্রেহও করিতেন। তাহার 
মার কিছ পূর্বের বরোদাছ লাহিত্য পরিষৎ স্থাপন উপলক্ষো তিনি আমাকে দুই তিন খানি পত্রে 
বিশেধভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন, যাইতে পারি নাই বলিয়| অন্য আমার হৃদয় অত্যন্ত অন্তত আছে। 
সাহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রদত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে দুর্লভ তাহার 
নেই প্রচুর প্রাপশক্তি াহাকে দেশছিতকর বিচিত্র কষ্টে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার 
মধধ্যাদা লঙ্ঘন করে নাই । কি সাহিত্যে, কি রাজকার্ধো, কি দেশছিতে সর্ধবত্রই তাহার উদ্বম পূর্ণবেগে 
ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাশিয়াছ্ে__বস্তত ইহাই বলশালিতার লঙ্গণ। এই 
কারণে সর্বদাই তাহার সুখে প্রস্তা দেখিয়াছি_এই প্রসন্রতা তাহার জীবনের গভীরতা হইতে বিকী্ণ। 
স্বাস্থ্য তাহার দেহে ও মনে পরিপূর্ণ হইঘাছিল--তাহার কর্মে ও মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে এই তাহার নিরাময় 
স্বাস্থ একটি প্রবল প্রভাব বিস্তার করিত। তাহার জীবনের সেই লদাপ্রপঙ্গ অরু্র নির্শবলত। আমার স্মৃতিকে 
অধিকার করিরা আছে। আমাদের দেশে তাহার আসনটি গ্রহণ করিবার আর হিতীয় কেহ নাই। ইতি 
১৬ই লৌহ ১৩১৬ । তীর 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
জব্ৰজেন্নাথ বন্ছেোপাছ্যায় 


নূতন বাংলার বর্ণমালা 
ঞ্রন্ুরীরকুমার চৌবুরী 


বাংলা লিপির বর্ণমালা নিয়ে বিতর্কের ধায়া- মোটামুটি তিনটি দিকে বইছে। এক, এ 
বর্ণমালার সংস্থার প্রয়োদ্জন | ছুই, একে ত্যাগ ক'রে নাগরী লিলির বর্ণনাল| গ্রহণ করা জামানের 
কর্ণব্য। তিন, বাংলা লিপিতেও কাছ চলবে না, নাগবী লিপিডেও নয়, আমানের গ্রহণ করতে হবে 
রোমক লিপির বর্ণদালা। 

বে কটি দোষের জন্তে বাংলা বর্ণমালা নিথে আমর] খুশী নত, লাগরী বর্ণব!লার তার সবক'টি 
বিদাদাল। হৃতরাং বাংলা। ছেড়ে নাগরী লিশি গ্রহণ করলে সেদ্দিক্‌ দিখে লাভ আমাদের কিছুই 
হবে না। শ্মবস্ত, বাংলা বর্ণমালার সংস্কার বদি সন্ভব হয়, নাগরী বর্ণনালারও সংস্কার নিশ্চই হতে 
পাবে । এটাও ঠিকই কথা, যে, ভারতের সর্বত্র একই লিপির বর্ণনালা গৃহীত হলে পর্বভাবতীছ 
একাবোষ কিঞিং বাড়বে, এবং বাংলা, উড়িগ্তা ও আস্যদ ভিন্ন উত্তর'ভাবতের আর সর্বত্র, মান 
শুরা ও মহারাষ্ট্রে, নাগরী বা লাগরী-দদৃশ লিপিই চ'লেও আসছে আবহমান কাল ধারে। হিন্দী 
আমাদের রাষ্ট্রভাষা হতে চলেছে, এবং হিন্বী সাধাবণতঃ; নাগরী অক্ষরে লেখা হব! রাট্রভাবা ও সেই সঙ্গে 
লে ভাবার লিপি ইচ্ছান্ধ অনিচ্ছা অতঃপর আনানের শিবতেই হুবে। স্বতরাং নাগরী বর্ণযালা গ্রহণ 
করলে দুটো লিলি আত্বতর করবার দার থেকে আমর! অব্যাহতি পেতে পারি। এইসব দিক্‌ থেকে 
দেখলে হঠাথ এরকম দনে হতে পারে, যে, আনাদের বাংলা ছেড়ে লাগরী পিপি গ্রহণ করতে ধারা বলছেন, 
ভায়া এমন-কিছু মন্দ কথা বলছেন না। 

কিন্তু বাংলা লিলির পক্ষেও বলবার অনেক কথা আছে। 

প্রথম কথা, এটা বাংলা লিপি! হস্তলিপিবিদ্দের মধ্যে এমন একদল লোক মাছেন ধাবা 
মনে করেন, মামযের হাতের লেখা থেকে তার স্বভাব, ভার চযিত্র এবং তার বাকিতের আরও 
অনেক দিকৃকার বৈশিষ্টা ধ'রে দিতে পারা ধায়। বাংলা লিপিতে বাঙালী জাতির চাহ্িত্রিক বৈশিষ্ট 
ছাপ বেশ খানিকটা রয়েছে ব'লে মনে করি, এবং সেইসঙ্গে এই ভঙ্গও মনে আসে, যে, আনানের ছেব 
ক'রে একটা ভিন্রছাতীয় লিপি ধরিছে দিলে সেই বৈশিষ্টোর কতফটাকে কালক্রমে আদর! হন্বত হারাব। 
বাঙালী দ্াতিকে ধীর! শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তার! তাদের অন্যে এরকম পরিনাম কানন! করবেন না। 
বরং মনে হয়, যে, বাঙালীর উতিম্ব, সংস্কৃতি, প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের ঘনি বাস্তবিক কোনোও গন্পবোধ 
থাকে, ত আমানের চেষ্টা করা উচিত, ঘাতে বাংলা লিলি সর্ক্মভারতীয় লিলি ব'লে কেন্ত্রীয-সরকার 
কর্ৰৃক গৃহীত হুয়। হিন্দী ঘদি হয় রাষ্ট্রভাষা, আর বাংল! লিপি হয রাষ্টরীদ্ব লিপি, তাহলে ভারতবর্ধের 
পক্ষে সেটা মন্ত ডাগে৷র কথা হবে, এরকম ভাববার কারণ আছে। 

ছিতীদ্দ কথা হচ্ছে, বাংলা লিপি দেখতে নাগরী লিপির চেয়ে ভাল। এট। ব্যক্তিগত রুচি- 
অরুচির কথাই কেবল নয়। পরল রেখা, বক্র রেখা ঝা বৃত্তাংশ, কোণ ও ছুটকি, রেখাচিত্রের এই 

৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ধ 


চারটি উপাদানই বাংলা লিশিতে রয়েছে লাণরী লিপিতে কোণ জিনিবটার, বিশেষতঃ সুস্থ কোণের 
একান্ত অভাব ৷ এই চারটি উপাদানের কোনোওটির প্রতিই বাংলার খুব বেশী পক্ষপাত নেই ব'লে 
বাংলার অক্ষর-দমাবেশও দেখতে খুব সুঠাম ও হুদমগুস। ০ 

তৃতীর কথা হচ্ছে এই, যে, বাংলা লিপির তি পণ্ডিতদের অনেকের মতে নাগরী লিপির এতিহ্থ 
অপেক্ষা প্রাচীনতর ! 

তার পরের কথাটা খুব বেশী ভাববার মত। সেটা হচ্ছে এই, বে, নাগরীর চেয়ে বাংলা 
লেখা পিপিকারের পক্ষে অনেক বেশী সহঙ্গ। প্রমাণস্বতপ বলা ঘা, বাংলায় টানা লেখা সম্ভব, 
নাগরীতে তা প্রায় অগন্ভব। এই কর্ণ্বব্যস্ততার যুগে টাল| লেখার প্রয়োজনটকে যে তুচ্ছ করা ঘার 
লা, সেটা আশা! কৰি সকলেই স্বীকার করবেন। 

সব-শেষের কথাটা হল-_বাংলা ও নাগরী লিপির আকৃতিগত বৈষম্য এত বেশী নন, যে অক্ষর 
কোনোও বাডালীকে বাধা হয়ে নাগরী লিপি আদ্বত্ত করতে হলে পরিশ্রমের চাপে লে মারা! পড়বে। 
প্রক্ততিগত তফাৎ ছুটো বর্ণমালার মধো প্রান্ব কিছুই নেই। 

্বীন্্রনাথের কবিতার বই বা! গানের বইগুলিতে বে-সমন্ত অনবদ্য ঝিনিষ বরেছে, আমতা 
নাগরী লিপি গ্রহণ করলে সর্বভারতীয় জনগণের মধো সেগুলির প্রচার সহজ হয় সেটাও সতা কথা, 
কিন্তু উৎপাহী প্রকাশকের! বাছাই-করা। সেরকম সব বইদ্বের নাগরা সংস্করণ স্বজ্ধন্দে ছাপতে পারেন। 
সনপ্রাতি বিশ্বভারতী এবিষয়ে পথপ্রদর্শকের কাঙ্গ করেছেন । যনে রাখতে হবে, বে, আজ বাংলাদেশ 
রবীশ্রানাথকে নিয়ে গর্ব করদ্ধে, আগামী কাল তাষিললাদেও সেরকম কেউ আবিষ্কৃত হতে পায়েন। 
তারও লেখার সঙ্গে ভাসাভান! পরিচন্ন এই রকম ক'রে আমাদের হতে পারবে । 

বাংলা লিপির বর্ণমালার হে-ধরণের সংস্কার আমাদের কাম্য তা ক'রে ঘদি এ লিশিকে আমত্র। 
বর্জধানকালোপযোগী ক'রে নিতে পারি তাহলে রোদক লিপির বর্ণমাল৷ গ্রহণ করবার বখ! না ভাবলেও 
আমাদের চলবে । এদেশের লোক রোমক লিপির বর্ণমাল! কোনোও অবস্থাতেই গ্রহণ করতে রাজি হবে 
ব'লে আমার মনে হয় লা। তাছাড়া, খুব বনারাল-দাধ্য সংস্কার একটু-আধটু ক'রে নিলে বাংলা লিপি 
থে বোমক লিপির চেয়েও আমাদের পক্ষে ঢের বেশী কার্যোপঘোগী হতে পারে, তা আজ থেকে চার 
বহসর আগে বিশ্বভারতী পত্তিকাতেই বুক্তিবিচার সহযোগে একবার দেখিয়েছি । বাংলাদেশে রোদক 
লিপির ধারা পাত্তা, সেই লেখা। ভারা পড়েছেন, কিন্তু আছ পধ্য্ত উন্চবাচা কিছু করেলনি। 
তান একটা অর্থ এই হতে পারে, হে, আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধযক্তি কিছু নেই । 

স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে, বে, বাংল! লিপি বর্জন ক'রে তার ছাহপায় নাগরী বা রোমক লিলি গ্রহণ 
করবার কথাটা কতকটা ৪০৪৭০০৷৷৫ বা বিদ্যার্থীৰগুলের আলোচনার এলাকায় গিন্ে পড়ছে। ও 
আলেনাটা এখন থাক্‌। তার চেয়ে সকলে মিলে আমরা বরং এখন ভাবি, কি ধরণের সংস্কার কি 
রকম ক'রে করলে বাংল! লিপি (১) আরও বেশী ধ্বনি-অস্থুসারী হবে ? ২) এর অক্ষর-সংস্থানের মথো 
ধ্বনির্রম অনুহান্ী পৌ্বাপর্যা বঙ্গার থাকবে; (৩) অক্ষরগুলি একটি আর-একটির ঘাড়ে চেপে বলৰে 
না, ঘাড়ের উপর হুড়ি খেয়ে পড়বে না, পা] জড়িয়ে ধছে থাকবে না (৪) এখনকার মত তিন থাকে 
বল অক্ষরগুলি যাঝভলার, ইকার-ঈকান-এঁকার-উকারের শ্বাকড়ি চত্রবিন্দু ও রে উপরতলায়, উফার- 


প্রথম সংখ্যা নৃতন বাংলার বর্ণমালা 


উকার-স্থকার হুন্‌চিহ্ন নীচতলার ) লেখা না হয়ে অন্ততঃ একটা তলা বাদ দিয়ে এ লিপি লেখা হবে 
এবং (€) এব দ্বনিচিহ্নের সংক্যা এতটাই কমিক নেওঘ। হাবে হাতে ক'রে নূতন বাংলা কোটি কোটি 
লাধানুণবৃদ্ধির লোকের পক্ষে একে আন্ত করা সহজ হব, আর অন্যদিকে টাইপবাইটার, টেলিগ্রাফ, 
প্রকৃতির কাজেও অনাদ্বালে একে বাবহার করবা চলে । 

ঘুকিতর্কগুলির পুনরাবৃত্তি করব না৷ পূর্বের প্রবন্ধে দেখিয়েছিলাম থে, বাংলা অক্ষবসনুলিযই 
লমদন্থী মাত্র পচটি নৃতন ধনিচিচ্ধ গ্রহণ করলে উপরি-উত্ত সবক'টি উদ্দেন্তই আমাদের সাধিত 
হতে পারে। বড় হাতের ও ছোট হাতের অক্ষর মিলিয়ে রোদকলিপির অক্ষর-সংগ্যা ৫২ ; আমার 
্রস্তাব গৃহীত হলে বাংলা লিপিত মোট অক্ষর-স'ঙ্যা দাড়াত ৪৩, কিন্ধু তা সবেও রোমকলিশিন ঘে 
ক'টা স্থবিধা তার একটার থেকেও আমাদের বঞ্চিত হতে হত না, পৃথিবীর প্রায় সর্ব কিছু কিছু 
লোক রোমকলিপি বোকে, তার এই একটা স্থবিপার কথা হিলাবে ধরছি না ॥ 

মানব লর্ঘদেশে ও সর্ববকালে সংস্কার ছিলিবটা সম্বন্ধে শ্বভাবততঃই একট সন্দেহগ্রবণ। তাই 
একগঙ্গে নেকখালি আশা না ক'রে আনা এবারে দেখতে পারি, কঙটা। কম পরিবর্তনের মশা দিয়ে 
গেলে অক্ষব-সংখ্যা। ৪৩-এহ উপর না-হয় সাত একটু বাড়িয়ে আমাদের কাজ চ'লে যেতে পারে 

একাটি অকার চিহ্ন গ্রহণ করা সকলের আগে আমাদের দরকার, সেটা করতেই হবে। লিশিবে 
ধ্বনিমঙ্থলারী করবার আন্তে এব প্রশ্নোজন ত রয়েছেই, তাছাড়া অক্ষর-সংখ্যা কমাতে হলে যুক্তাক্ষর 
বৰ্জ্জন কর] চাই, এবং একটি অকার গ্রহণ কর! ছাড়া আর কোনোও উপায়েই সেটা হওয়া সহজ নম । 
অক্ষরের পর মাত্রা টেনে বেখানে আমতা অক্ষবাস্তরে চ'লে ধাই, সেখানে ছোট একটি * চিহ্নকে অকার 
পে ব্যবহার করবাত কি যে সুবিধা তা পূর্বেই বিশদভাবে আছি বলেছি । অকার-চিছ গ্রহণ ও যুক্তাক্ষব- 
বর্ছছনের দুটিমাত্র বে অস্ুধিসা তার নিরাকরপেন্ জন্যে হুডি সুত্রে রচন| করতে হবে : 

(১) মূলঙঃ অকারাস্ত বাপ্রনবর্ণ অনেক স্থলে হপ্তবৎ উচ্চারিত হয় ব'লে অকাব-চিষ্ গ্রহণ করে 
না,কিন্ সস্টিসদাসে তাদের অকারান্ত বর্ণের মত ব্যবহার ৷ যেমন বেদ-বেদাস্ত । 

(২) গ্রতাদের বাঞ্জন পরে থাকলে মূলতঃ হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ হস্চিহ্ন পরিত্যাগ করে। যেমন, 
মর বানান করব ঘ+ কার, ত, ত+ কার ; মাকের ত-এ হৃদ্চিছ্ছ দেব না। কিন্তু থক্-ফগাবেদ। 

মুজাক্ষরগুলির মধ্যে ক্ষ, ক ও সর, এই তিনটিকে কি কারণে বৃক্ষ করা দরকার তাও আগেই 
বলেছি! উচ্চারশবৈকল্যেহ বিচারে সফল! ঘ-ফলা রাখতে হবে। 

ম-ফলা, ব-ফলা। হদ্চিচ্ছ ও চশ্সবিন্দুঃ এরা অবশ্তই অন্ত শঝের পাশ ঘেলে "আলাদা হয়ে বসবে) 
মুল বাঞনবর্ণগুলি ও যুক্তাক্ষর তিনটি হদি প্রন্থে একমাত্র স্থান জোড়ে ত এর জুড়বে নৃানাধিক 
ফঁ যাত্বা কাবে। 

একটি মহা প্রা" ধ্বলি নিতে বলেছিলাম, সে প্রস্তাব আপাততঃ মুলতুবি থাক । বত'মান প্রস্তাব 
অনুযায়ী ব্যজনধ্বনিচিহ্গুলি তাহলে হবে এই : 

কখগদঙচ ছজব ঞ টঠভচণ তথহধন পক্কবত:মঘৱবলৱহ 

শযসক্ষতজ্ং:"। 

এছাড়া টাইপরাইটারের অন্দে একটি নীচস্ব বিন্দু দরকার হবে দাকে পায়ের কাছে বসিয়ে ড়, চ, 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


এবং স্ব নিশ্পত্ন করা বাবে। ছাশাখানার কাছে এই তিনটি অক্ষর অবশ্য আলাদা থাকতে কোনোও বাধা 
ন্ই। নীচস্থ বিন্দুটি ব্যবহার ক'রে শ, ল, চ, ছ, জ, ঝ, এই ক’টি বর্ণের দন্ত্য উচ্চারণ নির্দেশ কর! চলবে । 
আরও কতগুলি উচ্চারণ বোবাবার জন্তে নীচস্থ বিন্দুর বাবহার এখনও আমরা! কালেডত্রে কারে থাকি, 
পরেও তাই কহব।॥ ম-ফলা, ধলা ও হস্চিহ্ন নিয়ে আমাদের হ্যঙ্নবর্ণমালার মোট লংখ্য তাহলে 
গড়াবে ৪৬, টাইপরাইটারের পক্ষে ৪৩ । 

মূল স্বরবর্ণ, সংক্ষিপ্ত স্বরধবনিচিহ্নন্ুলি এবং কোথাও কোথাও তাদের এক একটির একাধিক রূপ 
মিদলরে অকারণে অনেক্গুলি ধ্বনিচিহ্ন আমর! ব্যবহার ক'রে থাকি। তৃতীয়বর্ধ প্রথদ সংখ্যা ( ১৩৫১ 
শ্রাবণ-আশ্বিল ) বিশ্বভারতী পত্রিকায় আমি প্রস্থাব করেছিলাম, অ-তে আকার দিয়ে বেদন আ হয়, 
তেমনি অ-তে ইকার ঈকার ইত্যাদি জুড়ে মূল স্বরবর্ণ গুলির সবকটির কাই চালানো যেতে পারে, এবং 
তাহলে শ্তধ্বনিগুলির জন্টে ছুই প্রস্থ ধ্বনিচিহ্ন ঝাখবার আনু কোনোও প্রত্োজন থাকে লা। আমাদের 
শ্বরবর্ণনালায় তাহলে থাকবে স্বরধ্বনিচিহ্ৃগুলির বাহন হিলাবে অ এবং অক্কার, আকার, ইকার, ঈফার, 
উকার, উক্কার, গ্ধকার, ( লেটারই দ্বিত্ব ক'রে খ্চকা, »কারের হৎসামান্ত ফাজ সংখ্যাচিন্ন » বাবহার ক'রে 
চালানো! যেতে পারবে ), একার, কার, ওকার, কার) ব্যঞ্ুননিরপেক্ষ বাবহার ঘখন হবে তখন অ 
থাকবে, অন্যত্র লোপ পাবে, এই হবে হুত্র। 

বাংলান্গ ওঁ এবং সু বাস্তবিক পক্ষে ধুগ্মধ্বনি ব'লে আমি তাদের তখন আলাদা ক'লে হিসাবে 
ধরিনি। কিন্ত ওরা আমাদের লেককালের বন্ধু, দোহও কিছু করেনি, ওদের স্গেখে দেওয়া ঘেতে পারে। 
আযাদের হ্বন্নবর্ণনালার মোট সংখ্যা তাহলে দাড়াবে ১২ 

দেখা যাচ্ছে, বে, টাইপরাইটারের জন্যে ৫৫ ও ছাশাখানার জন্তে ৫৮টি ধ্বনিচিন্ন তাখলেই 
আমাদের সমস্তক কাজ স্বচ্ছন্দ চ'লে বাছ। বাস্তবিক, বাংলাভাষার এবন কোনোও ধ্বনি নেই, এই 
অক্ষতগুলির লাহাহো অলাতালে বাঞ্চে না লিপিবন্ধ করা যেতে পারবে । 

কিন্ত সংক্ষিপ্ত স্বরপবনিচিহগুলিকে নিরে গোলযোগ ত! সত্বেও বেশ একটু থেকে যাচ্ছে, 
তার কারপ, এরা এখন উপরে, নীচে, ভাইনে, বায়ে, ছুদিক, তিনদিক্‌ ছুড়ে বলছে) ধবনিক্রয় 
অহ্লারে মূলবর্ণের ভানপাশে এদের প্রত্যেককে এনে বলাতে হবে, তারপর এও দেখতে হবে থে 
এনা বেশ আলাদা হরে বলে, অস্ত অক্ষরের উপর হুমড়ি খেছে না পড়ে) অকার-আকার় নিয়ে 
গোলমাল কিছু লেই। দ্রীর্ঘঈকারের গাড়ির প্রলার একটু কমিয়ে দিলে, বেন আননদ্দবাছায় 
পত্রিকার লাইলোটাইপে ঝর1 হয়েছে, সেটার সন্বন্ধে আর ভাববার কিছু থাকে না। উকার, উফার ও 
খ্রকার মৃলবর্পের একেবারে পায়ের নীচে প'ড়ে না ঘেকে পারের কাছে ভানপাশে উঠে বসতে পারে। 
বাকী থাকছে, ইকার, একার, একার, ওকার আর একার । 

এই টির একটু অদলবদল আমাদের স্বীকার কয়ে নিতেই হবে । 

ইকারটাকে ঝাঙ্গিক খেকে ডানদিকে সরিয়ে এলে, তায় স্বাকড়িটার প্রসার খানিকটা কমিয়ে, 
তারপর লেটার কোক টাকে ভানদিক্‌ থেকে বাদিকে ফিরিয়ে দিলেই আমাদের কাজ চ’লে হায়, ও ঈকাবের 
সঙ্গে তার সমগোড্রীযতাও তাতে বেখী গ্রকট হয়। 

এন্ধার, একার, একার, শকাষের ধ্ৰনিচিহন্ডলি (আসলে কেবল দুটিই ধ্বনিচিহ্ন, একার আর 
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উকার) আমরা হি লাগরী থেকে ধার করি তাহলে অনেক গোল মেটে, বাংলা ও নাপরীব আকৃতিগত 
সদৃঙ্গও তাতে খানিকটা! বাড়ে। আশা কবি এইটুকু করতে কোনোও বাঙালীরই আপনি হবে না। 
কেবল লেক্ষেত্রে, ইকানের সঙ্গে ওকারের যাতে না গোল বাধে সেদ্রস্যে ইকান্বটার চেহারা আঙ্গ একটু 
বদূলে সেটাকে আত একটু ঈকার-খেস। ক'রে নেও যেতে লারে। 

বাংজা। একারের সঙ্গে নাগবী এক্ারের তফাৎ আসলে বেশী নয়। বাংলায় দে চিটি বলে 
বাঁপাশ থেসে, নাগরীতে সেইটিই মাথার উপরে চড়ে উপুড় হযে বসে। একার, একার, ওকার, খ্রকার 
লাগনীর দত ক'রে ঘদি আমরা লিখি ত আরও একট! লাভ এই হবে, বে, একারের ল্দে আকার জুড়ে 
কার, নার এঁকাবের সপ্রে আকার জুড়ে কার হবে ব'লে আরও দুটো অক্ষরের আমাদের লাশ্রন্ন হয়ে 
হাবে। অর্থাৎ স্বত্ব ও বাল মিলিয়ে আমানের নোট ধ্বনিচিছের সংখ্য| হবে, টাইপয়াইটারের জস্ে ৫৩, 
ছাপাখানার অঙ্গে ৫৬) 

নাগরীর কাছ থেকে ধায় যদি না করতে চাই, নাও করতে পারি। তাহলে এ ই ও ও 
এইগুলিফেই একটু অসলবদল ক'রে হৃতন ধ্বনিচিন্ছ গ'ড়ে নিতে হুর, অথবা! সংক্ষিণ ধ্বনিচিহ্ন নৃতন আন 
কিছু না ক'ৰে এইও.লাকেই ছোট ক'রে লিখে কাছ্গ চালাতে হছ। ইঞ্াবের মত এখনকার একাঝটাকেও 
ভানদিকে নিঘ্নে এলে তার ঝোকটাকে বা দিকে ফিতিয়ে দেওয়া ধা, এবং তারই উপর আকড়ি চালিয়ে 
একার গ'ড়ে নেও! চলে । কিন্তু তার অন্থবিধাও আছে এবং কারও কিছু নেই। 

বল! কর্তব্য, স্বরধ্বনিগলির বাহন অ প্রন্থে মূল বাও্নবর্ণগুলিবই মত হবে একমাড্রা, সংক্ষি্ 
হ্বরধ্বনিচিহাগুলি 4 মাত্রা জুড়বে। 


মাগরী বেকে একার, একা, একার, উঁকার ধার করলে এই প্রস্তাব জসুবাী আমাদের 
শ্বরব্ণমাণার ক্ূপ হবে এইরকম : 


অ-আ আআ আন আহ অং 
অত আঁ অ’ আ আঁ 


ধার লা করলে প্রস্তাবিত স্বরবর্ণবাল! দেখতে হবে এইবফৰ £ 


অ. আআ আঁ অন আদ অং 
অঅ আখ আখ অধ আখ 


অক্ষরগুলিকে খে ঠিক এইবকমহ দেখতে হতে হবে তার কিছু মানে নেই । এর আগেকার 
প্রবন্ধে আমি নিজেই এদের কছেকটিকে একটু অন্ত রকম চেহারাত্ব ক'রে ডেবেছিলাম। ক্রু লিখতে এবং 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


হু লিখতে ঘে উনার ও খকার আমা বাবহার ক'রে থাকি, সে দুটোকে নিলে হয়ত অক্ষবদংস্থানের দিক্‌ 
থেকে দেখতে আর একটু ভাল হব । বাংলালিশি বেশ ৫০০০3০ বা ঠালাঠাসি হয়ে এখন বসে; সংক্ষিপ্ত 
স্বরধবলিচিহওরির কয়েকটা, উপরে আর নীচে আর বসবে না ব'লে, লে পক্ষে অল্প একটু বাধার সবি, 
করবে। নাগবী থেকে একার-উ্রকার ধার করলে এই অহ্থবিধাটা আরও খানিক আমাদের বাড়বে; 
কেননা, মূল অক্ষরগুলির ঠিক মাখার উপরে ভ্রানগগা দেওয়া ঘাবে না ব'লে নীচেকার অনেকখানি জায়গা 
খালি রেখে এরা বসবে। লেখার মাঝে মাঝে বড় বড় ফাক, দেখতে ভাল লাগবে ন1। টানা লেখার 
দিক্‌ দিক্ছেও খানিকটা অশ্ববিধার স্ষ্টী করবে এরা । আমানের স্বরবর্ণমালা দেখতে কি রকম হলে 
আমাদের সবচেষে স্থবিধা হয়, এই রকম নানাদিক ভেবেই সেট! আমাদের স্থির করতে হবে। 

হিন্দীর কাছ থেকে কেবল ওকার-উ্কার ধার ক'রে, এবং প্রথম ছকের নমুনা অনুযারী ইফারটাকে 
একটু বদলে নিছে বিডীয্ব ছকের বাকী অক্ষরগুলোকে গ্রহণ করলে ধ্যাকগুলো ভ'রে হাস, কিন্তু হিন্দী 
কার একটানে লেখা যান্ত ন! বলে অস্্বিধা তাতেও খানিকটা বাকী খ্যকে। সবদিক বিবেচন। ক'রে, 
আমাদের স্বর্বর্ণম্াল। এই রকম হওয়া! উচিত কিন! ভেবে দেখ! বেতে পাত্রে: 


অ আ আআ অত অহ অং 
অঅ অঁ» অথ অথ অও অ 


একার উকার-একার-উকায় লিখতে এখন আনাদের ততটা সময় ধায়, ছোট কারে এ-এ-৩-উ 
লিখতে তার চেয়ে বেশী সময় যাবে ন!। এই বর্ণবাল! গ্রহণ করলে বাংলালিপি নিছক বাংলাই থাকবে, 
কাজেই এখনকারই মত সহঞ্জে ও একটানা সে-লিপি লেখা চলবে, অধিকন্ধ আরও একটা! লাভ এই 
হবে, যে, বাংলার প্রধান ধ্বনিচিহ্ন্ডলির কোনোণটিকেই আমরা ছারাব না। ই-উ থাকবে না, কিন্ত হৃত 
থাকবে, আকড়ির বাবহারও থাকবে) ঈ-র হাড়গোড় ভাঙা চেহারার আদল দ-র মধ্যে খানিকটা পাব 
বালে তার শোকে আমরা যারা পড়ব লা। ঘুক্ত বাঞ্জন বন্জিত হচ্ছে ব'লে অ, ক্র, ক্র, ও, ক্র এই 
অক্ষরগুলে! থাকছে না) স্বতরাং এ্-- ধদি হাহ ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়েই ঘাবে। কিন্তু এরা 
্গামাদের অতি-পরিচিত স্ত্রী চেহারার অক্ষর, তৃডীর ছকটি গ্রহণ করলে এদের হারাতে হন না। 

হাওড় আর হাওরা, এ দুটো কথাতে ও-র উচ্চারণ এক নত্ব। এর প্রথমটিকে আমর! সম্পূর্ণ 
স্বরধ্বনিচিহ্ন, অর্থাৎ অ-তে ওকার দিয়ে লিখব; হিতীয়টির বেলার শুধু কার, অর্থাৎ ছোট ও চিহ্নট 
ব্যবহার করব । বাইর়েছে ও খাই, বাউল ও কাউ বলতে ই-উর যেরকম সম্পূর্ণ ও হসস্তবং উচ্চারণ 
আমরা কারে খাকি, সেইরকম হসম্ভবৎ উচ্চারণ নির্ছেশ করবার জন্যে অ-নিরপেক্ষ ইকার-উকারের 
বাবহারও হস্বত চলতে পারে । বিন্ধ এ-সমস্তই খু'টিনাটির কথা 

মোট কথা, নাগরীন কাছ থেকে ধার বদি আমরা ন! করি ত আদার প্রস্তাবিত লিপিসংস্কার 
সাধন করতে হলে আমাের গ্রহণ করতে হবে মাজ একটি নৃতন ধ্বনিচিহ, সেটি হচ্ছে কার, 


প্রথম সংখ্যা স্বরলিপি 


ৰা প্ররুত প্রস্তাবে কলদের একটা শোচ মাত্র ; বেলস্তে নৃতন ধ্বনিচিহ কিছু বে একটা ব্যবহার কবা হচ্ছে 
কিছুদিন পরে কারও বার তা মনেই থাকবে না! নাগরী থেকে ধার করলে আর ছুটি নূতন 
জনিচিহ্ন আমাদের নিতে হবে! এছাড়া ইকারটাকে কেবল বাছদিক থেকে ডাইনে এনে তার মুখটা 
খুবিরে বদাতে হবে৷ বাংলা লিলি নিয়ে বর্তমান যুগের পৃথিবীর তালে তাল বেশে চলতে এই থে 
আমাদের আজ এত অস্থবিধা, আরও নানাদিকে একে নিযে এই হে এত গোলঘোগ, এত আমানের হর্ভোগ, 
এলবের হাত থেকে নিস্তার পাবার ছন্ে এইটুকুও কি আমরা করতে পারব না? কেন পারবনা? 

যদি পারি, ত এক শতাব্বীর উপর হুল প্রগতিশীল চিন্তার ক্ষেত্রে হে-নেতৃত্ব আমরা বাঙালীর! 
ভারতবর্ষে ক'রে এসেছি, সেই নেতৃত্বের পথে আরও একধাপ আানরা এগিয়ে হাব । সর্বভার্তী্ লিলি 
হিসাবে গৃহীত হবার যোগাতা ও বাংলা লিপির বাড়বে । 

আরও একটা কথা আছে। আমরা আশা করছি, এনন একদিন খীত্নই আঙকে, ধন নৃতন 
বাংলার লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর লোক বাংলা লিপির সঙ্গে পরিচয় করতে আমানের সামনে এসে দাড়াবে । তারা 
এলে পড়বান আগেই বাংলার লিপিসংস্কারের কাজটা! আমর! ধদি সেরে বাধতে পারি ত ভাল ইছ্। ঘৰি 
আমরা তা না পারি ত তারা এ কাছ নিজেরাই একদিন করবে । কেননা, সহজ৷ জিনিসকে সহজভাবে 
দেখতেই তারা চিরকাল অচাত্ত, এবং ঘা স্বভাবতঃ সহজ তাকে নিগ্ধের গরদেই তারা সহজ৷ ক'রে নেবে। 
কিন্ত আমরা, তাদের পূর্ববর্তীরা, দেশের 'ভাগাবান্‌ বুদ্ধিজীবীরা, হাধা এদেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির 
অছি সবন্্প হয়ে এতদিন ছিলাম, আমরা সেদিন কোনোও সাধুবাদই পাব ন!। 


স্বরলিপি 


গান॥ 'ওরে বকুল পারুল ওরে শালপিয়ালের বন’ * 


কখা। ও স্তর || রবীন্দ্রনাথ স্থরলিপি ॥ অনাদিকুদার দস্তিদার 
1 

থানা ][ না] সাঁ। "রিনা [ স1--। পা? লন না] রা। খল পাশ] 

ওরে ব *কু ল্‌পা* কল ও রে* শাল্পি রা লেবু 

[যা1-17- পায়ু পাশাধা।পাসাশা] পা "পা ।ণা ধা-শা] 
ব-* ** ন্‌ কোন্খা নেতা, পা ই * জমা বু 
[পাধা-|। পাসা রাগ না -সগ-1। শাধা 7] ধা দা পা |” দা-্ধা] 
হলের মতন ঠাই * যেখান আ* মা র্‌ ফা * 

1 পৰা -1-1 ধা লাশ] মশা-ধশা-মপা। ‘গা | 1] মাযা-খা।পালা-ণা] 
গু *ন্‌ ভরে- নে***** ব-- দিয়েন আমা বু 
শ্বান 0 ধাধা বা পাধা এ নালা !স এশা ।ধাধা নাছ 
ম * ন্‌ দিছে. আমযাবু সকল ম *ন্‌ "ওরে. 


৯ এট গানতির স্বঃলিপি শ্বরবিতান দ্বিতীয় বণ্ডে হুযিত আছে । তবে গালি জাশরলন্ৃও গাৱিবায রীতি আছে বলিয়া 
নুহ একটি স্বরলিপি মুক্রিত হইল। স্বরবিতাম দ্বিতীয় খ-ণডর নুতন দস্করণে দুইটি স্বরলিপিই প্রকাশিত হইবে । 
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রা মন) আজ] রি আঁ 710 রি জা ও] শর্া আঁ এ) রি কাজ] 
আরা 


সা রা গগ ন্‌ তলে+ তুমূল র ডেঁর্‌ কোলা * 
রা সন | সা সা এ লা সাটন ওক কটন বানা না ধা শা? 
হু লে, তোদেবু মাতা* মা তিরু নেইধে বিষ্বা মূ 
পা ধা শা) নানা সাব শা। পা "ধা পা]পাশাধা নানা 71 4 
কোতা ও অ্বন্ছু * কাত ণ নে * ই এক্টি*বির ল্‌ 
সা পাধা ধা -পাপা।তাণা-ধাছ সণাশাএ।ধাপা 7] 
ক্ষ * ণ বেখা রহ আ * ম্য বুফ্ষা * গু * ন্‌ ভবে. 


1 দপা-ধপা-লপা | গা | মামা ধা পালা পা] ‘ধা-!-|৷ ধা ধা-ণাো 


রত ২ বত দিয়ে * আমার ম*ন্দিকে* 
শাখা 7 নানা ]সাঁ71ধাধা-না 11 
আমার্‌ সকল ম *ন্‌ *ওরে* 


সাসা-মা]] মানবা। মা [মা-শা।মালাশাঠু যালাছা।মামগা-পা 


রে বণকু ল্পা* ক্*ল্‌ ওরে* শাল্লি ছা লেবু 
হমাণগান17-7এা মামা পা।পাপানা]পালাশা।পাপা7] 
SN 
ব ** ন্‌ আকাল নিবিড় করে* তোরা 
লাপা-ধা।বাধা-] ধাধা পাখা শা পরান) সাও 
সিসি 

গাড়াল্‌ নেভিড়় করে* আমি * চাই * নে 

পালা ৷ শনা 1-ধা ] রণ রা।সা সা শা নাসা) পা ধা-ণা 1 
চাই * নে** চাইনে এ মন্‌ গন্ধ র তোর 

[ পাৰা | নানু সান খাধা নাহার এও 
বিপুল আয়ো* জজ * ন্‌ আমি চাই নে** 

1 ধা ধা | । ধা ধ্য লা] নাসানা। সস শ ] সর্ষা সা । বার্সা আ। 
অকুল্‌ le ফাশে = যেথা দর, স্বপন ক মল্‌ 

1 আজ 10 হণ জা] আঁ এ জা রাজা! ব্য তা আআ) রা সারা! 
ভামে* এষ ন্‌ দে-আ মারে * এ কুটি আমা নু 
নালদন।বাস-র] নাল ন। শীখাপা] পাখা নানা] সাঁভান। পাছা 
গ গন ছোড়া * কো"প, আমায় একটি অসীম কোন্পণ, বেথা, 
[ ধাপা না| বাধা] পরান পা ।ধাপান] মা লা স্পা) মা 771 
জমা ব্ফা* শু” ন্‌ ভরে» ছে ** ** বত 
1 মামাৰা৷পালা-পাা বা-|৭।ধাধা-পাাপাধাণ।নালাণয 
দিয়ে* আমা বু মন্ন্‌্ দিয়ে” আমান সক ল্‌ 

I ন-ন 

দম «ন ওিয়ো « 


চিঠিপত্র 
ব্ববীজ্জনাথ ঠাকুর 


ভাকোর ছি্েক্রবাখ দৈজকে লিশিত 
ওঁ 


প্রিয়বরেছ, 
এই ত বেশ কথা। আপনার খোলা ছাত আছে, খোলা প্রাণ আছে, আনবাও আছি, 
এই ত সভার মত সভ1। সমাজের ভিড়ের মধ্যে আমাকে দাড় করিয়ে কৌতুক করবা দ্চকার কি? 
তার পরে ওঁ বে ত্রাক্ষলমাছ্ের সমস্ত বিরোধটিরোপনুস্ধ সমস্থ সংলগ্রীটাকে সিন্চিঘোট! করে 
একটা পিণ্ড পাকাবার ভার আমাকে দিতে চান আমার সেবকন শক্তির কি পরিচয় পেয়েছেন আনাকে 
বলেন ড ? বাশির দ্বারা কোনোনিন ঢেকির কাঙ্জ হয়েছে আপনি মানবের ইতিহাসে তার কোনে। 
পরিচয় পেয়েছেন ফি? ঘদি আমার কণ্ঠে স্থর না ছুরিত্বে থাকে তবে শেখ মৃহ্র্ত পর্যন্ত গান গাব 
আমার ভাগ্যবিধাতার সঙ্গে আমার এই ঝকদ একট! বোঝাপড়া মাছে তাতে যেটুকু কাদ্র বা অকাজ 
হতে পারে আমার দ্বারা তাই হবে-_ এইটুকুমাত্র বারা আমার কাছে আশা করে তারাই 11,350, 
Sor they in nowise shall be 41891১৮০11৩ । আমি হেটুক দলকে মানি সে হচ্চে সরস্বতীর 
শতদল-_ সম্প্রবাত্রের দলানলির সধো রস কোখান্ব আছে আছো| তার সন্ধান পাইনি এই ফারণে সেই 
কাটাবনকে আমি দূরে পরিহার করে চলি।_কিন্ক আপনি দেয়ো হালপাতালে তপিযে আছেন মার 
সামি আছি এই প্রান্তরে এই বিচ্ছেদটি আমি মেটাবার জন্তে একান্ত উৎস্থক একথা নিশ্চয় ছানবেন। 
ইতি বুধবার? 
আশনার 
জীর্বীঙ্গনাথ ঠাকুর 


শিলাদা 
মৰিয়া 

প্রিন্ববন্ধুববেধু 
পত্র পাইলাম সেদিন সতাজ্রানবাবুকে দেখিতে বাই নাই বলিয়া আপনি এবং মেনার্ড সাহেব 

ক্ষোভ ও বিশ্ব প্রকাশ করিঘ্বাছেন। 

আমার স্বভাবে একটা গ্রন্থি আছে -- একটা কেন, অনেকস্তল1, ইহাও তাহার মধ্যে একটি 
আমি হাসপাতালের রোসীবালাহ যাইতে একান্ত কষ্ট বোধ কহি। একবার মনোরঞ্নবাবুকে দেখিতে 

৮ 
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জেনেরাল হাসপাতালে ঘাইতে হইয়াছিল তাহাতে অত্ান্ধ পীড়া বোধ করিরাছিলাম। সেখানে আমার 
হাওঘার প্রয়োজন ছিল কারণ মনোরঞ্জনবাবু সেখানে আত্যীরবাদ্ধবহীন ছিলেন এবং তাহাকে আদি 
কতকগুলি পড়িবার বই প্রভৃতি দিবা আলিরাছিলাদ। নতুবা নিরর্থক লৌকিকতা আমার আলে লা। 
আমি একলা রোগীর শুশ্যযা অনেক কবিশ্াছি এবং স্বহা আমার কাছে হুপরিচিত। কিন্তু যেখানে 
হাসপাতাল থরে বহু রোগীকে এক থরে বাহিয়! দেয় সেখানে সেই দৃশ্য আমার কাছে কতই বেদ্বনাজনক তাহা 
সহজে কেহ বুঝিবে না। এই কারণেই জেলখানা আমি দর্শকরূপে বাইতে অত্যন্ত অনিচ্ছা ও ক্রেশ 
বোধ করি। স্থূলও আমার কাছে অনেকটা এই কারনেই কুংসিত। মানবের কষ্টের পশ্চাতে বেখালে 
আন্তী্ভার bacl॥৪7০৷০৭ নাই বযেধানে কেবলমাত্র একটা ব্যবস্থার কাকার মধ্যে অনেকগুলা লোক 
একজে আবদ্ধ হইয়া! থাকে সেখানকার অস্বাভাবিকত। আমার কাছে অতান্ত শীড়াকর। অথচ 
সমাজ যখন জটিল হুইছা উঠে তখন এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি অত্যন্ত আবস্তক। স্থতবাং ইহার 
কল্যাণকরতা আমি কিছুমাত্র অস্বীকার করি ন! কিন্তু একশ জারগায় আমার উপস্থিতি ধার্থ ই 
প্র্নোজনীয্ব ন! হইলে আমি যাইতে পারবি না। আপনাদের ওখানে ধখন আমি যাই তখন আমি 
আপলাদেহ একতলার বড় ঘরটার অংশে পাশে দৃরীপাতমাত্র করিতে পারি না । মাহবের রোগ ও কষ্টের 
একটা আক্র আছে সেইটে ঘুচিয়া গেলে তাহার মত শোচনীয় আর কিছু নাই। বস্তুত এই দৃক্তে আমার 
লিরতিশ সঙ্কোচ হয়। কারণ ইহার মধ্যে একটি দৈশ্ত আছে-_ দায়ে পড়িয়া এটি নামুযকে দ্বীকার করিতে 
হয় কিন্ত এ আমি চোখে দেখিতে পারি না। আনার এই সঞ্ষোচকে আপনারা কবি বলিতে পারেন 
দুর্বলতা বলিতে পারেন কিন্তু ইহ! আমার আছে তাহা কবুল করিলান। বদিচ কবুল করিলেই দোষের 
ক্ষাগন হয় না তযু কিছু লাঘব হয এ সঙবন্ধে আহি এটুকুর বেশি আশা করি না। 

কিছুদিন নিক্ন চরে আরামে ছিলাম আবার পাবন! লাহিত্যলস্থিলনে টানিয! আনিয়াছে। 
আবার পল্মার জলচর জীবনের প্রতিবেশী হইবার অন্ত চলিলাম। তাহাদের গুণ এই, তাহারা! আমাকে 
কবি বলিছা কেনার করে না, অকবি বলিয়া পাল নে না__ তাহারা আমাকে মান্গুযা বলিয্থা একঘরে 
কতিঘা রাখে-_ তাহাতে নিরুপত্রবে খাকিতে পারি । ইতি তারিখ ঠিক জানি না।* ফাল্ুল ১৩২* 

আপনাদের 
#7 রবীন্্নাথ ঠাকুর 


শপ্রিনববেষু 
সই বে ভাঙাগড়ার নৃত্া-_ ভাভনও যে স্্টিরই অঙ্গ । আমার উপব দিবে কিছুকাল খেকে 


ভাঙার সার চলেছে বটে কিন্ধ সে যে নহুনকে গড়ে তোলবার অন্তে সুতরাং এ মারকে মাথা পেতে নিতেই 
হবে। আমাৰ জস্যে ভয় করবেন না। 

আপনারা সব দল বেখে চলেছেন শুনে মনের মধ্যে পথের ডাক ডেকে উঠেছে_- এক একবার 
মনে হক্ষে সব ফেলে দিথে আপনাদের সঙ্গে জুটে হাই__ একবার পখের ধুলোর বাড! হয়ে ফিরে আলি। 
আবার ভাবছি চুপ কনে থাকি, দেখি ভিতরে কি কাওটা হচ্চে__ গ্যাসগুলো অলতে জলতে কেমন করে 


প্রথম সংখ্যা চিঠিপত্র 


জ্যোতিষ্ক সী কনে একবার দেখে নেওয়া বাক্‌! তা ছাড়া দেশবিখ্যাত হবার সৃক্কিল এট হে দেশের 
মধ্য বেরবার স্রো নেই_- অত এব আনার অঞ্জাতবলের মেহাদ পাগলের নত কেবল এক বনের নব 
এ চিরস্্রীবলের । আমাকে লক্ষে নিলে আশনারাও আরাম পাবেন না__ সমস্ত পথ কেবলি ভিড় ঠেলে 
চলতে হবে এই লবস্ত চিন্তা করে শান্ত হবে বলে রইলুন । আপনানের ধাত্রা শুভ হোক্‌ স্ববেহ হোক। 
ইতি ৮ই আশ্বিন ১৩২১ 
আপলানের 
পর্নবীন্্রনাখ ঠাকুর 


শিলাইদা 

শ্রিন্ববারেহু 

আমি যে একদিন হাটের মধ্য ঘোবণ। করে দিরেছি যে "আমি তব মালফের হুব 
মালাকর” লে কথাটা বুঝি কিছুতেই আপনারা কানে তুলবেন লা? আপনি ধাই বলুন আমি 
একটি অক্ষরও লিখতে পারব লা আমি এ কয়দিন ইস্ছল পালিঘ়েছি_ আমার Exercise books 
সমস্ত লহরে ফেলে এসেছি__ আমি হিতঙাধনে মন দিতে পারব লা, আমি ইস্থুল্যষ্টারকে ফাকি 
দেবই । সেদিন আমাকে ঘাচার উপরে গাড় করিয়ে দেবেন, ভাল মন্দ মুখ দিবে বা বের তাই 
বলে খালাস হব-_ আযার বাকা ঘালসসরোবর থেকে সাদা রাজছাসের মত আকাশে ছুটে চল্বে-_ 
ছাপার কালীতে কালা হয়ে দাড়কাকের মত ছাদের উপর দল শেখে পাড়ার কানে তালা ধরিয়ে 
দেবে না। আপনাদের কার্ধাতালিকার্‌ মধ্যে আমাকে খুব একটুসানি ছোট স্থান নেবেন কারণ আপনার 
ভালবাসার মধো আমি বতটা জারগা অধিকার করি না এরকম সভামকে আমার স্বান অতন্ত 
সঙ্গী । আপনার ডাক কোনো মতে এড়াতে পারলূষ না বলেই ধর! ছিলুম ফান্ডের ডাক আমার 
চিত্তে পৌছর নি-- কারণ আমার মনিব আমার কাঞ্জ বরখাস্ত করে দিয়েছেন এখন তার খাব মহলে 
তিলি আমাকে তলব করেছেন । একথা বললে লোকে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু না করলে আমি নাচার। 

ভেবেছিলুম ঝবিবার রাতে ছেড়ে সোমবারে পৌছব কিন্তু আমার ছুটি মেরাদ থেকে 
ছু-হটো গোটা দিন আপনার সার্জারির ছুরি চালিয়ে একেবারে গোড়া ঘেষে ছেটে ফেলেন? 
দচাদায়| কিছুই নেই? জীবনে ছুটির দিন যে সব চেয়ে ভুলভি। এ দিনগুলি বে আমার পক্ষে কি 
এবং কতখানি ত! দি বুবতেন তাহলে এই ব্রাহ্মণকে আর কিছু দান না দিয়ে এই দিনগুলি দান" 
করে অক্ষর পুনা লাভ করতেন । 

তাছাড়া ব্কৃভার সঙ্গে একটা কবিতা ছুড়তে হবে এ আপনার কি রকম ফরমান? এ 
বসম্তকালে কি এই রকমের ভরক্কর অসবর্ণ বিবাহ আপনারা ব্রাস্মমতে পছন্দ করলেন? কিন্তু এ 
ঘটকের দ্বারা এমন অধর্শ হবে না। আমার শক্তি নেই। 

থে মানুষ লতাই বা তাকে ভাই বলে মেনে নিতে দোব কি? বেখালে যে খাপ খার না 
তাকে সেইখানে গৌজামিলল দিয়ে পৃথিবীতে যে কত অপকাধ্য হয়েছে তার কি একটা, হিসাব 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


রেখেছেন? আমাকে নিতান্তই একটা অপদার্থ কবি বলে স্বীকার করতে আপনার বাধা হচ্চে 
কিলের ? চামেলি দলের ভাল দিয়ে কি বেলগাড়িহ চাকা তৈরি হয়? ঘৰি সময় পান তবে 
এইক্ুলো একটু চিন্তা করবেন-_ হদি সমহ না পান এবং চিন্তা ন! করেন তবে অন্তত আদি 
আপানে চলে যাওয়া প্।স্ক এই সমস্ত কাজ দূলতবি রাখবেন । 
বাই হোক্‌, বিদাত, হে খোলা আকাশের কোলাকুলি, বিঘা, হে বসচ্ছবা তাসের সুগন্ধি চুম্বন, 
বিদায়, হে নিভৃত পদ্থাতীবের কলমৃখর চক্রবাক্‌ সভা, আছি যাব শন্বারদিন ছটার সময় কলকাতার 
সভার, বক্তৃতা করব, হাততালি নেব এবং তার পরে ধা কপালে থাকে তা হবে । ভন্গু করবেন না 
কবি বলে একেবারে নিতান্ত বেইবান নই কথা দেব বলে আপনাকে বখা দিয়েছি সেদিন 
কিছু কথা দিয়ে আস্ব এটুকু স্থির_- কিন্তু ভার বেশি আর কিছু লা।* ইতি ২১ মাঘ ১৩২১ 
আপনাদের 
ভরবীন্রনাথ ঠাকুর 


প্রিয়বরেষূ 

আপনি বিষন ব্যস্ত আছেন জানি তবু একটু ঠাণ্ড! হয়ে আমার এই চিঠিখানা আগাগোড়া 
পড়ে নেবেন। 

আগামী বৃহস্পতিবারে বারাকপুরে ভাইসররের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়েছি। লে নিমন্ত্রণে 
আহি বেতুৰ কারণ, লর্ড হাডিগ্বের পরে আমার চক্তি আছে। 

কিন্তু ইতিবধ্যে মামার স্বন্ধে কবিতা ভয় করেছেন। আমার আশ্রমের ছেলেবুড়ে। সবাই 
ধরেছে বদন্তউৎসবের উপঘোগী একটি ছোট নাটক রচনা করে দিতে হবে । আমি কখা দিয়েছি এবং 
সুরুপের নিঞ্ছন ঘরে লিখতে বসে গেছি। গানের সুরগুলো মস্তিষ্কের মৌচাকটার মধ্যে গুন্গুন্‌ করতে 
লেগে গেছে ॥ ইতিমধ্যে বুধবারে ঘি এখান থেকে বেরতে হয় এবং তার পরে আপনার ববিবার 
লারতে হয় তাহলে আমার রসের হজ্জ তগ্গ হবে। আমার লেখাটার সোট! চার পাচ কচি ভাল 
বেরতেই তাকে একেবারে ছাগলে খাহদ়ার মত ছশ করবে। তাতে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি না হুতে 
পারে কিন্তু কবির পক্ষে সেটা উপাদেয় নয়। 

ভাইসররফে লিখে দিলু আমি এখানকার কান্ছে আছি অতএব দুঃখের সঙ্গে ইত্যাদি ইত্যাদি । 
তার দুদিন পর্রেই কলকাতার বক্তৃতা দিতে গেসে আব কিছু না হোক্‌ বেজায় রকম রূঢ়তা হবে। 

অতএব আসচে রবিবারে রবিকে বাদ দিতে হবে| লাফিছে উঠবেন না। কথাটা! বুঝে দেখুন । 
আপনার এই কনকারেন্দ একদিনে শেষ করবার চেষ্টা করবেন না । তাহলে সমন্নও পাবেন না, সবল 
কথা হন করব্যরও উপার থাকবে না। তা ছাড়া এক সভান্ব সকল শ্রোতাকে ধরবে না। 

সভাপতি একই খাকবেন কিন্ত পালা অন্তত দুটো হোক্‌। প্রথম দিনের পালা সাঙ্গ বরে 
সভাপতি আগামী সভার স্থান কাল বিষয় ও বক্তার তালিকার বিজ্ঞাপন দেবেন। 

ছিতকৰ্শ্বের তালিক! ত ছোট নয এবং তার সাধনোপারও দীর্ঘ-_ হি চায়ের টেবিলে খবরের 


প্রথম সংখ্যা চিঠিপত্র 


বাগ পড়বার মত করে৷ লব কথাক্ষলোকে লদ্দুডাবে তাড়াহুড়ো করে সেরে দেন তা হলে কোনো 
কাজই হবে না। অতএব ধাবা কিছু কাঞ্জের কথা বলবেন ডাবের বলবা ভাল রুকন সনদ দেবেন । 
“তিনটে সভা হদি না বলাতে পারেন অন্তত দুটো দ ভার বলাবেন। 
এই আমার পরামর্শ | যদি গ্রাহ্থ ন হয় অর্থাৎ বদি নান! কারলে অসাধ্য হর তাহলে আমাকে 
এবারকার মত বঙ্দন করা ছাড়া উপায় নেই । কারণ একদ্বিকে আমাকে সরন্বতী তাগিন করছেন তার 
উপরে রাক্ষলক্্ীও লেন্বাদা পাঠিয়েছেন তার উপরে আবার ভারতলস্ম্রীও হদি দন ঠেলঠেলি করেন 
তা হলে আমার আর আশা নেই । অতএব তিনটির মদো প্রথমটিকেই মানতে হচ্চে ঠাকে এলো 
আমার পক্ষে সোজা লহ । তাই তার পন্গুসন্ট আমার হৃদছের মধ্য থেকে উঠে আনার নস্বিচ্কের মধ্যে 
শতদল বিস্তার করে বলেছে অতএব রইল বারাকপুর, রইল আপনার সভা। কবির অবস্থা এখন 
এমনতর যে ডাকারের কাতর বাইরে*__ ইতি ১৬ই ফান্ধন ১৩২১ 
আপনাদের 
উরবীন্্রনাখ ঠাকুর 


প্রিয্ববরেষু 
“আপনি আমার ছন্তে কোনো! ভয় ব্বাখ বেন না] সত্য না বে নয়_- খুব স্পষ্ট করেই বলা 
চাই । এবার আমার দ্রীবনের সব ক’ট। পালের উপরে নিন্দাগাল লাব্ননার ঝোড়ো হাওয়া লাগিছে দিয়ে 
এপাবের ঘাট থেকে 'মামার নৌকো) বিদায় নিয়ে তৃফানের উপর পাড়ি মারবে আমার কাধ্েনের হদি এই 
মংলব হয় তবে আমার কাণ্তেনের আয হোক্_ আমি শিছ পাও হব না। ইতি ১৮ই আয ১৩২২ 
আপনাদের 


&্ররধীন্ত্রনাথ ঠাকুর 


শরিবরেহ্‌ 

আপনার! দেশের উপকার করতে চান অথচ মাহুধের প্রতি আপনানের দদ্বাষায়া কিছুমাত্র নেই। 
জামার মরবার বয়স হয়েচে এখন আমাকে মারেন কেন-_ ধমরাজের উপর বরাং দিলেই তার কাজ 
তিনিই সম্পন্ন করবেন। 

একট জিনিল বারবার লবীক্ষা করবে..স্পই বৃঝধতে । রেডি হে পাবলিকের সাছলে ধাড়াবার মাহুষ 
আমি নই। ওতে কেবল যে আমার মানলিক শক্তি অপরান্ হয তা নঙ্গ শারীরিক শক্রিরও। দশের কাছ 
ঘদি আমাকে করতে হয় সে দশের সংসর্গ বাচিয়ে । আম্যর আত্মরক্ষার একটিমাত্র উপায় জামি দেখতে 
পাচ্চি আপনাকে দূরে রক্ষা করা!) 

নিজের সম্বন্ধে আমার কোনো অভিমান, আছে তা মলে করবেন ন! কিন্ত সে দক্কেই আদি 


৬২ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


বরাবর ঠকে এসেভি। এখন আর আমার বেশি সম হাতে নেই এধন আর আমি নিজেকে দৃঠো মুঠো 
করে ভিড়ের মধ্যে হরির লুঠ দিতে পারব না! এখন আমাকে একটুখানি পাশে দিকে নিরালায় সরে 
দাড়াতে হবে। রি 

অতএব সভাপতি হবার মত একে আমার সামর্থ নেই তার উপরে আমার সাবধান হবার সমন 
হয়ে এলেচে। লিষ্ের পীমানাটা এখন ঠিক করে নিছে তার মধ্যেই মাথা গুনে দিন কাটানোই হচ্চে এখন 
আবার পক্ষে সঙ্গত । আছি কোনোরকম ঘেঁধাঘেবি ঠেলাঠেলি কিছুতেই আর সইতে পারব না হৃতরাং 
এখন আমাকে লডা বাচিয়ে চল্‌তে হবে । বাকী স্থানের যোগে এক একজন হতভাগ্য তেমন ভিড়ের 
ঠেলায় ভূবঙ্গলে গিয়ে মরে আমার সেই দশা হয়েচে_ আমি অত্যন্ত সহজে নানাজলের চাপের মধ্যে 
নিজেকে ছেড়ে দির়েছিলুম এখন দেখচি ছাপিয়ে উঠেচি, মন করে পারি সরতে ছবে। 

লেই সরবার পণ যখন মনে প্বাটচি ঠিক এমন সময়ে আপনার চিঠি পেয়ে ভরিয়ে উঠেচি_ 
দোহাই আপনার, আমাকে চুটি দিতেই হবে৷ আমাদের দেশে ধর্শমঘূদ্ধেত্ব নিন্বদ হচ্চে এই হে, যে ব্যক্তি 
পড়ে গিঘ্বেচে তাকে মারতে নেই । আমি পড়ে গিয়েছি। এখন সংসারের হুদ্ধক্ষেত ছেড়ে আমাকে অস্ত 
ক্ষেত্রে হেতে হবে 

হিতলাধনমণ্ডসীর বে কর্তধাতালিক! দিয়েছেন সে আমি মনের সঙ্গে অনুমোদন কৰি । লেগে 
ঘান কাছে । যদি পরাদর্শের প্রয়োজন হছ্ধ আমার কাছে গোপনে আদ্বেন-_ সভার বাহিরে__ বে খতৃতে 
চুল পাকাহ দে ধাতুর প্রধান ফলল হচ্চে পরামর্শ । 

প্মার শুভ্র চরে বাল করচি। দেখ চি এইখানেই আবাকে মানান্ব ভাল-__ একেবারে শাদায় শাদ!। 
এখানে একদল ঠাল আছে তারা নিজেরাই কলরব করে, আমাকে কোনোদিন কিছু বল্তে অগ্ছরোধ করে 
না-_ লেই জন্তে তাদের সঙ্গে আনার বেশ বন্চে। 

আত শুক্ললক্ষের চন্্রালোকে আকাশ উপচে পড়চে-- এখন যদি কেরোসিন ল্যাম্পের হাতে ধরা 
দিই তা হলে সেটা অতান্ত অবৈধ হবে অতএব এইখানে বিদায় ।* ইতি ০ ফাল্গুন ১৩২২ 

আপনাদের 
ভ্ীরবীজরনাখ ঠাকুর 


শিলাইদহ 
শ্রি্ববরেযু, 
ুসধস্ত তরুণী ভাধ্যা বিপদের কারণ । আমি বৃদ্ধ, আপনাদের লভ! তরুণী, এ সভার পতিত্বপদ 
গ্রহণের কাল আমার উত্ীন হয়ে গেছে! এখনো তাজা আছে এমন কোনো লোককে পাকড়াও করবেন ॥ 
তা ছাড়া, আমি সংলারে কেবল একজন কবি মাত্র, নিজের এই চৌহম্দিটুক সম্পূর্ণ মেনে নিযে 
তারই মধো শেষ কয়টা দিন কাটাতে চাই । আমার ছার! দেশের কাজ আদাদের আশা একেবারে ছেড়ে 
দেবেন। আমি দূরে থাকলে দেশও আরামে থাক্বে আমিও । 





প্রথম সংখ্যা চিঠিপত্র 


আমাকে স্থায়ী সভাপতি করতে চযন। কিন্তু স্বায়িত্বের শে কিনারায় এসে গীড়িয়েচি। থে 
অসি পদ্মার ভাঙনের মুখে তাকে দৌরসী করে নিয়ে লাভ ফি? আপনাদের সভার নাস্ত বৈপববা_ 
গ্রাচিরে চলবেন । 

বিচিত্রাকে খুব বেশি 36:10891% নেবেন লা) ওটাকে কোনো রাছকীয চতৃর্দ্দোলার মত 
দশের ঘাড়ে চাপাব না। নিজেরা কোণে বসে বদি ওটাকে গড়ে তুলতে পারি ভালই, না পারি ত পড়ে 
খাকৃবে, বিনচ্নের ও খরচ লাগবে লা। খন বোলপুর বিশ্যালয স্ব কবেছিলুৰ, একলাই করেছিলুন 
এখনো! প্রায় একলাই চালাচ্চি। বিচিত্রার জস্মোংসবে বাহির থেকে দুচার জনকে নিমত্রণ করেছিলেম, লেখ] 
গেল সেটা তাদের প্রতিও জুলুম, বিচিত্রার প্রতিও বিশেধ আঙ্কল লয় । আমতা লক্ষ্মীছাড়ার দল নাম 
লেবার ঘোগাতা লাভ করিনি, কিন্তু আমরা খাপছাড়ার দল । অতএব থাপের বাইনে যদি নিজের চেষ্টা 
বশর ছোটাতে পারি ত তবেই টি কলুষ, লা পারি ত অন্তত আরে কারো কোনো। ক্ষতি করব না। 
“একলা চল, একলা চল, একলা চলবে ।" 

এই শিলাইদহের ছাদের উপরকার ঘরে বলে এই একটি স্বল্প সনের মো পাক! করে নিতে 
চেষ্টা করচি_- লেটি হচ্চে এই, ধিনি অধাচিত দিয়ে এসেচেল তারই পায়ের তলায় ছোড় হাতে বসে থাকব 
= অঞ্লির উপরে প্রসাদ যা এসে পড়বে সেইটেকেই সংসারের মধ্যে লতা দান বলে মাখায় করে নেব__ 
কারে! উপর দাবী করব ন! । কারণ তা করতে গেলেই দানের মৃলাকে দাবীন্গ পরিমাণের সঙ্গে তুলনা 
করে দানের প্রতি অশ্রন্ধ। আলে-_ সেইটেই অপরাধ, স্থতরাং সেইখানেই দুঃখ । 

ওরে ভীরু, তোমার পরে নাই ত্থুবনের ভার । 
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার। 

আজ রাত্রের গাড়িতে শিয়াসন আসবেল। তাকে নিয়ে বোটে করে ভেলে পড়ব। 
বদি পাহি তাকে আমাদের পতিলরট! দেবিযে আনব | বুবী আগ কলকাতায় বিরে গেলেন। গগনে 
লিখেছি আপনাদের হাতেই ফাল্তনীর সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে দিতে । কোনো বাধা হবে বলে আশঙ্কা করিলে ॥ 
রথীর সঙ্গে দেখা করে ঠিক করে নেবেন। হলি ভিন্ন ভিন কেম্মে ভিতর ডিত্র দলের হাতে দিলেই উপকার 
হজ তবে লে আপন্যরাই বেবেন। নিরগ্রের পেটে অহ পৌছলেই টাকাটা ঠিক ছাঘগাগ্ধ পৌছবে_- কোন্‌ 
নামধারী সম্প্রদায়ের হাত দিছে গৌচচ্ে সেট। কিছুই নর (* ইতি ৮ই ডান্তুন ১৩২২ 

আপনাদের 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রিন্বরেষূ 

আপনার রিপোর্ট আমার নাম আর বে-কোনো আকারে ও উপলক্ষ্যে ব্যবহার করুন পির 
কাছটাকে বাদ দিবেল। আমার কাছ্ছকে আমি কোনমতেই প্রচার করিতে চাই না কারণ আমি 
পায্িকের কাছে লাহাব্য চাই না, খ্যাতিও চাই না, স্থতরাং লিচ্দাও না। আমার কাজ আমার গোপন 


৬৪ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


কাদ_ এ কাজ ধাহাকে উৎসর্গ করিঘাছি তিনিই তাহার রিপোর্ট গ্রহণ করিবেন! এই পলির কথা 
আপনি রিপোর্টে ব্যবহার করিতে পারিবেন লা।--- 
আর কিছু বপিধাহ নাই । নোট কথাটা, যে কাজ আমার আবনেহ সাধনা তাহাকে বাহিরে 
দৃষ্টির সন্ুবে স্থাপিত করিয়া ধরা আমার সাধনার প্রতিষ্কল-_ তাহাতে কাছেরও ক্ষতি হয় নিক্ষের 3.1 
এই আন্তই, মাপনি বিরক্ত হইবেন জানিহাও এই বিযন্নে আপনাকে সম্মতি নিতে পারিলাম 
না__ কারণ ধিধঘ্বটি মামার পক্ষে বিশেষ ওকতর | ইতি ১১ই চৈত্র ১৩২২ 
আপনার 
জ্রবীন্্রনাথ ঠাকুর 


১. ডাকর দিছে ভ্রযাণ যৈতহজ মেছো হাসপাতাল বাসতব্নের প্রশস্ত ছাথে রবীশ্রবাধকে কেরে করিয়া! ছে বদ্ুলস্থিলাম 
অনুষ্ঠিত হইত, কৰি এই পত্রে তাহাই $লেখ করিয়াছেন { i 

এই বংলন্ধ মাসোৎসৰের শেষ দিনে জরশ সবষর বিশেষ আত্রহে রবীহনাখ সাধারণ ব্রাক্ষসমাদে আচার্ধে॥ আসন 
অ্রহণ করেন। 

২ সতানানবারু পান্তিশিক্ষেতনের পূর্বতন শিক্ষক. এই সময় তিনি পীড়িত ছিলেন। হেনার্ড সাহেব যেয়ে 
হাসপাতালের তংবালীন হপারিস্টেবেন্ট । 

ও বহ্গীর হিতলাধলমণওলীর উন্বোধলপতায় প্রবন্ধ পাঠ করিবার অনুরোধের উরে লাখত। রবীশ্রনাখ এই সভার 
দে হকতা দেন তাহা মর্ঘ ‘কও নাচ সবৃদ্রপরে (১০২১ ফাল্গুন ) প্রকানিত হয়; সম্প্রতি রবীজ-চনাধদীর চতুৰিংশ খণ্ডে 
কালান্বর এরন্থের সংযোগন-ম:শে মুত্রিত হইচাছে। 

॥ বঙ্গীয় হিতস:ধনমণ্ডলীর উৰ্যোগে আহত সম্ভার বত! দিবার অনু-রাধের উত্তরে লিশিত। এই সমর কৰি 
কান্তনী নাটক রচনায় নিরত। 

« বঙ্গীয় হিতসাধননওলীর সার পজাপতি পন গ্রহণের অনুরোধের উত্তরে লিখিত। 

৬ এ পত্রধাৰিও অনুরূপ অনুরোধে উত্তরে লিখিত । কবি ৰঙীয় হিতসাধনমণ্ডলীর অন্যতম লহক্কারী সঙাপতিতে, 
পরে সভাপতিত্ব কার করিয়াছিলেন 

বিচিহ৷-_ছোড়াসকোর ঠাকুরবাড়িতে বিয়ী-সাহিতি/কশ্বোষ্টীর সশ্মিলনের প্রতিষ্ঠান ও বিভালয। যে করন লগা 
ৰিচিত্ৰায প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল 'চিঠীপত্র' চতুর্ব ৰণে দিথীর! দেখীকে লিখিত রবীক্রবাণের ২৯ সংখ্যক পরে তাহার আভাস আছে। 

কাদ্ধনীর.--টাক।-এই বৎসর মাঘ বাসে থাকুড়ার ছণিক্ষপীড়িতদের সাহাত্যকপে রৰজনাৰ কলিকাতা ফাল্গুনী 
অভিনয়ের আয়োজন করেন। 


বিশ্বভারতী পান্রুকা 


কার্ভিক- পৌঘ ১৩০৫ 





বিষয়ন্থচী 
পালকি ববীজ্রনাথ ঠাকুর 
তানসেন-ঘরান! উক্ষিতিদোহন সেন 
হুরপ্রসাদ শাস্বীর রসবচনা উপ্রষখলাথ বিশী 
হরপ্রদাদ শাস্ব্রীর বাংলা রচনাবলী জত্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যান্থ 
অকার বনাম হন্চিহ্ প্রহবীরকৃমার চৌধুরী 
হী পবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
কড়ি ও কোমলের ছন্পরিচ উএ্রবোধচজ্ সেন 
স্বরলিপি ইইন্দিযা দেবী 

চিত্রন্চী 

বাপু গগনেন্্রনাখ ঠাকুর 
তানলেন মনোহর 
হরপ্রলাদ শাহী জ্যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় 
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এ শ্রাবণ মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ হয়। 
বৎসরে চারিটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়_ 
শ্রাবণ-আশ্বিন, কাতিক-পৌঘ, মাছ-চৈত্র ও 
বৈশাখ-আযাঢ় । প্রতি সংখ্যার মূল্য এক 
টাকা । বাধিক মূলা (রেজিস্্ী ডাকে ) 
৫/০। বিশ্বভারতীর সদস্যগণ পক্ষে ৪৫ | 


শ বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষের 
(আাপিক) প্রথম ও ষষ্ঠ সংখ্যা ব্যতীত অন্য 
দশ সংখ্যা কিনিতে পাওয়া যাইবে । 
দশ সংখ্যা একত্র ছুই টাকা আট আনা। 

শব পঞ্চম ও বষ্ঠ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট 
পাওয়া যাইবে! প্রতি সেট হাতে লইলে 
৪২ রেজেছ্বী ডাকে ৪৮০০! 

শ্ব তৃতীয় বর্ষের অল্প কয়েকটি সাত্র 
সম্পূর্ণ দেট আছে। হাতে লইলে ৪২, 
রেজেছ্রী ডাকে ৪৮০ 1 

শ্ব চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা 
পাওয়া ধাইবে। প্রতি সংখ্যা হাতে 
লইলে ১২ রেজেছ্ী ডাকে ১*। 

কমর্ণদ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা 
ড৷া৩ দ্বারকানাথ, ঠাকুর গলি, কলিকাত। 


রবীন্দ্রসংগীত -স্বরলিপি 


জনগ্ণমন-অধিনায়ক 
বিখ্যাত জাতীয় সংগীতের স্বরলিপি । 
মূল্য ছয় আনা । 
স্বরবিতান ৭ 
ফাস্তুনী নাটকের সমুদয় গানের স্বরলিপি । 
মূল্য আড়াই টাকা । 
স্বরবিতান ৬ 
বসন্ত নাট্যের সমুদয় গানের স্বরলিপি । 
সেইলঙ্গে নাটকটিও সম্পূর্ণ মুদ্রিত আছে। 
মূল্য আড়াই টাকা । 
ভারততীর্থ 
রবীন্দ্রনাথ-রচিত, নবভারতের নবীন 
উষার আশা ও উদ্বোধনের গান, 
ষোড়শটি গানের স্বরলিপি সহ। 
মূল্য এক টাকা বারো আনা । 


বিসর্জন 
বিসর্জন নাটক ও তাহাতে ব্যবহৃত 
স্বরলিপি। 
মূল্য দেড় টাক।। 
স্বরবিতান ১ 
এই খণ্ডে পঞ্ধাশটি গানের স্বরলিপি আছে! 
মূল্য আড়াই টাকা । 


বিশ্বভারতী 


কাতিক-পৌহ ১৩৫৭ 





রাজপুত্র 
শিল্পী শ্রগগনেহনাপ খাকুল 





বিশ্ধভারতী পন্রির। 
কাভিক- পৌন্ ১৩৫৫ 


পালকি 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রপিতামহী-আনলের সেই পালকিখানা 
নবাবি-যুগের অভিমান নেলে মাছে 
আয়ত তার আাদনে, 
যোলে! বেহারার কাধের ন্যপের ডাণ্ডায়। 
এ দিকে, এ কালের বরখাস্তকর! 
নামকাটী অপমানের নানা দাগ 
তার সকল গায়ে। 
সে প'ড়ে থাকত দালানের বারান্দার 
এক ধার থেষে 
ঠেলামার! ব্যস্ত কালকে পথ ছেড়ে দিয়ে। 
আমার তলিয়ে-যা ওয়া ডুবসাতার ছিল ওরই গভীরে 
ছুটির দিনে, দরদ্রা বন্ধ ক’রে। 
খুঁজে বের করার অতীত ছিলেম আমি 
এতেই ছিল আমার খুশি, 
এক ফুহুর্তে পেরিয়ে যেতুম 
সতর্ক সংসারের সকল নজর্বন্দির বাইরে । 


বাইরে বাড়িভর! লোক, 
সামনের আডিলায় চলছেই আনাগোনা । 
যখন আটটা নস্টা বেলা, 
এই আঙিনায় ভিখিরি জমেছে যুষ্টিভিক্ষার চালের জঙ্বো, 
প্যারী বুড়ি বামা কাধে হাত ছলিয়ে আনছে তরিতরকারি, 
বাক কাধে নিয়ে চলেছে দুখন বেহারা 
গঙ্গার হল ঘড়ায় ভ'রে 





সপ্তম বর্ষ 


বালকের ইচ্ছাত্রমণের বাহন এ পালকি, 


ও তার গল্পের জগতের অচল গভির পক্ষিরাঙ্ত । 


আগের সন্ধেবেঙায় 
ঝিঝি ভাকছিল বাইরের কোপে, 
ঘে। ডাকাতের গল্প জমেছিল 
ছায়াকাপ। ঘরে 
মিট্‌মিটে আলোতে 


দেয়ালে টিক টিক করে চলছিল ঘড়ি। 
ছুটির দিনের জাতু লাগল । 


বিনা চলায় চলল আমার 
অদৃশ্য ঠিকানায় ভয়ের খোজে । 
নিযিশব্দের শিরায় শিরায় তাল দিতে লাগল 


বেহারাগুলোর হাইহুই হাইন্থাই 1 
ধূ ধূ করে মাঠ, 


বাতাস কাপে রোদ্ছরে, 


হীন জিত যেন তৃষ্ণায় করছে হী হী। 


দ্বিতীয় সংখ্যা পালকি 


দূরে বিক বিক করে কালিদিঘির জল, 
চিক চিক করে বালি_ 
ডাঙার উপর থেকে হেলে পড়েছে ফাটলধর! ঘাটের দিকে 
প্রকাণ্ড পাকুড় গাছ । 
এ অখ্যাত হুতৃতান্তে 
জমা হয়ে আছে ঝাকড়৷ চুল নিয়ে গল্পের আতঙ্ক 
গাছের তলায় ঝোপের মধ্যে । 
এগোচ্ছি কাছে, দুর দুর করছে বুক, 
ভয় পাচ্ছি পুলকিত মনে । 
বাশের লাঠির পিতলবাধানো মাগাগুলো 
দেখ যাচ্ছে হুটো-একটা ঝোপের উপর দিকে । 
কাধ বদল করবে বেহারাগুলো এখেনে, 
জল খাবে__ 
তার পরে? 
রেরেরেরে রোরেরেরে ॥ 


দেউডিতে ঘণ্টা বাজল-_ এক ছুই তিন, 
এ কালের সময় এসে পড়ল 


পালকির পীন্ডি ডিঙিয়ে, 
চিৎপুর রোডে পাহারাওয়ালা 
দাড়িয়ে আছে গল্পটাকে মাড়িয়ে দিয়ে । 
মু 
২৪ এপ্রিল ১৯৪৯ 


ইংরেছি ১৯৪* সালের এপ্রিল মাসে সংপুঁবাসের সময রবীস্থুনাথ নিজের ছেলেবেলার স্থতিচিত্র 
॥ গদ্াছন্দে প্রথম লিখিতে আরম্ভ করেন বলিছা মনে হয়্। ববীন্দরভবনে রক্ষিত পাওুলিপিতে এইরূপ দুইটি 
কবিতা আছে; 'লালকি' তাহার অন্ততর। “ছেলেবেলা'র স্বিতীর পরিচ্ছেদের আরস্তাংশ ও হষ্ঠ 
পরিচ্ছেদের শ্ঘাংশের সহিত কবিতাটি তুলনীয় । _ নির্মল চট্টোপাধ্যনস 


তানসেন ঘরানা 
এক্ষিতিনোহল সেন 


বাদশাহী আমল হইতে আজ পর্যন্ত উত্তর ভারতে ভারতীয় সংগীতের ধারাকে গৌরবের সহিত 
বন্ধায় ব্াখিয়াছেন তানসেনের “ঘরাল।” অর্থাৎ পরিবার । তাই তানসেনের খরানার ও সেই বংশীঘবদের 
সাধনার কথা কিছু আলোচনা কর! দরকার । এই বিষরে আমার ছানাশুনা যাহা ছিল তাহা অন্তত্রও আমি 
বলিয়াছি। তাহার পর পণ্ডিত স্বদর্শনাচার্ধ তাহারে বিখ্যাত পুর্যতন-সং্টিত-বিযন্রক গ্রন্থে ঘাহা লিখিয়াছেন 
তাহাতে, এবং পণ্ডিত গণেশপ্রসাদ দ্বিবেদী “হিন্দুস্থানী কলচর ও সংগীত” নামে হিন্দস্থানী-উর্দু কাগজ 
নয়াছিন্দের মধে) বংসরাধিক কাল যে সব প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই এই প্রবন্ধে প্রচুর সাছাহ্য 
শাইয়্াছি। ইহাদের সহারতা বিনা এই প্রবন্ধ লেখা সম্ভব হইত না। 
আকবরের দরবারে বাবা রামদাস, তানসেন, ব্রজচজ্জ, চন্দ প্রভাতি বড় বড় গুণী ছিলেন। 
সেই যুগে সিংহলগড়ের বাজ! সনৃখনসিংহ বীণার অলাধারণ গুণী ছিলেন। আকবর তাহাকে কোনো 
মতে বশ মানাইতে ন। পারিদ্বা তাহার পুত্র মিসিংহকে দোর করিত! ধরিয়া আনেন ও অনেক কষ্টে 
সিংহকে শাস্ত্র করেন। সিশ্রসিংহও পিতার মতই বীণার ইন্ী ছিলেন) তাহার বীণাবান্টে অলাধারণ 
ওজস্থিতা ছিল। 
তানসেনের জন্ম গোঁড ব্রাহ্মণ বংশে । তাহার পিতা মকরদ্দ পাণ্ডে রেওয়ান্র বাঘেল রাজ] 
বামচন্দ্রের দরবারী গুণী ছিলেন। তানসেন প্রথমে ছিলেন বৃম্দাবনের বাবা হরিদাস স্বামীর শিল্প, পরে 
গোয়ালিয়রের স্থফধী ফকীর মহস্মৰ ঘৌসের কাছে শিক্ষা লেন ও মুললমান ধর্ম গ্রহণ করেন। তবে 
তানলেন-পরিবারে এখনও গোঁড়ীছ ব্রাহ্মণদের অনেক আচার বছ্গার আছে | তাহ! ক্রমে বল! যাইতেছে । 
নোটামুটি ১৫০১ হইতে ১৫৮৯ খ্রস্টান্বের মধো তানসেন জীবিত ছিলেন। আবুল ফজল বলেন, 
গত হাজার বছরের মধ্যে এমন গুণী আসমান লাই । কবি হিসাবেও তালসেন অতিশয় মাননীয় । তাহার 
গানে হিন্দত্রাক্মপোচিত ভক্তি প্রচুর পরিমাণে আছে । ক্রুপদ-ভৈরবে তাহার গালে শিবের অপূর্ব সব বন্দনা. 
দেখিতে পাই 1 
মহাছেৰ মহাকাল ধুনট শূলী পক্ষব্ন লন নেত । 
পরমেশ্বর পরাৎপয় মহাযোগী মহেশ্বর পরমপূরুষ ত্রেদমর 
ভিতর ভিন পথ বৈসে আৱত, পিল্ধুরা পাত্র রুহত মগন 
তানসেন ও হৈ--তৈসে ভিন্ন ভিন্ন মূৱতি উপাসত ও যহীসমূহ আৱত ॥ 
স্বস্বতী বিহয়েও মিঞা তানসেনের একটি গ্রপদ উদ্ধৃত করা ঘাউক। 
সরস্বতী মাতা ছো বরনাঈ 
জন্ম বিষ্কী তে। হৈ হছাই--- 
বীচ সভা কে রছে। সহাই 
জে তোকে অৰ রাম ছুহাঈ । সরন্ষতী-.. 


দনজানী নী /শাভাহাবাযজ্জানালল 





দ্বিতীয় সংখ্যা তানসেন রানা ৬ 
তপ 


দীপাবলীর উৎসবে মিঞা তানসেনের বংপীরেরা স্বহস্তে পৃহপ্রাহ্গণ গোক্লি করিরন। সরস্বতী- 
“পুজার বলি এই কুপদটিই গান করেন। 
আবার মৃলদানী ভাবের পদ্দেও তাহার গভীর অনুরাগ নেখা বার। সেইক্সপ গানও উদ্ধৃত 
করা! দাউক । রঃ 
তু আব হাদ কর থে হচ্ছে 
আপনে অন্রহ কো. 
ছে! ছুহ ভুনা হো তেরো! 
লা ইলাছ ইলিয়াছ, বৃহস্ষদ রহুলিসাহ, 
নবীন্ীকা কলাম জব। পর ধর লে বন্যে। 
তানসেনের গানেই দেখা বা চারি প্রকারের গ্রশদ ছিল । তাহার মধ্যে রাজা হুইল “গৌড়হার,” 
সেনাপতি হইল “বংডার," মন্ত্রী হইল "ভাগুয়,” বকপী হইল “নৱরহার” ! 
ৰাষী চাক়্োকে হ্যোহার 
প্রন লীৱে হো শুনীজন তব পাৱে বিদ্তাসার ৷ 
বাজ গোররবহার, কোঁজন্বার খংডার, দীরান ভাদ্র, বকুসী নররছার । 
অচল হুর পকব, চল, পুর রেখৰ, মধান বৈবত নিশা সংধার, 
সন্তক তীন, ইল দূর, বাঈস শ্রুতি, উনংচাস কুটতান, তানসেন আবার (প্রপৰ সুপালী) 


ইহার মধ্যে তানসেনের নীতি হুইল গৌড়হার। তিনি গৌক ব্রাহ্মণ বংশীয় । ইহা ঘীরস্থির 
বলিয়া ঝাজা। হিসিংহের রীতি ক্ষত্রিয়ের ওজস্বী রীতি, তাহাই সেনাপতি ॥ ঠাকুর হরিদাসই ডাণ্ডর 
(ঠাকুর), তাহার রীতি দীন্লান বা মন্ত্রী । 

মিশ্রলিংহের বীণাতে ক্ষত্রিযকুলোচিত বীরত্ব ছিল! তাই তাহ! ছিল খড় গবং তীক্ষ। সেই 
বাধীর নাম খড়গবাধী বা খাণ্ডার-বাণী। মিউীসিংহ তানসেনকে প্রভৃত সম্মান করিতেন। কারণ 
তানসেন ছিলেন মিনিংহের পিতার শুরুডাই। তাননেনের অঙ্করোখে মিশীসিংহ তানসেলের কন্সা 
সর্ব্বতীকে বীণা শিখাইতেন। এভাবে উভতে প্রেম হয়। ছিউসিংহ তানলেনের 'কন্সাকে বিবাহ করিয়া 
মিন খ হুন। পারসীতে 'নবাত' অর্থে মিশ্রা। তাই নবাত খা নামেও তিনি পরিচিত। মি 
বংশে তানসেনের বে দৌহিত্রধারা চলে তাহাতে ন্যাদত খাঁ, সদ্যরং, অদারং প্রভৃতি বহু গুসীর জন্ম 
হইয়াছে! তানসেনের পুত্রপত ও কন্ঠাগত বংশের কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া ঘাইবে। ইহারাই সার! 
উত্তর-ভারতের লংগীতবিস্াকে বাচাইয়! রাখিয়াছেন। 

তানসেনের ধারায় চিরদিন বীশাঘস্তরেরই সমাদর। বীখাকে ইহারাও সবকলাঘুক্ত, স্বাঙ্গসম্পূর্ণ 
করিয়া লইক্বাছেন। তানসেনের পুত্র ও কন্তাব বংশ ছাড়াও ছুইএকটি প্রখ্যাত বীণকার্‌-ঘর্ান! উত্তর- 
ভারতে আছেন) সেইরূপ এক বংশের শেষ গু সাদিক অলী খাঁ রামপুর দরবারে উদ্দীর খার স্থানে 
শতি্িত হন । উহাদের শদিপুরুষ মাধব সামে ত্রাদ্ধণ লাকি রাজা বিক্রমাদিতোর বীণকার ছিলেন 
“যাধবানল কন্দল!’ গ্রন্থ এ মাধবেরই কখা। এই বংশেরই শিল্প হরিদাস ও বৈজু বাওয়া। সাধক গুলী 
বৈজু কোনোদিন কোনে! দরবারে ধরা দেন নাই । আকবর তাহাকে বহু চেষ্টারও বাধিতে পারেন নাই । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 
৯ 
সাদিক অলী খার পিতা মৃশরূরফ খাও অপূর্ব গুণী ছিলেন। তাহার গুরু বন্দে অলী খার সদতুল্য 
পারক-বাদক নাকি কেহ দেখেন নাই ॥ তাহারা সবাই সাধক-বৈন্ুবা ওয়ার ধারার শিক্ষা, পাইস্বাছেন। 
এই লব গুণী অতিশয্ন উদার ও দুক্তপ্রাণ, সাসশ্রদাত্বিক কোনো! সঙ্কীরণতার ধার হারা 
ধারিতেন না। ইহারা যেদন সুক্রপ্রাণ তেমনি দুক্তহস্ত । অনেকের আইও বেশি ছিল লা। তাই 
ইহারা প্রান্বই খশ করিতে বাধা হইতেন। প্রণ করিতে গেলে ঘদি কিছু বাধা রাখিতে হয়; তবে 
বাধা রাখিবার মত ইহাদের ছিলই বা কী? বিত্তের মধ্যে তো এক রাগরাাপিস্টী। তখনকার দিনে বানিয়ারা। 
কোন্‌ কোন্‌ র্যদ্রা-বাদশার প্রিয় কোন্‌ কোন্‌ রাগ, তাহার খবর রাখিতেন, এবং সেইসব রাগ ধাধা 
রাধিয়া গুনীদের কর্ দিতেন । দরবারে সেই রাগের ফরমাইল হইল, কিন্তু গুণী বাজাইতে অক্ষম । এমন 
অবস্থায় গরবারের লোক আসিঘা নগদ টাকা দিয়! রাগৱাগিণী খণমূক্ত করিলে গুণী তাহা বাঙ্গাইতে গ্রন্থ 
হইলেন । এইরূপ ঘটনা, তখনকার দিনেব বিবরণে পাওয়া বায় । 
থে সব গুনীদের কথা বল! হইতেছে ইহারা উত্তর ভারতের) দক্ষিণ ভারতের গুনী ও 
বীণকারদের ধার! স্বতন্ত্র । ত্যাগরাছ প্রন্ভৃতিদের প্রভাব সেই দেশে । লেখানকার লঙ্গদেশ্বর শাহী 
প্রকৃতির বীণাও অপূর্ব বস্তু | সঙ্গমেশ্বর শাস্ত্রী কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন। তাহার বীপাতে হেল 
অন্থরোক্থা। কথা বলিত। 
তানসেনের বংশের কথা বলিতে গেলে তাহার পুত্রদেক ধারা এবং কস্তা সর ্বতীর ধারা বলিতে 
হয়। ছুই ধারাই সংগীতে সমান সিদ্ধহ্ত । তানসেনের পুত্রগত ধারা প্রধানত রবাবে ও বীণায় প্রবীণ । 
তানসেনের পিতার নাম মূকুন্দরান ব| মকরন্দ পাণ্ডে। তানসেনের নাম ছিল রামতন্ পাণ্ডে। স্ত্রীর নাম 
প্রেমকুনায়ী । তাহাদের চারি পুত্র ও এক কন্তা সরগ্ৰতী। মিওীসিংহের সঙ্গে সরস্বর্তীর বিবাহ হয়। 
তালসেনের চারি পুত্রের নান স্মরত সেন, শরৎ সেন, তরঙ্গ সেন ও বিলাস সেন। সুরত সেনের পুত্র 
নোহলেন বা৷ মহালেন, তাহার পুত্র সুধীন সেন বা হুহীল সেন। মতান্তরে স্বরত লেনের পুত্র সুহীল সেন ও 
স্দীন লেন। দ্বিতীয় পুত্র শরৎ সেন নিঃসন্তান | তৃতীন্ব তরঙ্গ সেন বা তানতরঙ্গের নামই আইন-ই- 
আকবরীতে দেখা বার । চতুর্থ পুত্র বিলাস খারের ধারাই বহুদিন চলিঙ্থাছে। তাহার পুত্র উদছ সেন ও 
দদ্ধাল সেল। উদ সেলের পুত্র করীন সেন। করীমের পুত্র ঘর খা ও রাগরস খা । কনিষ্ঠ রাগরসের 
পু মলীত খা দেতারের “মপীত বানী” চরের প্রবর্তক । এখন এই চওই সর্ব-গুণিজন-নান্ত ও অতুলনীয় । 
তাহার পুত্র বাহাদুর খর সন্তানের কথা আনা লাই। করীমের বড় পুত্র ম্থঘর খার পু 
হুলন খা। 
হলনের পুত্র গুলাব খা । গুলাব খা (তোনসেনের কক্কাবংশঞ্) বিখ্যাত সদারগের বন্ধু ছিলেন। 
স্তলাবের তিন পুত্র ছচ্ছু খা, আন শী! ও জীবন খী। তৃতীয় পুত জীবন খ্বার দুই পুত্র বাহাদুর খ। ও 
হদ্ধঘর খাঁ বাহাদুর খা) বিষ্ণুপূরের রাজার আশ্রয় লন ও বাংলা দেশে সংগ্টতধার্য বিস্তৃত করেন। 
হয়দর খী। কবীর হই বার্ন । ইহার শিক্পদের মধ ক্ষকীরী সাধক এক বংশ কানপুরের কাছে কালপীতে 
এখনও আছেন । লক্ষৌর নবাব লী এই বংশের বড়ই ভক্ত । গুলাব খার দ্বিতীয় পুত্র জান খা 
বংশ নাই । জোষ্ঠ পুজ ছক্ছু খাঁর দিছি পরী তিন "৯ পুত্র, আর খা, প্যার খাঁ ও বাসিত খা। ছচ্ছু খার 
ছোট এক কন্সা ছিলেন। তাহার পুত্র বাহাদুর খ। নিহসন্তান। ছচ্ছু খাঁর দ্বিতীয় পুত্র মহাগুনী প্যার খাও 


দ্বিতীয় সংখ্য। তানসেন ঘরানা 


নিন্তান। তৃতীন্ব পুত্র বাসিত খাঁর তিন পুত্র তাহাদের মধ্যে স্য্যেষ্ট পু কাসিন আলী খানও এক 
কনা বীণকার অনীর খার সঙ্গে সেই বন্যার বিবাহ হয় 
= জাফর খা, প্যার থা ও বাসিত খঁ তিনজনেই অসাপারণ খুবী । প্রপদে আলাপে হস্তবানো ইহাদের 

তুলনা নাই। জাকর ও প্যার খী। পিত। ছজ্ছু খার শিল্ম। বালিত খা ছিলেন নি:সন্তান কাকা জ্ঞান খীর 
পালিত পুত্র ও সাকরেদ। জ্ঞান খা বাসিতকে ধত্মবাদোর সঙ্গে যোগ ও প্রাপাঘান শিক্ষা দেন। এই 
তিন ভাই রবাবে ও বীণায় সমান ওস্তাদ । তানসেনের কল্তাবংসঈ্ বিখ্যাত গুণী নির্মল শাহের ভাইপো 
উমরাও এই তিনচাইয়ের পরষ বন্ধু ছিলেন। এই চারিজনের শিক্ষা-দীক্ষা-আনন্দ একড্রে চলিত । 
কাশীর মহারাজ্জার কাছে সকলে সৰবেত হইতেন। নির্মল শাহের ঘরানার অনেক গুপ্রবিন্য। এই তিন 
ভাই নির্মল শাহের কাছে লাভ করেন । 

এখন ভানসেনের যে ধারা ক্তা সরশ্বতীর সম্ভানের ঘধো দিদা বিস্তৃত, তাহার কথা বলা যাউক ৷ 
পরম স্তন অতুলনীয় বীণাবাদক রাছা লদৃখন সিংহের পুত্র স্িতীয় বীণকার মিসিং কলাগক তানলেনেস 
কন্তা সবস্বভীকে বিবাহ করেল ও তখন ইহার .নাম হয় নবাত খী'। ইহাদের বংশে বড় বড় ৪? বীপকার 
ছন্মিলেন। ইহাদের অষ্টম পুরুষে অপরপ কলাবিহ প্রামত খাঁর ছন্ম। ইহারই চলিত নাম সদ্বাবং। 
সদারং ছিলেন বাদশাহ মহন্মদ শাহ রংগেলীর দরবারে বীপকার ৷ বাদশাহ বংগেলীর দরবারে তপন 
তাননেনের পুত্রবংসী গুলাব রায় ছিলেন গায়ক গুলাব রায় হইলেন তানসেনপুত্র বিলাস খার পঞ্চম 
খুরুধ, দরবারে বীণকার বলিগ। স্তামত খা স্থান স্থিল গান্বক গুলাব রায়ের পশ্চাতে ৷ তপন কলাবিদ্যায় 
গ্রামতের তুলনা নাই 1 এই তুনবে প্যামত খী দরবার হইতে ফিছুকালের জন্ত বিনায় লয়! কয়েকটি ভিবাৰী 
ছেলে বাছিয়। লইয়া তাহাদের ছুই বহসর অক্লান্ত সাধনায় গান শিখাইলেন। বাদশাহ রংগেলীর দরবারে 
নেই ছেলেদের গান শুনাইলে সকলে সুদ্ধ হইলেন । স্লামত খ। ফ্রপথ্েছ বললে লহুজতর খেয়াল ছেলেদের 
শিগাইমাছিলেল।  এতনিন খেঘ্বালের কদর দরবারে ছিল ন। লোকগীত হিলাবেই তাহা চলিত। 
এইবার নৃতন রীতির এই গান ঞপর হইতেও বেশি পছন্দ হও খেয়ালের স্থান প্রতিষ্ঠিত হইল। আর 
দুই বৎসরে গায়ক রচনা করার গ্ামতের স্থানও গানক গুলাব রাযের সমান হইল । স্তামত খাকে লদারং 
নাম উপাধিক্রশে দেওয়া হইল । ইহার পরে সব গানে গ্ভামত নিজের নাম সদারঙ্গ বলিয়া উল্লেখ 
করিত্বাছেন। " সদারঙ্গের ধারার ক্রমে শত শত নৃতন নৃতন খেরাল রচিত হুইতে লাগিল! এরপনের 
একাছিপত্য আর রহিল না) তাহাব সক্জে এই নবাগত রীতি বেয়ালের স্বানও স্বীকৃত হইল। 

সদারগের পুত্র ফিরোল খ বা অদারঙ্গ এবং ভূপতি খা বা মনরঙ্গ। 

সদারঙ্গের পৌত্র জ্রীবনশাহ এবং প্যার খা । এই দুইজনেই সংগীতসাধনায় সিদ্ধপুক্থঘ । এই 
প্যার খা। "উংগল কট” বা আডুল-কাট। বলিঘাই প্রসিন্ধ। বাল্যকালে গাড়ীচাপ। পড়ি! তাহার ডান 
হাতের তর্নীটি কাটা ঘা । বীণ! বাদ্াইতে এই আঙ.লেরই প্রস্থোজন। তাই প্যার খাকে গারকী 
গানই শিক্ষা দেওয়া হয় । গাদ্রকী বলিতে পদ খামারের কলাবতী অংশ বুঝায় । ইহার দাদ জীবনশাহ 
বীপায় সিক্ধহস্ত হইলেন ৷ অথচ ইনি বীণ! বানাইতে অক্ষম, তাই ইহার হলে এমন দুঃখ হুইল থে ইনি 
মৃতপ্রাঞ্থ হইলেন । তখন পিতা মনরঙ্গ ও জ্যাঠা। অদারঙ্ছের বড় দুশ্চিস্ত। হইল । তাহারা কাঠের আঙুল 
পার খার হাতে পরাইয়া৷ তাহাতে ঘের্জাব চড়াইলেন ৷ গানের জন্ত বাগ-পৰিচছ্ তো ইহার পূর্বেই ছিল। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ধ 


এধন বীণা ইনি অপুর্ব শক্তি লাভ করিলেন। দিদীর বাদশাহী দয়বারে এই আহ্ল-কাট। প্যার খী-ট 
বীণকার হইলেন । কিন্তু চল্লিশ বৎসর বহ্থসেই প্যার থা পরলোকশত হইলেন। তাহার পরে” 
জীবলশাহ হইলেল দরবারী বীণকার ৷ পা 

দীবন খাঁ শুধু কলাবিং ছিলেন না, তিনি যোগ প্রভৃতি সাধনাতেও অগ্রসর ছিলেন। তাই 
তিনি ‘শাহ্‌’ নামে ধ্যাত হুন। 

বাদশা বংগেলীর পরে দিলীর বাদশাহীর দুরবস্থা বাড়িতে লাগিল | গুদীদের আর আত্রন্ব হিল 
না। ভাহার। চারিদিকে ছড়াইয্া পড়িতে লাগিলেন । শাহ আলম বাদশার পূর্বে তানলেনবংশী় ছচ্ষু 
খা ছিলেন রবাবী, এবং প্রপদ গায়ক ছিলেন তাহার ভাই ভান খী। ও দ্রীবন খা। ইহাদের বংশকে 
“দঢ়িগ্বালী” পরিবার বলে । তখন বীণকার ছিলেন আওুল-কাটা প্যার থম; জীবনশাহ। বড় বড় এত 
গুণীর সমাবেশ আর কনো] কোথাও দেখা ধায় নাই । 

দিলীর বাদশাহীর দুরবস্থা ঘটিলে তানসেনপরিবারের কেহ কেহ গেলেন রাজপুতানায় হিন্দু 
রাজাদের দরবারে, কেহ গেলেন কাশীরাজের আশ্রয়ে । উদরপুরে গ্রপদীরা এবং গোল্ালিদবে ও 
রেওয়াতে খেত্রালীর| আদৃত হইলেন। কাস্মীতে গেলেন রবাবীরা, সেতারীরা গেলেন জনগপুরে, বীণকারেরা 
গেলেন রামপুরের নবাবের আশ্রয়ে । কাশী, অযোধ্যা, গয়া, বেতিয়া, বাকুড়া, বি্ুপুর পর্যন্ত গান্থকেরা 
ছড়াইয়। পড়িলেন। ইহাদের "পরবিষা* বলে। রাজপুতানা, রামপুর, গোয়ালিঘ়বের তানসেনী 
পরিবারকে “পশ্চিমা” বলে । 

ভীবনশাহের দুই পুত, রসবীন খা ও নির্মলশাহু । নির্সলম্বাহ ছিলেন অতিশয় উচ্চদরের গুণী । 
বুসবীন বালাকালে নাকি বড় উচ্ছ, আল ছিলেন। পরে অন্থতাপে আত্মহত্যার প্রবৃত্ত হন গুকুজনদের 
তিনি বলিলেন, ‘এই জীবনে কাজ কী ?' পরে গুরুজনদের আশ্বাসে বীপার সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন 
ও অচিরে অস্ভুত সিদ্ধিলাভ করিলেন । ইহাকে মিশ্রসিংহের অবতার বলি! ছোট নবাত খা 
বলা হইত । 

নির্মলশাহের বিষয়ে পরে আরও বলা! হইবে । তাহার ছুই পুত্র, অমীর খা ও রহীম খা। 
অমীরের পুত্র তদীর খ ও ফৈদ আল) খা। ৱলীর খার বিঘরেও কিছু ভালে! করিয়া বলা দরকার । 
ৰজীর খার পুত্র নঙ্জার খা, বুসীর খা, সগীর খা । নজীর খার পুজ কন্দন খা, দবীর খা ও দিলদার খঁ।। 
দবীর খা এখনও জীবিত এবং কলিকাতা তানসেনী সংগীতের বড় গুণী। রেডিওর মারফতে ইহার 
পরিচয় এখন অনেকে পান ) 

স্থরসিংগার-গুসী বাহাদুর সেন খার সন্তান ছিল না। ভাই তিনি ত্বামপৃরে থাকিতে আপন 
লকল বিদ্যা ৱন্ধীর ব্বাকে দিয়া ঘান। তীর খা। সংগীত ছাড়াও শ্রদ্ধার সহিত বোগশাহ পুরাপাদি, 
তা, রামায়ণ, মহাভারত তাদ্ধশপত্ডিতের কাছে শিক্ষা করেন। ইহার রচিত যেসব গীতিনাট্য 
(০5) আছে তাহা অভিনন্ধ করাইয়া! দেখিলে লোকে ইহার গীতশক্তি বুঝিতে পারিবেন । ইনি 
ভক্তদের কাছে বৈষ্ণবসাহিত্য শিৰিয়! ব্রত্ভাষায় ভালে কাব্যও যচনা করেন! 

হয়গ্ধর অলী ছিলেন ভিলনীর জমিদার। তিনি ৱন্ীক খাকে পুত্রবৎ স্বেহে রাখেন। কিছুকাল 
পরে তজীর খ। কাম্মীতে ব্বাসিরা লাদদিক অলী ও নিসাব গলীর কাছে আরও কিছু কলাবহস্ত শিশিষ্বা 


দ্বিতীয় সংখ্যা তানসেন ঘরানা 


লইলেন। ইহার পরে তিনি কলিকাতা আসিঙা নন্তরস্্ মুন্সীভীর কাছে রহিলেন। হারা 
বতীন্দ্রঘোহন ঠাকুর, তারাপ্রসাদ ঘোষ, বাছা দুনী শীল, হাদবেস্্রবানু প্রভৃতির সঙ্গেও প্রজীর খীর ঘনিষ্ঠ 
যোগ ঘটিল। ৱদগীর খ আট বৎসর এ দেশে থাকিস" বাংলা বলিতে পান্রিতেন ৷ পেশানারী কলবেতনের 
সহন্ে তিনি কিছু দিতেন না বলিয়া লোকে তাহাকে অহংকারী বলিত । বড় বড় বৈঠকে তিনি 
হ্থরলিংগার্ বা বীণ! বাজাইতেন। একবার গোবরভাঙাত্স জানদা প্রলঙ্গ রায়ের বৈঠকে এক হ্বাসনে 
ছয় ঘণ্টা ঠাদলী-কেদারা। রাগ তিনি শুনাইয়াছিলেন । যিনি সেই কলা-আলাশ শুনিঘাছেন তিনি 
কখনও তাহা ভুলিবেন লা ॥ 

ৰজলীর খা কর্ণাটী বা সক্ষিত্রী বীণরীতিও ছানিতেন । তাথাপ্রসান ঘোষ, প্রবণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রভৃতিকে তিনি কত্রবীপা শেপান। তাহার শর ঝানপুত্র হইতে ডাক আসিলে ইনি লেখালে ঘাল। 
নবাব হামিদ লী ইহার কাছে শিক্ষা লইতে লাগিলেন । 

ইমহরের বিখ্যাত ওস্বাদ আলাউদ্দীন ও গোঘালিয়নেহ দরবারী ওস্তাদ হলীক্স অলী খী 
শ্বরোদীয়া ব্রগীর খর শিশ্প। আলাউদ্দীনের বাড়ী পূর্ববঙ্গ ত্রিপুরা জেলায় ত্রাহ্থণবাড়িম্ার নিকট শিবপুর 
গ্রামে । ইহারা জাতিতে “নট” অর্থাৎ বাচ্ছকর। নলটেরা নামে মাত্র মূললমান । আসলে ইহাদের মধো 
হিন্দু আচার-বিচারই বেশি | ইহাদের মধ ওলমহস্মদ, আফ.তাবউদ্ছীন প্রভৃতিত্রা বাউল ভাবের সাধক। 

আক তাবুদ্ধীনের ছোট ভাইই হইলেন এই আলাউদ্দীন । ইনি ছিলেন অতি গরীব। 
কলিকাতার আসিয়া অতি কে সংগীত শিক্ষা করিতেছিবেন ॥ ব্রজীর খা কিছুতেই এই দরিত্র 
শিক্ষার্থীর প্রতি প্রসন্ন হইলেন না। তাই আলাউদ্দীন বছরের পর বছর নজীর খার দরবারে ধর! নিয়া 
পড়িঘ্া রহিলেন। পরে ঘখন ব্রীর খাঁ রায়পুর গেলেন আলাউদ্দীন পিছে পিছে গেলেন। সেই 
অচেনা অজানা স্থানে আলাউদ্দীনের দুঃখের অন্ত ছিল না বহুকাল পত্রে বীর খা প্রেত হইয়। 
আলাউদ্দীনকে গ্রহ করিলেন ও আঠার বংসর তালিম দিলেন । এখন ব্রভীর খার বিস্তার শ্রেষ্ঠ 
অধিকারী আলাউদ্দীন । তিনি এখন সর্ববান্যবিশ্বারদ | ইহার সঙ্গে ব্রজীর ধার শিশ্য আব একছনের 
মাত্র নাম মনে আলে । তিনি বিখ্যাত শ্বরোনীয়! হফীক্ত অলী । 

তীর খার শিল্তদের মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, বাজ্সা নবাব অলী, র্বাবী মহম্মদ আলীর লাম 
উল্লেখযোগা । ভাতখণ্ডের ছিন্দুস্বানী সংগীতপসন্ধতি ছয় ভাগের ক্রুপদ শ্ববুলিপির বহু বস্তই ব্র্গীর খান 
কাছে পাওয়া । প্রথমে ভ্রজীর খী। ভাতখণ্ডেকে এইলব স্বরলিপি কিছুতেই দিতে চাল নাই। পরে 
ডাতখণ্ডের সাধন। ও প্রতিভার মহক দেখিয়া ৱজীর খী প্রসন্ন হইলেন ও অদরন্র সম্পন দিলেন । 

ভাতখণ্ডে শোলামাত্রই স্বরলিপি করিতে পারিতেন। এই গুণ ভাহারই শিল্প শরীরুষঃরতন- 
জনকরেরও আছে। একবার লক্ষৌহ বিখ্যাত বৃদ্ধ গুণী ধূর্শেদ অলীকে সংসীত-বিদ্যার-মহাপী'ঠ মরিস 
কলেজে দাদরে নিমন্ত্রণ কর! হয়। তখন তাহার বয়স হইয়াছিল একশত বংসর তিনি আলী শাহের 
দরবারী ৷ শ্বয়লিপিতে যে ভাল ভাল সংগীতবন্ত ধরা পড়ে তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন ন।। ধূর্শেদ 
জলী গাহিতেছেন আর ্রীরুফরতন ছনকর গোপনে তখনই স্বরলিপি করিয়া চলিয়াছেন। 
খুশেদ অলীর গাল শেষ হইতেই তাহাকে স্বরলিপি হইতে সেই গান শোনানো হইল ৷ তিনি স্বরলিপির 
গাল শুনিা বিস্মিত হইলেন! 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


করপদা্দি গানের স্থির অংশকে বলে নাদ্বকী । তাহার উপর কলাবিং থে আপন কলার ছন্দ 
লীলা দেখাল তাহা গাগ্কী। এই গায়কীও যে গ্বরলিপিতে বাধা যায় তাহা দেবিযা ধুর্শেদ অলী 
বলিলেন, "একী ভূতের কাণ্ড! এরা মানুষ না কৃত !” 

পণ্ডিত ভাতবণ্ডে তাহার হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির চতুর্থ ভাগে ধাহাদের কাছে তাহারা সব 
বন্ধ পাইছাছেন এমন বহু ওস্তাদের নাম করিয়াছেন (পৃ ৬)। তাহাদের মধো তালসেনের পুত্রধার্যর 
শেব গুণী মহস্মদ অল! থা (বালিত খার পুত্র) এবং কন্তাধারার এই ৱক্ধীর অলীকে আপন গুরু বলিযাই 
ভাতখণ্ডে স্বীকার করিয়াছেন। তাহ! ছাড়া আরও বহু মূসলমান প্তনীনের নাম এই গ্রন্বে মাছে। ধখা-_ 
রামপুর পতি হামিদ মলী খী, সাহেবজার। পমাদত অলী খা, খা সাহেব মূহস্থদ অলী, বাসিত খা 
বায়পুরী, উদ্দীর খঁ বায়পুরী, অমীর খা রায়পুরী, হনরংগ পরিবারের মূহ্স্মদ অলী খী (কবি ঘালী, 
জঘবপুরী), বৈরাম খার শিল্প হায়দর আলী খী, বরোদার কৈ্বাকজ খাঁ, রংগেলী পরিবারের বরোদার অমীর 
খী (ছলতরঙ্গী)॥ ইহ! ছাড়া গোদ্বালিদ্বরেয পীর ব্কৃস, নখন খা, বোস্থাইযের আবদুল্পা খা, মিরাজ 
প্রভৃতি স্থানের বহু হিন্দু ওস্যাদের নামও আছে। মুললমালবের পক্ষে যদিও সংগীতসেব। নিষিদ্ধ তবু 
সংগীতের বড় বড় সাধক প্রা সবই মৃস্লষান। 

পত্তিত ভাতখণ্ডে ও বাজ৷ নবাব অলীর গুরু এবং তানপেন-বিলাসখার বংশধর মহম্মদ অপী খ। 
বিশ বৎসর পূর্বেও জীবিত ছিলেন। ইহাদের বংশে সবাই রবাবে প্রবীণ ৷ 

জাফর খার স্থরসিংগারের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। এমন অপুর্ব ঘস্তরের শেঘ নহা গুণী ছিলেন 
ছ্মন সাহেব, রায়পুরের নবাব লছাদত অলী খী। এখনকার দিনে বাংলাত শুধু আলাউদ্দীন ও 
বীরেন্্কিশোর রায় চৌধুরী এই আসল হরসিংগার শুনিয়াছেন এবং আপন জীবনে তাহা রাখিরাছেন। 

সকামত খা ও বাদশা মহস্মদ শাহ বংগীলীর রচিত বহু খেন্ালের শ্বরলিপিই ভাতখণ্ডের গ্রন্থে 
মেলে। কিন্তু তীহাদের রচিত বহু গ্রপদ ধানার ঘরানার বাহিরে এখনও যায় নাই। ভ্ামত খা আপন 
সন্তানদের গ্রপদ ও ব্যালাপচারী শিখাইলেও তাহা তাহাদের দরবারে গাহিতে দিতেন না। সেই 
বংশীয় মহশ্মদ দৰীর খার কাছেও এই সব খবর পাওয়া হায়। 

তানসেনী ঘরানার কলাবতঘের অর্থ ও স্রেহেক বিষয়ে উদারতার সীমা নাই ) কিন্তু সংগীতের 


সাদ খা এবং হীন অলী নির্বলশাহেরই খেয়ালীশিল্ষ পরস্পরার 1 লেতাৰী ইমদাদ ও তাহার পুত্র 
ইনারত খাও এই ধারার সঙ্গেই যুক্ত। হয়তো নির্মললাহ পুতরহীন ছিলেন বলিয়াই এতটা উদার 
ছিলেন। 


দ্বিতীয় সংখ্যা তানসেন ঘরানা 


নির্বলশাহের ভাইপো! উনরা ও খাও বহু হোগ্য ঘোগ্য শিল্ত করিয়াছিলেন উক্গীর কুতবুদ্দৌলা 
এবং গোলাম মহম্মদ খার নাম বহখ্যাত। পূব বড় একপ্রকার সেতারেই নির্মলশাহ্‌ কুতুনুদ্দৌলাকে 
বীপাব আলাপ শেখান।॥ তাহাই পরে স্থরবাহার নামে ধ্যাত হুর । স্থরবাহাবে লক্ছাদ মইল্সদ থা, 
ইমদাদ থা, ইনায়েত খা একেবারে চূড়ান্ত কীতি দেখাইঘা গিথাছেন | সঙ্জাদ মহশ্মদ খী বহুদিন রাজা 
শৌনীম্ত্রমোহন ঠাকুবের কাছে ছিলেন । 

উমরাও খার দুই পুত্র, অনীর খা ও রহীম খা! । অমীর খান বিস্তর কাশীর দিঠাইলাল ও 
শির্জাপুের পণ্ডিত জোখু়াম ॥। আমর! বাল্যকালে কাপতে বড় বড় নজ্লিসে মিঠাইলালের বাদ্য শুনিয়া 
সভাস্বন্ধ লোককে স্তন্ধ থাকিতে দেখিয্াছি। বড়রু সিঞা বা আলী মহশ্মদও মিঠাইল!লের বাণাগুরু 
ছিলেন। আমীর খার পু ব্রঙ্গীর খ। আরও খ্যাতি লাভ করেন। ইহার কথা অগ্থপ্র বল! হুইয়াছে। 
বজীল খাত শিল্ঞ বাপুরের নবাব ও কাজা নবাবালী।* পণ্ডিত ডাতবণ্ডে_ হিলি সর্বভারতে ভারতীয় 
সংগীতকে বিস্তৃত করিলেন তিনিও ত্ী্ঘ খাব শিশু । 

জাফর খ! বহুদিন বেওযার মহাবাছ! বিশ্বনাথ সিংহের ছরবারে ছিলেন! মহাবাদ্র। ছিলেন 
জাফর খার শিল্ত। জাফরের ভাই প্যার খা রেওদাতে মাঝে মাঝে থাকিলেও বেশি থাকিতেন বেতিয়্যর 
মহারাজা নন্দকিশোরদ্রীর কাছে । ইনি বহু নৃতন গ্রুপ রচনা করিস্বাছেন। বিখ্যাত কথক গান্বক 
ভক্তাবরহ্বী, শিব নারায়ণজী, গ্প্রসাদজী প্রকৃতি ঞপদগারকদের অগ্রগণ্য । কলিকাতার বিখ্যাত 
ক্রপদী বিশ্বনাথ রাও এই শিবনারাঘুণ মিত্রেরই শিশ্য ॥ বাধিক! গৌসাই ছিলেন গুরু প্রলানের শিল্প | প]ার 
শ্বা বেতিদ্বান্ মহারাজা নন্ৰকিশোৱকে আপন এ্ুপদবিদ্তার সকল সম্পদ অকাতরে দান করি গিয়াছেন । 

গণেশগ্রসাদ দ্বিবেনীত্বী তীহার ‘রবাবী থানদান প্রবন্ধে লেখেন, “আমানের চৈতী, কলী, 
লাৱধী, ঝুমর, কাপ প্রভৃতি বাগ শুনিলেই হনগ়মন তৃপ্ত ও মুন্ত হয়। এই সব রাগে আমাদের সমস্ত 
হৃদয় অপরিসীম আনন্দে ভৰিগ্না ওঠে ও লমগ্র আব্মা উৰাস হইয়া! বসবন্তায় বহিয়া ধায়। দেশের ভূমি এবং 
দেশীয় প্ররুতির উপরই এই সব বাগ প্রতিষ্ঠিত । "ণীদের মপ্টিষ্ক হইতে ইহানের উদ্ভব লছে। ইহার। দেশের 
মাটিতে ছুচিদ্থা উঠিয্াছে। অথচ শাছু। এইসব দেশজাত বন্তদের দেশি বলিয়া বিনায় করিয়া! দিয়াছে ।”” 
তিনি আর্‌ও বলেন, ভৈরব, শী, মালকোঘ, বসন্ত প্রভৃতি লাত আটটি বুনিয়াদী রাগরাগিণীর 
যোগবিস্বোগেই বাকি সব রাগরাগিণীর উৎপত্তি, বিশেষত দূললমান যুগের রাগতাগিনীনের । কাফ্ী, 
পিলু, জিল্‌ফ, সাজগিরী, ভিলঝকাদোদ, অংলা, অয়দ্রদ্্তী, গাবা, ঝিঝৌচী, বিহারী, সিংদূরা প্রভৃতি 
রাগের এই ক্বূপেই উদ্ভব হইয়াছে ।* 

কাফী রাগের ধুনের সঙ্গে দেশি হোলির ধুন হবহু মেলে । আমীর খুসরুই ইহাকে রাগের রূপ 
দিলেন। যহশ্দদ শাহ রংসীলীর সমছ তাহা বড় বড় রাগের সমান মানু হইয়া উঠিল । খুসরুর স্বষ্ট ইমন 
রাগে আজ বীণকরের! মুগ্ধ, কত ঞ্রুপদ ইমনে রচিত। এমন করিয়াই জদ্বদ্য়স্থরী ও জিল্‌ফ_ কত উচ্চেই 
না উঠিল । এখন অরযদ্যনস্তী কানাড়ার পাশে এবং জিল্‌ফ, তোড়ি বা আশাবরীর পংক্তিতে আসন 
লইয়াছে।* 


১. হক হিন্দী জানুয়ারি ১৯৪৮, পৃ ৭২) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


দেশি ধুনের বুনিল্নাদেই আমাদের অধিকাংশ রাগের সৃটি । প্যার খা, উমরাও খাঁ, অমীর খা ও 
বহীম খার আমলে এই বিদ্যা তানসেনের পরিবারের বাহিরেও ছড়াইতে লাগিল ।* 

তিলককামোদ তো হিন্দুস্থানী সংগীতের এক বিখ্যাত ও অতিস্বন্দর রাগ । ইহা কোন পুরাতন 
শাস্বীহ্ রাগ নহে! রবাবী ওস্তাদ প্যার খাঁ এই রাগের প্রবর্তক । তানলেনের পরিবারের রক্তের মধো 
সাধনার জক্ট একটা ব্যাকুলতা ও তাপসজনোচিত ভাব আছে। প্যার খা শেষরাত্রিতে উঠিয়া 
নির্জনে আপন ধ্যানের অস্ত অরণ্য ও গ্রামের দিকে চলির! ঘাইতেন। একদিন পর্বতের তলদেশে এক 
আভীযর-পদ্ধীর পাশ দিছ! প্যার খী চলিঘ্বাছেন॥ রাত্রি শেষ হুইয়া আসিঘ্রাছে গ্রামকল্তার। আতা 
পিশিতে শিশিতে গান কবিতেছে। 

আতা। পেশাকারিনীদের গানের স্থর প্যার খাকে মৃদ্ধ করিল । তিনি শ্বখোদর পর্যন্ত শুদ্ধ হইরা 
অন্ধকারে দাড়াইয়া এই গান শুনিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন এ গ্রাম্যগালে বেহাগ, কামোদ এবং 
লোরট বা দেশের মত তিনটি পুরাতন শাহীত্ব রাগের অপূর্ব সংমিশ্রণ “ইস দেহাতী ধূনমে বিহাগ 
কামোদ ওঁর লোরট দা ধেশ এসে তীন পুরাণে শাস্বী বা্গোক। বড়ী হুন্দর মিলাতট হৈ” । 

তিনি স্থরটি গুন গুন করিতে করিতে ঘরে ফিকিলেন এবং কয়দিনের সাধনায় স্থরটিকে আপন 
ধক্রে তুলিয়া দরবারে গুনাইলেন। সকলেরই ষংপরোনাস্তি ভাল লাগিল। সকলে এই নমা রাগের 
লাম জানিতে চাহিলে ইনি লারা কাহিনীটি শুনাইয়া দিলেন। এই স্থরের নাম তখন রাখা হুইল 
ভিলককামোদ ৷ সংগীতের জগতে ইহা অদর হইয়া রহিল। প্যার খা ইহাতে বিস্তর ৬পদ করিগ্রাছেন। 
পরে অবশ্য ইহাতে খেয়াল ঠুদরীও অনেক রচিত হইয়াছে ।* 

জাফর খ ও প্যার খার ছোটভাই বালিত খা আরও নামকরা গুণী । ইহার মত সংগীত-শাহজ 
খুব কমই হইয়াছেন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দেরেই কাছাকাছি বাসিত খাব জন্ম। ইছার পিতা ছচ্ছু খা, পিতৃব্য 
আন খা) ভান থা ছিলেন নিঃসস্তান। জ্ঞান খা বাসিতকেই পুত্রবং পালন করেন। জ্ঞান খ! ছিলেন 
যোগাচারী ফী । তিনি তাহার সর্বশক্তিতে বাসিতকে ছুটাইয় তুলিলেন। লংঘমী বাসিত খা যোগ ও 
প্রাণায়াম অভ্যাস করিরা.একশত বৎসর বাচিয়াছিলেন। জ্ঞান খা ইহাকে বার বৎসর পর্যন্ত শুধু সধন্বরসাধলা 
করান) বাসিত অধীর হইলে জ্ঞান খ! কহিলেন, “হার হার! দাদা, বৈর্ঘ হারাইলে ! আর কিছু সবুর 
করিলে বৈদু বাওরা প্রভৃত্বির খত নায়ক বনিতে পারতে ৷ তবু তোমার ধাহ। ভিত্তি হইয়াছে ইহার উপরে 
লাধনা করিলে এই যুগেও তোমার স্বান অতুলনীয় হইবে৷" বাসিত সংস্কত ও পারসী ভাহ| লিবিয়া হিন্দু 
ও মুদলমানী শাহ ভাল করিয়া পড়িয্যাছিলেন। ববাবে ইহার সমতুল্য কেহ আর তখন ছিলেন না! 

একবার লধনউ নবাবের দরবারে এক পাখোরাজী সাধু আসিয়া সব শুনীদের সঙ্গে বাচ্যে পালা 
দিতে বসিলেন। ফলমূলমাত্রাহারী সাধু ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্থিরাসনে বসিয়। বাছ্ছে একে একে সকলকে 
হারাইলেন। কিন্তু যোগনিষ্ঠ বালিত খা তাহার রবাবে এন এক কলাকৌশল কহিলেন থে সাধু হারিয়া 
গেলেন। লাধু কী একটা অভিচার করিত! কোথা যেন নিরুদ্দেশ হইয়া! গেলেন। বাসিত খার বাজাইবার 
ভান হাতখানি পক্ষাঘাতগ্রন্ত হইন্বা গেল । সাধুকে কোথাও আর খু'জিত্া পাওয়া গেল না। ইহার পরে 
বাসি খাঁ আর রবাব বাজাইতে পারিতেল না, শুধু ব্বাবের শিক্ষ। দিতেন! 
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দ্বিতীয় সংখ্যা তানসেন ঘরানা। 


লখনউর নবাব ওদাজেদ অলী খাঁ বাসিতের একাস্থ অহুরুক্ত ছিলেন! একবার বাসিতের 
‘দেশ’ বাগ শুনিছা তিনি আপন ররহার বাসিতকে দান করেন । নবাব ওনাদের অলী কলিকাতায় 
নিবাসিত হইলে ইংরাক্দের অন্থমতিক্রমে বালিতকে লঙ্গে লইদ্া _্াসিলেন। 

বালিত খঁ বছর-দুই কলিকাতাঘ্র ছিলেন । তাহার হধোই তিনি স্বহোদীঘ্া নিয়ামত উল্লা খা ও 
তাহার পুত্র করামত উল্ল। খা ও কৌকব খাকে অত্যন্ন কালের মধ্য প্রবীণ বানাইফা তুলিলেন। হরকুম্ার 
ঠাকুরকেও বালিত খা রীতিমত শিক্ষা দেন। বালিত খঁ ছযদাস হুরকুমার্‌ ঠাকুরকে দ্বরলাধূনা করাইলে 
হয়কুষার ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তখন বানিত খঁ বলিলেন, ‘বাবা, ছত্মাসেই ধৈর্ঘহাত হইলে? 
আমি বার বছর শুধু স্বরলাধনাই করিস্রাছি।' কিন্তু আরে! ছঘ্মাসেই তিনি হরকুন্যর ঠাকুরকে বাছাবাছা 
সব ব্যাগে শিক্ষা দিদ্রা দিলেন। এই প্রসন্দে বল। উচিত যে, মৈহরের শ্ালাউদ্দীন বার বংলর এবং ফৈয়াজ 
শব চৌদ্দ বংসর শুধু হ্বর-সাধনাই করেন। 

দুই বংসর কলিকাতান্ব কাটাইফা। বাসিত খ পরার নিকটে টিকারীর বাজার আরম চলিয়া 
গেলেন। বুঙ্গাকে তিনি কল!বং করিদ্ব। তুলিলেন । গগ্নার অনেক পা গাও বালিতের সাকরেদ হইলেন । 
লকলে তাহাকে দৈবশ্ক্রিলম্পত্র পুর্ুধ মনে করিত। একবার অনাবৃহি হইলে বালিত খা সাতদিন ধ্যান কবিদা 
দিঞা-মল্লার গাহিয়। নাকি বৃষ্টি করান । বালিত খা বড় একটা দরবারের ধার ধারিতেন লা। ভক্তিতে ও 
ভাবাবেশে তিনি নানা মন্দিরে বলিয়। ভন গাহিতেল। গত্থার বিখ্যাত এদরান্্রী হহুমাননাস, 
ঢেড়ীনী, সোমীলী প্রভৃতি বানিতেরই চেলা। পিগুদান কালে পাস্তারা ঘাত্রীদের দানের একটা অংশ 
তখন হইতে কলাবিস্ার অন্ত রাখিতেন। তাহার নাম “তানলেনী ভাগ’ । বাপিত থাকে এই দানের অংশ 
লইতে হইত । দশ-বারে। বছর আগেও এই নিয়ম চলিত ছিল, এখনকার কথা বলিতে পারি ন)। ১৮৮৭ 
সালে শত বংসর বয়সে তিন পুত্র ও এক বস্তা বাধিয়া বাসিত খী। যোগনুক্ত হইছ! দেহত্যাগ করিলেন । 
ইহার অস্তিম সংকারের কাজে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু ও ত্রাহ্মণই বেশি ছিলেন। 

জাফর খা ও বাসিত খার ভাই জ্ঞান খা আজ ব্রহ্মচারী ছিলেন । তিনি আপন ভাগিনে 
বাহাদুর সেনকে আপন সকল বিদ্যা দিছা ঘান। 

আফর খা চারি পূত্র। কাজম অলী খা, সাদিক অলী খাঁ, অহমেদ অলী খা এবং নিসার 
অলী খা । ইহাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র পূ্বপুরুবদেয় নান রীতিমত বক্ষা করেন। সাদিক অলী 
লংস্কতে এদন ক্কতী ছিলেন যে লোকে ভাহাকে পণ্ডিত বলিত। তাহার সংস্কৃত উচ্চারণ ও সীতগোবিন্দের 
গান শুনিয়া ত্রাহ্মণ পণ্ডিতেরাও বিস্মিত হুইতেন। 

বাহাদুর সেনের হাতে অদ্ভুত মিষ্টতা ছিল । তিনি থে ভাবে যে বাগ বাজাইতেন, তাহাই মধুর 
হুইত। সাদিক ছিলেন সংক্টিতশাঘ্ের পর্যকলার ধ্যানী গুরু । কাজম অলী শাখোক্ত পদ্ধতিতে 
চলিতেন। বাহাদুর সেন নব নব পথে আপন মনীষার দ্বারা! চালিত হুইতেন ও সকলকে মুদ্ধ করিতেন । 

একবার এক লডাত্ কাজম অলী রবাব বাজ্জাইতেছেন, বাহাদুর স্থরশৃঙ্ার বাজাইতেছেন। 
তথন কাজম বেহাগের স্বাদ ও অন্তরা পূর্ণ করির! পঞ্চারীতে প্রবেশ করিবার সমগ্র এক অপরূপ নৃতন পথে 
চলিলেন। মনে হুইল লারা সভাব্ব একট। নৃতন আলোকের অমৃত বর্ষণ হুইল । সকলে ধন্ত ধন্ত করিল । 

সাদিক অলী খী। কোথাও চাকুরী করিতে পারিতেন না। বার্থ কলাবিতের মত তিনি আপন 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


ভাবে চলিতেন। তাই তিনি দীর্ঘকাল কোথাও টিকিতে পারেন নাই ॥ তিনি বে-কোলো। বাগ বাজাইতে 
বাজাইতে ডাভিষা-চুরিঘা নাল! রাগের মংশ ঘুক্ত করি আবার আপন 'াদিরাগে ফিরিয়া আসিতে 
পারিতেন। একবার তিনি ছয়পুর দরবারে বহু গুনীর মধো দরুবারী কানাড়া কোমল রেখাব লাগাইয়া 
বাজাইলেন। সকল গুণী বিশ্মিত হইলেন। এমন অপূর্ব এই বাজন! শুন! গেল বে সকলে স্তন্ধ হইয়া 
রহলেন। রাগরাগিনীর উপর এমন দখল কচিৎই দেখা হার। 

বাহাদুর সেন বে সব গত ও তেলানা.(তরানা) বাছাইয়া পিদ্বাছেন, এখন সারা ভারতে 
বলারসিকেরা তাহ। সেতারে ও স্বরোদে বাছান । রানা-গত ও হুকৌশল সব খানদানী তেলেনার 
অধিকাংশই বাহাদুর সেনের রচিত । তোড়ী রাগে ইনি এক নৃতন পথ প্রবর্তন করেন ॥ তাহা! বাহাছরী 
তোড়ী নামে কলাবহদের কাছে ধ্যাত । 

তানসেনের পুত্র বিলাল খাও তোড়ির এক অভিনব পদ্থা প্রবর্তন কহেল। তাহাবাই নাম পরে 
হইল বিলালখানী তোড়ী। ইহাতে ভৈৱৰীরই সব স্বর লাগে, কিন্তু গান্ধার ও ধৈবতের এমন একটু 
লীলা আছে হাহাতে ঠিক তোড়ীর রূপটি প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে। উৈরবীর সকল স্বর সত্বেও ইহাতেও 
মূলগত বিস্তর প্রভেদ দেখা বান্ব। বিলাস খী। সাধনাতেও সাবু ছিলেন । ভার ঝাগিসীতে শাস্তি ও করুণার 
রস ভরিয়া ওঠে। তানসেনের ঘরানাতে বিলাদ খানের এই প্রভাব চিরদিন সকলের মধ্যেই দেখা ঘাছ। 

তালসেনের ঘরানাতে প্যার খর তিলককামোদের কথা মাগেই বলা হইয়াছে । এই সব শুনিয়া! 
কি এই কথা বলা চলে যে কলাবতেকা শাখের অচলায্নতনেরই উপাসক ? তাহাদের মধ্যে ধাহারা ঘথাথ 
শ্রতিভাশালী তাহারা যুগে ঘুগে আপন আপন প্রতিভাহযারী নৃতন নৃতন অপূর্ব পথ দেখাইয়া গিয্াছেন। 

ভারতীয় সঙ্গীত কলায় মুললমান সাধকধের দানের তুলনা হ্ব না। তাহারা দারুণ ছুর্দিনে 
শতাব্দীর পর শতাব্দী এই সঙ্গীতবিদ্যাকে শুধু বাচাইহা বাখেন নাই, ইহাকে দিন-দিন নব-নব এশ্বধে 
মহনীর করিয়া তুলিদ্নাছেন। আলাউদ্দীন খিল, আকবর, জৌনপুরের স্থলতান তুকী, মূহস্মদ শাহ 
রংগীলী, নবাব কল্বে অলী, নবাব ব্্গিদ অলী প্রস্ততি বাদশা নবাবদের উৎসাহের তুলনা হয় না। 
গোছালিম্বরের হিন্দু রাজ মানতোমর ও রেওয়ার রাজা রাজারামের কথাও এই সঙ্গে স্মরণীয় । 

মানতোমর ও আকবরের উৎসাহে যেন লোকল্ীত হইতে গ্রপদ দার্গ সংগীতের পদ লাভ করিল, 
তেমনি সুলতান শর্কা ও মহম্মদ শাহের উৎসাহে লোকগীত হইতে খেয়ালের স্বানও মার্গসংগীতের মধ্যে 
উন্নীত হইল । হুলতান শর্কী নৃতন নৃতৰ যাগও সর করিয্বাছেল। তাহার দৃতন সৃষ্ট জৌনপুরী’ এখন 
নকল গায়কদেরই বন্দনীয় । যদিও আশাবরী হইতেই ইহার সৃষ্টি তবু শাশাবরী আজ ইহার কাছে এমন 
নিশ্রভ হইয়া আলিয়াছে যে, এখন অনেকে পুরানো আশ্বাবরীকে ভুলিগা গিয়া জৌনপুরীকেই আশাবরী 
মনে করেন। পণ্ডিত গণেশপ্রসাদ ছিবেদী বলেন থে, পণ্ডিত ভাতধণ্ডেও জৌনপুরীকেই আলাবরী 
বলিয়া আনিযাছেন। স্থলতান শকাীর নূতন স্ষ্ট জৌনপুরীর প্রভাবে আদল আশাবরীযর কথ! এখন সকলেই 
বিশ্বত হইতে বলিয়াছেন। 

একাধিক রাগ সিনাইয! নবরাগ সুরীর কাজে যে শুধু মূদলমান ওস্তাদেরাই হাত দিয়াছেন তাহা 
নহে, হিন্দু, ঘরানাতেও এই কৃতিত্ব দেখা বায়। প্রায় পঞ্চাশ বংসর পূর্বে কাষতে একবার মহারাষ্্রীর 
কথক বামচন্জ বুতার গান শুনি । তাহাতে সালগুঞ্জি নামে একটি অপুর্ব রাগ শোনা গেল । কাশীর সেনিয়া 


দ্বিতীয় সংখ্যা তানসেন ঘরানা. 


ঘরানার ওস্ভাদেরা। সেই রাগটির ইতিহাস দ্বিচ্ঞাসা করিলে জানা গেল যে, বরা পন্ধিবারে এই বাটি প্রার 
একশ বংসর পূর্বে রচিত হয়। ব্যগেশী ও অহুস্্রীর বোগে ইহার স্যহি। বালকুষ বৃত্তার অপূর্ব কঠে 
এই ব্যাগটি প্রচারিত হয় । পণ্ডিত বালকৃষ্ণ ছিপেন বিখ্যাত ওস্তাদ বিষ্ণু দিগস্বরের শুরু । 
উত্তর ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের গায়কের মধ একটি মহা বাবধান পড়িহা। মাছে। এই 
স্বধুুনটি সরাইয়া নূতন পথ করিবার চেঃ! করিয়াছিলেন ওস্তাদ আবহুল করীম খা । এখনও তাহার 
শিক্পা হীবাবাঈ ও রোশনারা। বেগমের গানে তার কিছু পরিচন্ব নিলে। কোল্হাপুবের আলাদিদ্বা খা 
'প্রথমে ছিলেন ক্রপদী, পরে হন খেরালী । তাই তিনি খেষালের মধোও প্রুপদেহ গান্তীঙ অনেকটা প্রতিষ্ঠিত 
করিগ্াছিলেন। আলাদিয়া। খায় সঙ্গে সঙ্গে নাথন খী ও কৈঞ্জ মহন্মন খর কথা ননে আসে । এই তিলের 
উপরে কিছুদিন পূর্বে মহাগুরু ছিলেন আাগরা। দয়বারে-_ গোলাম মাব্বাস খ।। আলাদিঘার লাম ও 
প্রতিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন তাহার শিশ্তা কেশর বাঈ । 
স্করোপীঘ মধাযুগের শেষভাগে যেমন গ্রীক পণ্ডিতের ঘর ছাড় হইল সারা ঘুঝোলে নবযুগের 
উদ্দর করান তেমনি দিল্লীর বাদপাহী ভাড়িছ। গেলে তালনেনী-ঘরানান ওস্তাদের! যে দার! ভারতে ছড়াইয়া 
পড়িলেন, সে কথ। পূর্বেই বল৷ হইয়াছে। কিন্তু তাহাত পরে তাহারা যে সব বাজ-রাদ্ধড়ার আশ্রয় পাইলেন 
তাহারা বিলাতী শিক্ষার মোহে এমন অভিভূত হইলেন থে, রাজাদের আশ্রথেও এই সব গুণী আব কিছুই 
করিতে পারিতেছেন না। এখন নাকি রার্জ-রাজড়ার যুগের অবলান হইফা গণঘুগ বা ডেমোক্রেনির বুগের 
আরম্ত হইয়াছে । তাহা হইয়। থাকিলে গণমণ্ডলীরই উপর এই লব পুরাতন মহনীঘ কলা-সংরক্ষকের দায়িত্ব 
আমিয়। বতিয়াছে। বীপাগুণী সাদিক অলী বত্নানকালে বামপুরের দরবারে বীণকার ৷ কিন্তু তিনি কি 
সেখানে স্থখে আছেন? মনে হন্ধ যে-কোনে! গুপগ্রাহী মণ্ডলী ডাক দিলে তিনি আনন্দে সেখানে ঘান। 
এইসব ওস্তাৰ ভারতের কোথায় না! লঙ্গীতবিস্াকে ছড়াইয়াছেন ? তানলেনী পুত্রধাবায় 
বালিত খাব পুত্র অগী সূহন্মদ খ। ব। বড় মিঞা নেপালে গিয়া লেখানে সকল গরীব গুরু হইয়। বসিলেন। 
সেখানে তাহার পূর্বেও নেপাল দরবারে অনেক গুণী ছিলেন। সেতারে এবং খেঘাল গালে ছিলেন 
রামসেবক মিল, গ্রপদ গানে ছিলেন তা খা, স্বরোদ বাঞ্চে ছিলেন চ্ানত উল্ল। খ। ও মুত্রাম অলী খা। 
বামসেবক মিশ্রেরই পুত্র পশুপতি ছিলেন বীপকার, শিব ছিলেন গ্রপনী ও খেঘ্বালী। তালে ও লয়ে 
শিব-পশ্ুলতির দোসর সারা দেশে ছিল না। ্তামতউল্লা বড়কু মিঞার চেল! বনিলেন। তাহার পুত্র 
করামতউল্। খা ও কৌকব খা শ্বরোদ ঘঙ্ধে অতুলনীয় গুণী হইন্বা উঠিলেন | নেপালের গুণী মুরাদ অলী খার 
শ্বরোদ ঘস্ছে বীপারও কিছু অঙ্গ ছিল। তাহার হেতু ছিল এই বে, তিনি স্থরবাহারে গুলাব মহন্মদের 
কাছে, বীণাত ওস্থাদীর খান কাছে শিক্ষা, পাইরাছিলেন। এখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীঘ্ব ঘস্তবাদক 
হত্বী্জ অলী খা এই মৃত্বাদ অলী খাব শিশ্ক। শিব-পশুলতির শিক্ষা প্রথমে তাহার পিতারই কাছে, 
সেই পিতাও সেতার বাগ্চে বড়কু মিঞারই চেলা। দূরাদ আলীর চেল মাবদুত্পা খ। ও তাহার পুত্র 
আমীর খা স্বর্বোনীদ্ব। কলিকাতার বহ গুবীকে শিক্ষা দিয়াছেন। 
বৃদ্ধকালে শরীর অশত্র হইয়। পড়িলে বড়কু মিঞা নেপাল ছাড়িয়া কাীতে আসিলেন । সেখানে 
তাহার ছোট ভাই (জ্যাঠতুত) নিদ্সাব অলী খা কাশ্মীর দরবারে গুণী ছিলেন। তখন কাশীতে বহু 
গুনীর সমাবেশ । সেখানে প্রপদী ছিলেন ছল্গাবখ শ.। অল্লাবখশেরই শিল্ত অঘোর্চজ্ঞ চক্রবর্তী । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


কাশীতে তখন গ্রুপদী বহুল বধশ ও দৌলত খাঁ বিদ্যমান, মহেশবাব্‌ বীণকার, চিন্তামণি বাপুলী ভৈরব 
বালপেছী প্রভৃতি সব গুণী ছিলেন। মিঠাইলালের কথা পূর্ষেই বল! হুইঘাছে। 

জলন্ধরের লৈরদ মীর সাহেবও বড়কু মিঞার কাছে স্বরশৃঙ্গার শিক্ষা কবেদ। বাংলা দেশের 
শৌরীন্রমোহন ঠাকুর ও তাযাপ্রলাদ ঘোবও বড়কু নিঞার শিষ্য । তারাপ্রলাদ ৱজীৱ খাৱ কাছে 3/ 
শিক্ষা পাইর্াছেন সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তারাপ্রসাদের লিতামহ বিখ্যাত কাঈপ্রসাদ লা? 
ইহাদের এখানেই লেতারী ইমদাদ খা ও খেত্বালী কারে খ। ও ক্রপনী। দৌলত খা ছিলেন ॥ কালে ধার 
পুত্ৰই গনী গুলাব অলী। বড়কু নিঞ! বড়ই উদার মামুঘ ছিলেন । সেজন্ত বহ দুঃখ পাইয়্াছেন। অথ 
ও বিদ্তা দুই তিনি সমান ভাবে সকলকে অকাতরে বিতরণ করিফ্াছেল॥ ইহাতে তাহার হিন্দুদুসলমান 
বলিয়া কোনে! ভেদবুক্ধি ছিল ন!। বড়কু মিঞা বা লী মূহন্মদ খার পরে তাহার ছোট ভাই মুহম্মদ 
অল খাই প্রধান হইলেন । ইহার ছেঠা আঞ্কর খর পুত্র কাদিম অলী রবাবী-বংশে জন্মিলেও বীণেরও 
বড় গু? ছিলেন। তাই তাহার পুত্র কাসিথ অলী বীণ-রবাব ছুই বঙ্ছেই সনান ৩৭ ছিলেল। অদ্বিতীয় 
বীণকার ৱনীৱ অলী ইহাই ভাগিনেয় । কাসিম অলী পাখোয়াছেও প্রবীণ ছিলেন। 

"গত শতাষ্বীর বিখ্যাত বীণকার বন্ছেঘালী খ। ও মূশয়ক খ! তানসেন পরিবারের না হইলেও 
তাহাদের নাম একটুও কম লহে। তাহারা তানসেনের দৌহিত্রবংশীয় উমর:ও খার শিল্ত । রামপুরের 
বত'মান ওস্তাদ শাদক অলী নূশর'ফেরই পুত্র ইহাদের আদিপুরুষ নাকি হরিদাস স্বামী । 

লক্ষৌর নবাব ব্লানেদ অলী খার দরবার নষ্ট হইলে বাসিত খা গেলেন গ্নায়, কাসিম অলী খ। 
গেলেন ত্রিপুরায় মহারাজ বীরচ্্র মানিক্যের দরবারে । তাহার দরবারে পূর্বেও অপূর্ব কলাবিৎ বহু-ভট্ট 
ছিলেন। ধহুভট্ট বু বলির। কালিম তাহাকে র্বাব শেখান নাই। কিন্ত যতুভষ্ট তাহা শুনিয্বাই শিখি 
ফেলেন। ত্রিপুরা! ছাড়িয়া কাসিন অলী থা ভাওয়ালের রাজেম্্রনারায়ণের কাছে যান। ঢাকাতেও 
কাসিম অলী কিছুকাল ছিলেন । ঢাকায় তবলাবাদক প্রসন্ধবাবুর বাজনা শুনিয়া কাসিম অলী খা 
বিশেষ প্রশংলা করেন। 

তানসেনী ধারার সঙ্গে পরে বহু গানুকী় ধারার মিলন ছটিয়াছে। বিখ্যাত ফৈয়াজ খার পূর্ব- 
পুরুষ ছিলেন হিন্দু। অলখদান ও মলখদাস এই ধারার হিন্দু গান্গক। পরে এই ধারার এক গুরু 
তানলেনী ধারা শিক্ষা করেন ও তানদেনী বংশের কন্তা বিবাহ করেন) মহম্মদ শাহ রংগীলীর দরবারে 
এই বংসীদদেবুও প্রতিষ্ঠা ছিল । মহ & 

পাতিদ্বালার কতে অলী খাই একটি গাছছকখারার প্রবত নি করেন। সেই ধারাতে দেখা বায় ওস্তাদ 
গোলাম অলী থাকে৷ গোলাম অলীর গুরু ছিলেন তাহার পিতৃবা কালে খা । এই সঙ্গে মনে আসে 
পন্ডিত ওক্কারনাথ ঠাকুরের নাম । তাহার গালে ভারতী ধর্ম ও তপল্য। যেন সৃতিমন্ত হুইস্রা উঠিগ্রাছে। 

তানলেনী ঘরানার বিষয় আরও অনেক কৰা বলিবার আছে। প্রবন্ধ দীর্ঘ হুইয়া ঘায় 
বলিয়া! এইখানেই ইহা সমাপ্ত করি। পরে স্থবোগ হইলে আরও ভাল করা বলিধার চেষ্টা 
করা যাইবে । এই সঙ্গে তানসেনী একটি কুর্শীনাম। ব। বংশাব্লী দেওয়া যাউক । 


দ্বিতীয় সংখ্যা! তানসেন ছরানা। 
তানসেন-পুত্রধার! 


(তুলনীয় “নয়া হিন্দ" 1], 1947, পৃ ৫৫--হহ১) 
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কল্যাঘারা 
( তুলনীছ ‘নন্বা হিন্দ'_1, 1949, পৃ ৫৫৭-৫৫৯ ) 
ভানসেন 
রি - 727 
জি নর চিন Cet 4 বিলাস ঝ সরস্বতী + ছি লি! (মুন নিরব 
তরংগ সেন 1 মহাবাজ্জার পুত্র ) 
রখ 
হন 
হল 
ৰাখিবা 
নীৰ হাল বা 
টা 
ছাতা খা (সার) 
ফিরোজ খা ( অদারং ) ভূপত খা ( মনরং ) 
নদ গহ প্যার খা ( অংগুল কাট) 
1__/_-1] 
জোক [তা ক) নির্মল শাহ 
উর ও 
না 
চি রহীম খা 
নপক চকল অলী খা 
I 
নী বীৰ খা সগীৱ খা 
কস্বন খাঁ দৰীর খা দিলদার 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রস-সাহিত্য 


এপ্রমথনাথ বিশ 


বাংলা গ্মের ও পন্যের প্রকৃতিতে একটা মূলগত প্রভেদ আছে৷ বাংলা পস্মের মূল এই দেশে 
মাটিতেই নিহিত ছিল, বাংল! গম্যের শূলে বিলাতি মাটি। বৰীস্তরনাথের পন্যের সহিত ছাল্সায় বছবের 
পুরানো! বৌদ্ধ গান ও দৌহার সম্বন্ধ নির্ণর করা সন্তব কিনা জানি না, তবে এ কথা ঠিক ঘে, বিদ্যাশতি ও 
চতীদাসের্র কাবোর সহিত রবীন্কাব্যের ভ্াতিসম্বন্ধ খুব দূরস্থ নম্বা। চার-পাঁচ শো বছবে বংশধারায় 
থে পরিবর্তন দেখা ঘায়, তাহার বেশি লয় । আবার আন্‌কোবা সাহেব মাঈকেলের অমিদ্রাক্ষব খুব নূতন 
জিনিল বটে, এ আমরা ঘাহাকে বলিয়াছি বিলাতি মাটি, কিন্ধ লেই বিলাতি মাটির বনিছাদ বাংলা- 
দেশের মাটি। কৃত্তিবাস ও কাশীরামদালের পদ্বার সেই দেশি বাটি । ইহাদের পত্বার না পাইলে মধুসুদন 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিতে পারিতেন কিনা! সন্দেহ । সধুস্ছদন ও রবীন্দ্রনাথ এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি, দেশজ 
কবিত্বপ্রবাহের ধারাকে তাহার) আব্মসাং করিয়া লইছা৷ বনশালী হইয়াছেন, আবার সেই ধারাকেও 
পুষ্ট করিয়া তুনিয়াছেন। বাংলা কাব্যপ্রতিভায় কোথাও একটা বড় রকমের ছেদ পড়ে নাই । 

কিন্তু বাংলা গস্ের ধারা একেবারে স্ববন্থ, হঠাৎ তাহার উদ্ভব, বিলাতি মাটি ভেদ করিয়া তাহার 
প্রকাশ, সেই কারণেই বোধ করি এখনো বাংলা গন্য বাঙালির ধাতস্থ হয় লাই । সাধু ভাবা বনাম কথ্য 
ভাষার থে তর্কট মাঝে মাঝে এখনো শোনা যায় তার মূলে আছে বিলাতি মাটি ও দেশি মাটির ঘস্ব। 
লোকের সুখের ভাব! অর্থাৎ লোকভাবার উপরে বাংল! গদোর বনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হইলে এ তর্ক এ 
আকারে দেখা দিত না। বাংল! গদ্য পণ্ডিতের ভাষার উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, সংস্কৃত ভাবার 
উপরেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, খাল বিলাতি গদোর উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । এমন বস্তু বে আদৌ 
টিবিয়া। আছে, পরিত্যক্ত বিলাতি হ্যাট-কোট-নেকটাইয়ের মতো আবর্জনার স্ত,পকে বাড়ার নাই, 
ইহাই তো বিস্ময়ের । বিলাতি মাটিতে বাধানো বেদীর উপরে দেশী ঘাস ও গাছপাছড়া গদ্রাইঘাছে_ 
উপর হইতে বিদেশী বলিয়া ধরা! পড়ে না, কিন্ত একটু পতর্কভাবে পা ফেলিলেই শক্ত শান পায়ে বাধে। 
অনেক সময়ে বাংল! গদ্য বুঝিতে না পারিলে মনে যনে তাহাকে ইংরাজিতে অদ্থবাদ করিয়া লইবা মাত্র 
সহন্মবোধা হুইয়া পড়ে। 

এখানে একটা প্রশ্ন দেখা দেয় ॥ বাংল! গদা ইংরাজি গদ্যের অহুকরণে গড়িয। না উঠিয়া যদি 
লোকভাবার উপরে গড়িয়া উঠিত, তবে তাহার কি আকার হইত । মনে করা হাক, উইলিঘ্বাম কেরি 
এ দেশে আসিল না, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হইল না, বিদ্যাসাগর অজপণ্ডিতি করিতে ত্রিপুরায় * 
চলিদ্না গেলেন, তাহা হইলেও কি বতমান গদ্যধারা গড়িয়া উঠিত ? ছলে হস্ক, না; অন্তত বত'খান 
আকানে নয যে, তাহা তে। বটেই । অথচ ইতিমধো কলিকাতাকে কেজ্ করিঘ্বা একটা বিরাট কম'বহল 
সমাজ গঁড়িয! উঠিয়াছে, কাজের তাগিদে ছোট ছোট গদোর বরন! বহিতেছে, এমন অবস্থায় বাংলা গদ্যে 
সুত্রেপাত হইলে সে গদ্য অনেক পরিমাণে দেশের প্রক্ৃতিস্থ হইত । একটা আশঙ্ধা এই ছিল যে, বাংলা 


x 
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গদ্যের বিবত'লে আমরা! আজ যেখানে পৌছিরাছি তাহার অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিতাম। এখনো 
হয়তো বন্ধিমচস্ত্ের যুগে পড়িয়া থাকিতাম, অবস্ত সে বস্কিঘচঙ্্রও আমাদের পরিজ্ঞাত বহ্কিমচন্্র নন। 

গদা কর্মবহল সমাজের ভাবা । বাঙালির সমাক্স ঘখেষ্ট পরিমাণে কম বহুল হুইয়া উঠিবার 
আগেই বাংলা গন্য গড়িয়া উঠিয়াছে, যদিচ সে গদ্যের মূলেও ছিল কমের তাগিদ। কেরির বাইবেল 
অহুবাদ করিবার আগ্রহ, ফোর্ট উইণিয়ান কলেজের পাঠ্যগ্রস্থের চাহিদা, রামমোহনের বাদামুবার্ধের” 
প্রবৃত্তি এই সব কারণ, বিশেষ ব্যাবসা-বাণিজোর ব্যাপকতা, সমাজের এমন অবদ্ধার হৃষ্টি করিতে পারিত 
যে অবস্থাকে ভিত্তি করিছা প্রতিভাবানের কলম ঘধার্থ দেশ গদ্যধারার সবি করিতে সক্ষম হুইত। কিন্তু 
ইহাতেও আমাদের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। দেশজ গদ্যের কি মৃতি হইত ? অনেকে বলিবেন, 
কেন, লোকের কথিত ভাষার উপরে গদ্যের প্রতিষ্ঠা হইলে আমরা ঘাহাকে কথ্য ভাষ। বলিয়া ছানি 
তাহারই উদ্ভব হইত, কিংবা একমাত্র কথ্য ভাবাই ঘরনী হইত, সপরী সাধুভাষাকে লইয়া ঘর করিতে গিয়। 
অনবরত কলহের সৃষ্টি করিতে হইত না। ূ 

কিন্ত কথা ভাবা বলিতে কি বুঝি? আলালী ভাষা, রবীন্দ্রনাথের ‘ঘরে বাইবে'র ভাঘা ন! বীরবলী 
ভাহা? এইগুলিই সাহিত্যিক কখ্যভাষার নমুনা পে উদ্লিখিত হইয়া থাকে । আলালের ভাষা আব 
অপ্রচলিত এবং দুর, তুলনায় সীতার বনবাস অনেক বেশি আধুনিক ও স্থবোধা । ক্রিয়াপদের সংক্ষিত 
রূপ ছাড়া কথ্যভাষার আর কোনে] লক্ষণ ‘বরে বাইরে'র ভাবায় ও বীরবলী ভাষায় আছে কিনা সন্দেহ 
বন্ধত থে গদ্য কখনো গড়িয্বাই উঠে নাই তাহার আদর্শ পাওয়া ঘাইবে কি করিয়া। তবু তাহার একটা 
আভাস পাও কঠিন নয়। আমার ধারণা বিবেকানন্দের চিঠিপত্রে, যোগেশচন্র বিদ্যানিখির রেড়ো 
টানবিশিষ্ট বাকা বাংলার, অবনীস্তনাথের খেয়ালী রচনায় এবং হরপ্রপাদ শাস্তীর রচনায় যে গদ্য হইতে 
পারিত অথচ হ নাই, ভাকারই একটা ছার! পাওয়া ধায় । পাছে কেহ তুল বোঝেন, তাই বলিয়া রাখি, 
গনালেখক হিসাবে কাহাকেও ছোট বা বড় করিবার বা কাহারও স্থাননির্ণয়ের উদ্দেস্তে একথা 
বলিতেছি না । রর 


২ 

হরপ্রসাদ শাস্বীর ভাষার শ্বকীয্নত! তাহার বেনের মেরে উপপ্তাসে এবং শেষের দিকে লিখিত 
প্রবন্ধাদিতে সবচেয়ে পরিস্ছুট ৷ তাহার কাঞ্ষনমালা ও বাস্মীকির জয্ন প্রথদদিকের রচনা, ছুখানিই 
বজগদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল, বান্মীকির জগ ১২৮৭ সালে, আর কাঞ্চনমালা ১২৮৯ সালে ! দুখানি 
অস্থের ভাষাতেই বস্কিমচন্জের প্রভাব আছে, কাঞ্চনমালার কাহিনী-বিস্তাদে তো আছেই । বন্ধিমচন্ত্রের 
প্রভাব কি ভাষায়, ফি কাহিনীর টেকনিকে কাটাইয়! উঠিতে ডাঁহাকে অনেক চেষ্টা করিতে হুইয়াছে। 
বেনের দেয়ে ১৩২৪-২৬ সালে নারায়ণে প্রকাশিত। ভাষা ডাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব, বদিচ কাহিনী-বিন্তাসের 
রীতিতে কোথাও কোথাও বঙ্ষিমচস্ত্রীয় টেকনিক দৃষ্ট হয়। 

বঙ্ধিমচন্দ্ের ভাষার সহিত হরপ্রসাদ শান্্ীর ভাবার মিল ও অমিল দুইয়ের কথ! বলা হইন_ 
বন্ধিমচশ্রের রীতি হইতে তাহার স্বকীয় ব্রীতির বিবতনের ইঙ্গিতও দেওয়া হইল, ততলতেও এক জায়গার, 
একেবারে গোড়া ঘেসিয়া দুই জনের ভাষার এক্য আছে। দুইছনেরই ভাবা মূলত ঘুক্তিসিদ্ধ মনের 


দ্বিতীয় সংখ্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রস-সাহিত্য 


ভাষা৷ বস্ধিমচন্ত্রে উপন্তাদগুলিতে দে প্রচুত্রপরিমাণে কবিত্বরস আছে, তৎসকেও তাহার মন 
মূলত নৈযাপ্িকের মন। লে কাবপেই বঙ্ষিমচন্দ্রের ভাহান্ চরম উৎকর্ষ তাহার উপস্থাসন্ডলিতে 
নহ, তাহার প্রবন্ধাবলীতে এবং কুষ্ণচরিত গ্রন্থে। শেষোক্ত শ্রেণীর রচনার সাহার নৈদ্পাস্িক মন 
স্বভাবশিগ্ধ স্থানটি লাভ করিছাছে। হুরপ্রসাদ শাস্বীর মনও নৈন্থায়িক মন, ঘি বাল্মীকির জয় 
এবং বেলের মেয়ে গ্রন্বন্বয়ে কনার অবকাশ স্থপ্রচুর ! 

ববীশ্রনাখের মন মূলত কল্নাপন্থী॥ প্রচুর কজপনার জোগান না থাকিলে রবীন্দ্রনাথের 
স্টাইলকে অনুসরণ বিপদের কারণ হইয়া! পড়ে ॥ বন্ধিমচহ্ছের নৈষ্ািক স্টাইল পদচারী পথিক, 
তাহাকে অনুসরণ কঠিন নহে। অক্ষয় সরকার, চন্্রনাথ বহু, হরপ্রদাদ শাস্বী তাহাকে অনায়াসে 
অন্থরণ ফরিষ্বাছেন। হরপ্রসাদ শেষ পর্যন্ত স্বকীয়তার পৌছিদ্বাছেন, অক্ষয় সরকার 9 চশ্্নাথ বন্ধ 
সম্বন্ধে সে কথা প্রযোক্গা না হইলেও তাহাদের গ্রন্থে ভাষাগত মুহ্াবোব দেশ! দেয় নাই। কল্পনার 
সম্বল না লইদ। ধাহারা। রবীন্দ্রনাথকে অহ্সরণ করিতে গিম্বাছেন, তাহাদের কমছলের সম্বন্ধে এমন 
থা সাহস করিয়া বল! যাদু । 

এধানে আর একটা, জটিল লমন্তা আসিয়া পড়িল, নৈয়ারিকের মন্‌ আর কলপনাপন্থীর 
ন। বাঙালি-সমাজের লমগ্রিগত মনে এই দুইটি উপাদানই আছে. বাঙালি নৈদ্ান্িকও বটে, আবার 
কল্পনাপ্রবণও বটে, যে বাঙালি নবা্যায়ের স্থষ্টি করিন্বাছে, সেই» বাঙালিই বৈষ্ণব পদাবলী 
লিখিয়াছে, বাংলাদেশের মানসচিত্রে ভ্টপল্লী ও নাহুব-কেন্দুলি পাশাপাশি অবস্থিত । কাঠালপাড়া 
হইতে ভাটপাড়া অধিক দূর নহে, নৈহাটি হইতে ভাটপাড়। আরও কাছে। হবপ্রসাদ শাহী খুব 
মন্তব নৈয্ায়িক-বংশের সম্ভান৷ 

আগে বাংলা-লাহিত্যের সূষ্য ডাব! দক্বন্ধে একটা কল্পনার অবতারণা করিয়াছি। বর্তমান 
প্রসঙ্গ অবলম্বনে আর একট! জল্পনার স্ত্রপাত করা যাইতে পারে। এ দেশের বাঝা ইংরেজ না 
হইয়। ফরাসি হইতে পারত, এক সময়ে লে সম্ভাবনা ছিল। তেমন ঘটিলে বাংলা সাহিত্য কী 
আকার লাভ করিত। ইংরেছি সাহিত্য কর্পনাপ্রবণ, তাহাতে কাব্যটাই প্রবল, ইংরেজি গনা কল্পনা- 
প্রবণের গদা, সে গদ্য মূলত কাবাধর্মী! এমন বে ইংরেজি সাহিত্য, তাহার প্রভাবে বাঙালি-মনের 
খনপনাপ্রাবপ উপাদানগুলি জোর পাইয়াছে, বাঙালির কাবা যেমন লতেঙ্গ হইবা উঠিয়াছে, গদা তেমন 
হইতে পাদ নাই; বরঞ্চ ইংরেজি গদ্যের কাব্যধর্ম বাংলা গঞ্ঘো সংক্রাষিত হুইদা গিয়াছে । 
বাংলার সৈয়ায়িক মন ইংরেনি লাহিত্যের কাছে প্রশ্রধ পায় নাই। ফরাপী জাতি এদেশের রাজা 
হইলে, ফরাসী সাহিত্যের প্রভাবে ইহার বিপরীত প্রক্রিস্থাটা হইত মনে করিলে অন্তা্ হইবে না। 
রানী লাহিত্য ঘূক্তিপন্বী, তাহার গৌরব গদা । ফরালী কাব্য গদ্যধর্নী, অথাৎ যুক্তির পথ ছাড়িয়া 
সে কাব্য অধিকদূর যাইতে সম্মত নয়। কর্ণেই ও বাসিনের নাটক নৈয়াযিক মলের কাব্য। 
ব্যাপকভাবে ফরামী সাহিত্যের প্রভাব বাংলাদেশের উপরে পড়িলে বাডালির নৈয়ায়িক মন সমর্থন 
পাইত, কাব্যাংশে বাংল! সাহিত্য তেমন সমন্ধ হইত কিন! জানি না, তবে একখা নিশ্চয় যে, বাংল! 
গদা একপ্রকার স্বচ্ছতা, সরনতা, খছুগতি ও দীপ্তি লাভ করিত, বর্তমান বাংলা গদ্যে ঘাহার একান্ত 
অভাব। হরপ্রসাদ শাস্বীর কলমে বে গদ্য বাহির হইয়াছে, যে গদাকে বাংল! গদোর নিয়ম না বলিয়া 


৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


নিমের ব্যতিক্রম বলাই উচিত, সেই ধারাটাই বাংলা গদাসাহিত্যের রাছপথ হুইয়া উঠিত। এখন 
শাহী মহাশয়ের বপতি বাংলা লাহিতোর একটি গলিতে, বিধাতার অভিপ্রান্ন অন্তর্ূপ হইলে সেট! বড় 
সড়কের উপরে হইতে পারিত ॥ ভুগ্রের কূটনীতি জন্ম হইলে ভষ্টপল্পী বাঙালি মনের বাদধানী হইতে 
শাত্িত। কিন্ত এ-লব জল্পনা বোধ করি নিরর্থক ; হন্তো এইটুকু অর্থ ইহাতে মাছে যে, বাঙালি-মনের 
গতিবিধি এবং প্রসঙ্গত্রমে হবপ্রসাদ শাস্বীর স্টাইলের একটা ইঙ্গিত ও পরিচ্থ পাওয়া যাইতে পাবে। 


তু 


হরপ্রসাদ শাহীর স্বকীয় স্টাইলের নমূনারূপে বেনের মেয়ে হইতে দুইটি অংশ তুলিয়া দিতেছি । 
প্রথমটিতে তারাপুকুরের একটি ছলাশয়ে মাছ ধরার বর্ণনা । 

“ক্রমে জাল তাবাপুকুরের মাঝামাঝি আপিয়া পৌছিল । তখন শুর্ধদেবের বাড কিরণও 
আসিয়া তারাপুকুরের জল নোলার বউ বরিদ্ধা দিল। কিন্তু এ কি? জাল যে আর টানা 
যায় ন|| জালের তলার এত মাছ পড়িদ্বাছে যে, ছুই নৌকার জেলেরাই জাল টানিঘ্বা উঠাইতে 
শাপ্সিতেছে না। তখন জালের দড়ি নোল করিৱা দেওয়া হইল। কতকগুলি মাছ ঘাই দিয়া 
লাক্ষাইন্া জালের পিছনে গিয়। পড়িল । তাহারা বখন লাফার, তখন বোধ হইতে লাগিল হেন, কপার 
মাছ বৃষ্টি হইতেছে । মাছগুলা। পার মত শাদা, মাজা স্কপার মত চকচকে, একটার পর আর 
একটা পড়িতেছে। চকুচকে রূপার রঙের উপর সূর্যের সোনালি রঙ পড়িঘা। গিয়াছে। সে রঙের 
দেশামিশিতে এক অপূর্ব শোডা। জাল হালকা হইল, আবার জালটানা আরস্ত হইল | ক্রমে জাল 
আনিয়। অপর পারে পৌছিল। এইবার ভ্রাল গুটান আরম্ভ হইল। মাছেদের এইবার মরণ-কামড় । 
হত জাল গুটাইয়া আনিতে লাগিল, তাহাদের লাফালাফি ততই বাড়িতে লাশিল। স্পা 
ঝকবকানিও ক্রমে উজ্জল, উদ্জ্বলতর, উজ্জ্বলতম হইদ্বা আসিল। ক্রমে তারাপুকুর যেন একপেশে 
হছে দাড়াইল। পূর্ত, পশ্চিম, দক্ষিণ পাড়ে কোথাও লোক নাই । যেখানে জাল নেইখানেই লোক। 
একদিকে বেমন মাছের ঘলথপানি, আর একদিকে তেমলি লোকের কলরব” 

দ্বিতীর বর্ণনাটি গানের শোভাঘাত্রার। হাতীর উপরে বাজনুরু ও শুরুপুজ চাপিয়াছেন, 
ভাহাদেরও দেখিতে পাইব। 

“তিনটার সময়ে রাজবাড়ীতে গাজনের সাজন হইল। মূল লঙ্্যাসীর মাথা নেড়া, লঙ্ঘা দাড়ী, 
পপ কাছান, গানে আলখাদা, তাহার গায়ে ছোট ছোট নান! রঙের রেশমের, পাটের বাকলের' টুকরা 
লাগান। তাহাকে রাছ। আনিলা নমস্কার করিলেন এবং তাহার হাত ধবিত্া একটা প্রকাণ্ড হাতীর 
হাওয়ার তুলিয়া দিলেন। খুব সাজানো একটা হাতী, সবাঙ্গে শিক্ষার করা, বড় বড় রাডা বাডা শাদা শাদা 
কাল কাল ভোর! দেওয়া, তাহার উপর কিংখাপের হাওদা, হাওদার চারিদিক দড়ি দিদা খেরা, খুব জাকাল, 
খুধ অমকাল। রাজ! শুরুদেবকে সেই হাতীতে চড়িতে ও সেই হাওাম্ব বসিতে বলিলেন । ক্রমে হাতী 
আসিয়া গুরুদেবেত পদতলে উপুড় হইর। পড়িল ও শুড় দিনা তাহার পমসেবা করিতে লাগিল । হাতীর 
পিঠে একটা শি'ড়ি লাগিল, সেই সিড়ি বাহিত্বা শুরুদেব হাতীতে উঠিবেন। তাহার সহিত একটা 
ছোকরা, তেমন হুন্মর ছেলে দেখা হাত না, যেন সত্য সত্যই রাজপুত্র; মাখাটি দুড়ান, বোখহ, প্রায়ই 


দ্বিতীয় সংখ্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রস-দাহিত্য 


খেউরি করা হয়, গৌপ নাই, দাড়িও নাই । বটি ঘতদূর ধবধবে হুইতে পারে; চোখ ছুটি পটল-চেরা ? 
ঠোট ছুটি পাতলা অথচ লাল, গাল দুটি বেশ গোল গাল, দাড়িটি ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচাল হইয়া গিয়াছে, 
কপালখানি ছোট কম চওড়া; ছুই রগের দিকে চুলগুলি একবার ভিতরের দিকে ঢুকি মাবার 
বাহিরে আসিয়া কোণ করিদ্বা কানের কাছে ছুলশি হুইয়া গিয়াছে ।” 

এই ভাবাকেই আমরা মূখ্য ভাষার আদর্শ বলিতেছি। প্রথন লক্ষনীয়, ইহার ক্রিয়াপদ'্ডলি 
সংক্ষিপ্ত ন্ছ। অনেকের ধারণা খেছালের ভাণ্ড! মারিত্রা ক্রিয়াপদগুলির হাড় গোড় ভাঙিহা দিলেই সাধু 
ভাষা কথ্যভাষা হইন্া দাড়ায় । ইহাতে দের্ূপ অপচেষ্টা নাই, তৰু ইহা মুখ্য ভাষা, যেহেতু ইহার 
বিশ্যাশ এমন বে সাধারণ কথাবাত বলিতে হেটুকু নিস্বাসপ্রস্থাসের জোর দয়কার-_ ইহাতে ততোধিক 
আোরের প্রস্বোপন হয় না। বিশ্রস্তালাপের সমস্থ, কঘা বলিতেছি এ চৈতত্ত সব সময় হয় না-_ এই গগ্ট 
পাঠকালেও প্রায় লেই বকম অবস্থ।। ইহাতে তংনম, তদ্ভব ও খাটি দেশি শব্দ কেমন হ্থুকৌশলে 
মিশ্রিত, খাপে খাপে, খোপে খোপে কেমন জোড়া লাগি গিম্বাছে । ইহার তুলনায় আলালী ভাষা 
গ্রাম্য, বীরবলী ভাষা। ক্রিম । এ ভাষা শিক্ষিত অশিক্ষিত লকলেই অনারাসে বুকিতে পারে। খাটি 
মংস্কৃতর সঙ্গে খাটি দেশির মেলবন্ধন লামাস্ত প্রতিভার লক্ষণ নন্ন। মুখ্য ভা! রচনায় দেই প্রতিভার 
আবসশ্ক। সেই প্রতিভা হরপ্রনাদ শাস্বীতে অসামাস্ত রকম ছিল। 


হরগ্রলাদ শাহী রচিত রল-সাহিত্য বলিতে বান্দীকির জর, কাঞ্চনমাল| এবং বেনের মেছ এই 
গ্রন্থ তিনখানিকে বুঝি। তাহার প্রবন্ধাদ্ির বিশেষ মূল্য থাকিলেও সেগুলি বর্ত'দান প্রবন্ধের পরিধির 
অন্তর্গত ন । ঠি 

বাম্মীকির প্রতিভার শ্ডুরণ এবং সেই প্রতিভার প্রভাবে বিশ্বে জাতৃডাবের উনয়_- বাল্মীকির 
জয় গ্রন্থের বিঘদ্ব । আদিকবিকে অবলম্বন করিত কিছু লিখিবার ইচ্ছা লেখক দাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক । 
বাংলা সাহিত্যে আাদিকবিকে কেন্দ্র করি৷ দুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ লিখিত হইযাছে। রবীহ্ছনাথের 
বান্দীকিপ্রতিভা ও হরপ্রদাদের বাস্মীকের জন্থ। দুখানি গ্রস্থই প্রায় সমকালে লিখিত । রবীন্দ্রনাথের 
বান্মীকিপ্রতিভার প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সালের ফাল্তন মাসে ; বান্সীকির জয়ের প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ সালে: 
ডিসেম্বর মাসে, তৎপূর্বে ১২৮৭ সালের পৌষ, য্াৎ, চৈত্র সংখ্যার বঙ্গদর্শনে ইহা আংশিক ৮ 
প্রকাশিত হইদ্বাছিল। 

সমকালে ভূমিষ্ঠ প্রশ্ন্ধয়ের মধ্যে কে কাহার কাছে খন বলা সহজ নয়, তবে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন 
বাল্সীকির জয়ের যে বিশদ আলোচনা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিতেছেন বে-_“ধাহারা বাবু, 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বান্টীকি প্রতিভা পড়িন্লাছেন বা তাহার অভিনদ্ব দেখিছাছেল, তাহারা! কবিতার 
জক্ববৃত্তান্ত কখন ভুলিতে পারিবেন না । হরপ্রসাদ শাহী: এই পরিচ্ছেদ র্বীন্্রমাখ বাবুর অনুগমন 
করিদাছেন।” হরপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের অনুগমন করিলেও বান্মীকির জয়ে তাহার কমপনার বিশেষ ক্ষতি 
হইয়াছে, ্রন্ধাওস্ারী কলনার গতি বান্দীকির জে সমধিক বলিয্বাই ছলে হুয়। 


৮৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


বান্মীকির জয় আলোচনা করিতে বসির! বঙ্কিমচন্দ্র এক বিপদে পড়িদ্বাছিলেন, তিনি ইহার 
শ্রেণী নির্ণ্ব করিতে পারেন নাই ॥ ইহ! কোন্‌ শ্রেণীর গ্রন্থ ? ইহ! উপ্তাস লঘ, নাটক লব, কাব্য নয়, 
আবনী নয়, ইহাকে বৈচ্ঞানিক নিবস্ধও বলা যায় না, এমনকি ইহাকে পুরাণ বলিয়াও স্বীকার করেন লাই। 
কিন্ত আমাদের মনে হয় গ্রস্বের হি শ্রেণীনির্ণদ্ব করিতেই হয়, তবে বান্মীকির দ্কে এক অভিনব পুরাণ 
বলিয়াই গ্রহণ করা উচিত) পুরাণ একপ্রকার ইতিহাস । একপ্রকার এই কারণে যে বত মানে ইতিহাস 
বলিতে যাহ। বুকি পুরাণ সে শ্রেণীর ইতিহাল নয় । বত'মান ইতিহাস "পাথুরে প্রমাণ” ছাড়া কিছু স্বীকার 
করে না, পুরাণকারগণ ঘাবতীয় তথ্/কেই গ্রস্বছুক্ত করিতেন । এই বিচারে খুঁকিভাইাটিদ্‌ এঁতিহাসিক 
আর হেরোডোটাসের গ্রন্থ পুরাণ ৷ বাশ্ীকির অন্ধ শেষোক্ত শ্রেনীর গ্রন্থ । 

গ্রন্থের বক্তব্য কি? আবার বত্ধিমচন্রের শর্ণাপহ হইতে হইল। তিনি বলিতেছেন-__ 
“ভাল, গ্রন্থের জাতিনিবধাচন করিতে না পারি, এক রকম পরিচয় দিতে পারিব। গ্রন্থকার নিজে 
টাইটেল পেজে একপ্রকার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিছ্বাছেন। লিখিয়াছেন_' ‘I'he Three Forces— 
Physical, Intellectual and Moral.’ ইংনেজি ভাবায় শপথ করিতেছি, যদি ইহার কিছু 
বুবিয়া থাকি । ৮০০৫ ত দেখিলাম না, দেখিলাম কেবল তিনটি বিরাট সৃতি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, 
বান্বীকি ৷” 

গ্রন্থকার ও সনালোচক দুজনের কথাই সত্য । গ্রন্থকারের উদ্দেন্ত ছিল একটি কাহিনী ও 
[তিনটি চরিত্র অবলম্বন করিয়া তিনটি ৮₹০০৩-এর লীলা বর্ণনা করিবেন, কিন্তু কার্যত সেই লীলা প্রদর্শন 
কতদূর সত্য হইয়াছে জানি না, মৃতি তিনটি একান্ত বাস্তব হইয়া উঠিয়াছে ; ভালই হইন্থাছে, যাহা নীরল 
প্রবন্ধ হইবার কথা, তাহা রন আলেখ্য হইছা দেখ! দিয়াছে। 

গ্রন্থকার বলিতে চান থে, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্ৰ ও বাদ্ীকি তিন জনে বিশ্বে সমতা ও ভ্রাত্ভাব 
আনিতে চাহিয়াছিলেন। বশিষ্ঠের সহায় জ্ঞান, বিশ্বামিত্রের সহায় বাহুবল, আর বান্দীকির সহায় গ্রীতি। 
জালে মানুষকে এক করিতে পারে না, শ্বতত্র করিয়। দে? বাহুবলে মনের সঙ্গে মনের জোড় বাধিতে পারে 
না, পরাধীন করিয়া পিণ্ডীক্ৃত কৰিয্ব! রাখিতে পারে-_ তাহা মনের মিলন নয়, বরঞ্চ বিজিত ও বিদেতার 
মধ্যে গোপন বিদ্বেষের স্বযীকারক ; কেবল গ্্রীতিই মানুষের সঙ্গে মানুহকে মনের মিলনে গাঁখিয়। এক 
করিস তুলিতে পারে। মাহুষে মাহুযে মিলন ঘটাইবার ইহাই একমাত্র উপায়। এই উপায় অবলম্বন 
করিবার ফলেই বাশ্মীকির ছন্দ আর বিশ্বামিত্ৰ ও বশিষ্ঠের ব্যর্থতা । 

কিন্তু এই নীতি বিশ্লেষণে বাল্মীকির জয়ের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইল না। আবার বস্ষিমচত্রের 
অঙুসরণ করিব। তিনি এই বইখানি সম্বন্ধে বলিতেছেন__ “যেমন কজনা, তেমন বর্ণন11---ভাষা 
সদ্ধে মতভেদ হইতে পারে, কিন্ত আমরা এই গ্রন্থের বাংলাকে উৎকৃষ্ট বাংলা! বলি ।--'গ্রন্থখানি অতিক্ষৃদ্ 
কিন্ধু গ্রন্থৰানি বাংলা ভাধায় একটি উজ্জ্বলতম রর! আর কোন বাংলা গ্রন্থকার এত অম্ল বন্সে এরূপ 
প্রতিভা ও মানসিক শক্তি প্রকাশ কৰিগ্বাছেন, এমন আমাদের স্মরণ হয় না!" 

বঙ্কিমচন্দ্র এই উক্তির পরিবর্তনের প্রয়োজন উপস্থিত হুর লাই! তবে বে বান্দীকির জয় 
বধুনা উপেক্ষিত, তার কারণ সামদ্বিকভাবে বাডালির সাহিত্যিক রুচিবিক্ৃতি ঘটিয্াছে ॥ এই রুচিবিকারের 
আস্ধে বান্মীকির অন্ধ তাহার বার্থ আসন লাভ করিবে সন্দেহ নাই। 


দ্বিতীয় সংখ্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর রস-সাহিত্য 


৫ 


কাঞ্চননালা ও বেনের মেয়ে উপস্তাদ। পুরাতত্ববিদ্‌ সহামহোপাদ্যান্থ পণ্ডিত হর প্রসাদ যে এক 
সমরে উপন্তাগ লিখিয়াছিলেন এ কথা আধুনিক যুগ তুলিতে বসিয়াছে । কাঞ্চনদাল। লিখিত হয় তাহার 
সাহিত্যিক জীবনের প্রারস্তে। ১২৮৭ সালে । আর বেলের মেয়ে ১৩২৫ সালের কাতিক হইতে ১৩২৬ 
সালের অগ্রহায়ণ পর্যন্ত নারায়শ পত্রে প্রকাশিত হইম্াছিল। ইহাকে তাহার সাহিত্যিক আবনের 
শেষাংশের রচলা! বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সময়ের মধ্যে তিনি দুদ-সাহিতোন পথ পরিত্যাগ 
করিয়াছেন, ভারতবিখ্যাত পুরাতাত্বিকরূপে স্বাকৃত হইয়াছেন, তবু বেনেহ মেদের রচনা দেপিলে স্পষ্ট 
বুঝিতে পারা বাঘ যে, পাথুরে প্রমাণের আঘাতে তীহার সাহিত্যের কলৰ ভোঁতা হইস্বা যায় নাই, বর 
আরও শক্তিমান হুইঘা উঠিয়াছে, উপন্তাল চলায় পুরাতবেন জান তাহার সহার হইয়াছে, পাথরের চাপে 
মাটির শ্যামল তৃপদব শুকাইয়া মরিদ্বা দান্ত নাই । 

কাঞ্চনমাল! মহ্যরাক্জা অশোকের পুত্র কুণালের পর্ী। কাঞ্ননালা উপন্তাস তিন্যরক্ষিতা কতৃণ্ক 
নিগৃহীত কুণাল ও কাঞ্চনমালার কাহিনী ॥ কাহিনীর স্থল সেকালের পাটলিপুত্র ও তক্ষশিল৷। ব্ৰাহ্মণ্য 
শক্তির সহিত বৌদ্ধি শক্তির সংঘাত এবং শেষ্যেক শক্তির দত এই কাহিনীর বৃহবর বিষয়, যেমন 
বাচ্মীকির জপ তন্রামখ্যাত গ্রস্বের বিষয়, যেমন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদের যুদ্ধ এবং ত্রাহ্থণগণের গম বেনের মেসে 
উপন্তাসের বৃহত্তর বিষন্ন । এই রকম কোনো। একটা ওঁতিহাসিক বা পৌরাণিক সুত্র অবলম্বন করিয়া! রচনা 
করিতে হরগ্রসাদ ঘেন ডালোবালিতেন, খুব সম্ভব ডাহার অসাধারণ পুরাতববিঘদ্ধক চান ও প্রতিভা যেন 
একটা আশ্র পাইত। থে কারপেই হোক আলোচ্য তিনখানি গ্রন্থেই এই একই পন্থা দেখিতে পাই । 

কাকনখালা কাচা গ্রন্থ । ইহার ভাব! বস্কিমচন্দ্ের ইহার কাহিনী-বিস্তালের রীতি ও বন্ধিবচন্্ী, 
আবার বান্মীকির জয়ে যে চিন্তার স্বকীয়তা আছে এখানে তাহারও অভাব। তার উপরে সমসামস্টিক 
যে তথাল্ান বেলের মেয়েকে সত্য ও প্রতাক্ষ করিয়! তুলিদ্বাছে, কাঞ্চননালাস্থ তাহা ও পাই না। তবে 
বিষয়-নির্বাচনে লেখকের দৃষ্টির বাহাদুরি দেখিতে পাই | কুণালের তথা বৌন্ধশক্তির য় বৰ্ণন! করিনা 
লেখক বলিতেছেন__ "এই দিবস বে কার্য হুইল ভাহার বলে একহাছ্ছার.বৎসর ভারত বৌদ্ধ ছিল। 
সশস্ত্র এশিয়া এই দিনের কালে বৌদ্ধধর্ম আশ্রয় করে।” এই দৃষ্টি জন্ম-এতিহালিকের দৃষ্টি । ধাহারা 
হরপ্রসাদকে সাহিত্যিক বলি স্বীকার করিবেন না, তাহাদেরও সাহস নাই বে ডাহাকে এতিহানিক লা 
বলেন। তবে “পাখুরে প্রমাণে” তাহার তত আস্থা ছিল ন!! ভাগ্যে ছিল না, তাই পাখির কুঁদিয়া 
তিনি বেলের মেয়ের সাক্ষীগোপাল স্থষ্টি করিস! গিয়্াছেন। 


ড 


হরপ্রসাদ শাস্বী হাজার বছরের পুরানো বাংলা ভাষার মুন! আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি 
আরও করিরাছেন। হামার বছরের পুত্যুনো বাংলালমাছের নমূনা আবিষ্কার কৰিছ্ছাছেন! বেনের মেয়ে 
হাজার বছরের পুরানো বাংলাদেশের সামাজিক উপস্থাস । তখন রুপা বাগী “মহারান্দ্যধিরাজ পরমেশ্বর 
পরম ভট্যারক পরম সৌগত জীও ১*৮ রূপনাবায়ণ সিংহ উপাধি লইয়। প্রবল প্রতাপে দাতগ্ী সহর ও 
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সপ্তগ্রাম তুক্তি শাসন করিতেছেন। সে সহভযানতুক্ত বৌদ্ধ। সপ্তগ্রামে বৌদ্ধ রাজ্য । গাজনের 
উত্সব উপলক্ষে বাশগুরু সিদ্ধাচার্য লুইপাদ লাতগাতে আসিদ্াছেন। এই লুইপাদের রচিত দৌহা 
আছে-_ লসেগুলিও হরপ্রসাদের আবিষ্কৃত । সাতগায়ে ব্রাহ্মণ আছে, তবে তাহাদের প্রতাপ নাই । 
প্রতাপ আছে বেনেদের। বেনেদের বড় দবদবা । তাহার। সমূত্র পার হইয়া নিজেদের অর্ণবপোতে 
দেশবিদেশে যায়, বিদেশের লক্্মীকে ঘরে আনে। এই বেনে-সমাজের শ্রেষ্ঠ বিহারী দৱ। তাহার 
বেছ়্েই এই কাহিনীর নান্বিকা। বেনেরা। বৌদ্ধ নয, কিন্তু তাহাদের এঁশ্বর্ঘের খাতিবে বৌদ্ধ রাজ। তাহাদের 
ভয় করিদ্ব। চলে। এই কাহিনী সম্বন্ধে লেখক মুখপাতে বলিতেছেন--“বেনের মেয়ে ইতিহাস নয়, 
স্থতরাং খঁতিহাসিক উপস্তাসও নয় । কেননা, আদ্দকালকার “বিজ্ঞানসংগত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে 
প্রনাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্তমাংসের শরীর, আমর! পাথুরে নই, কখনো হুইতেও চাই 
না। বেনের মেয়ে একটা গল্প । অন্ত পাচটা গল্প বেন আছে, এও ডাই । তবে এতে এ কালের বা 
নাই। সব লেই কালের, যে কালে বাঙ্গালীর সব ছিল। বাংলার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, 
ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল।” 

লেখক ইহাকে এতিহালিক উপন্থাস বলেন নাই, আমরাও নাই বলিলাম। তবে ইহাকে 
সামাজিক উপন্তাল বলিতে ক্ষতি দেখি না। তবে এক হিসাবে ইহা ইতিহাসেরও বাড়া, যেহেতু হাজার 
বছরের পুরানো বাডালিসমাজের ঘে চিত্র ইহাতে আছে তাহা কোনো ইতিহাসে বা এঁতিহালিক উপল্তাঙ্গে 
নাই। সে যুগটা বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে বৌদ্ধ প্রভাবের শেব সনয়। এই গরন্থেই দেখিতে পাইব 
বেনেদের হড়বন্ে বা সাহায্যে বৌদ্ধ প্রভাব দূরীভূত হইয়া ব্রান্মপ্য প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল । বেনেরা 
হিন্দুসনাজের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকৃত হইল । ধাহারা ব্রাহ্মণদের প্রভাব স্বীকার করিল তাহারা “ছল-চল” 
জাতি হইল, ঘাহারা স্বীকার করিল না তাহাদের দল অনাচরণীয় হইঘা রহিল। হরগ্রসাদ এই যুগ সমন্ধে 
বিশেষজ্ঞ। দীর্ঘকাল ধরিদ্বা তিনি থে সামাজিক ও এঁতিহাসিক তথ্যসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, বেনের দেয়ে 
উপন্তাসে সে সব কাজে লাগিয়া গিয়াছে । কাজেই তাহার বণিত বিবযগুলিকে অলীক মনে করা উচিত 
হইবে না, বিশেবজ্ঞের সাক্ষ্য বলিয়। গ্রহণ করাই সংগত । সেকালের যুদ্ধের বর্ণনায় এক জাঘগার তিনি 
বারুদের উল্লেখ করিয়াছেন, হানার বছর আগে বাকুছের ব্যবহার ছিল কিনা জানি নাঁ_ কিন্তু এই একটি 
দৃষ্টান্ত ছাড়! আর কোথাও অসংগতি চোখে পড়ে নাই । 

রমেশচন্্র দত্তের এঁতিহাসিক উপন্তাস ইতিহাসের বাপ । বড় বড় বীর, বাজপুক্ধ, ইতিহাস- 
বিখ্যাত ব্যক্তিদের সেখানে ভিড় | বেনের মেয়ে ইতিহাসের গলিঘু'জি, হরপ্রসাদ আর সকলের অজ্ঞাত 
গলিপখে সেকালে অধ্যাতদের বাস্নাঘরে চুকিদ! পড়িয়া তাহাদের ছাড়ির খবর একালের গোর করিয়া 
ছাড়িয়াছেন। সেই বিস্বত কালের সামাজিক আব হাও! স্থতিতেই তাহার বৈশিষ্্য। এক সতোন্্নাথ 
দতের অসমাপ্ত উপন্যাস 'ডঙ্কানিশান” হিসাবে না আনিলে, এ বিষয়ে 'বেনের ঘেরে'র ঝুড়ি নাই; 
আর জুড়ি ন! খাকিলে অনেক সদরে যেমন হয় তাহাই হইন্লাছে, এই কাহিনীটি সম্পূর্ণ অনাদৃত। 
্রস্থাবলী নিবি ইহ! দুর্লভ হইয়া আছে, এ সংবাদ, বাডালি হসিকের পক্ষে গৌরবের নয়। গরন্থাকারে 
সুলভ হইব! বাডালির ঘরে ঘরে ইহা বিরাজ করিবার যোগ্য, স্থল-কলেন্দে ইহ! পঠিত হওয়া বানী, 
ইহা। একাধারে ইতিহাস ও রস-সাহিত্য । আর আজকার দিনে হাহারা। সাহিত্য সমাজচৈতন্ত চান, 


দ্বিতীয় সংখা! হরপ্রসাদ শান্ত্রীর রস-সাহিত্য 


তাছার। ইহাতে পেট পুরিয়া সমাজচৈতস্ত পাইবেন | দেখিতে পাইবেন হখার্থ সমাজচৈতন্ত কি বন্ধ 
এবং কেমনভাবে তাহাকে সরস করিম! তুলিতে হয়। 
একটা দৃ্টাস্্ দিই । একটা ছেলেতুলানো ছড়া বাংলাদেশের সবাই জানে__ 
“আগ ডোম বাগ ডোম ঘোড়া ডোম লাজে 
ডাল মবৃগল ঘাঘর বাজে। 
বাজতে বাজতে পড়লে। সাড়া, 
সাড়া গেল বামন পাড়া। 
এই প্রাচীন ছড়াটির অর্থ কেহ জানে কি? সকলেই নিরর্থক মনে করিয্না বকিয়া যায়। কিন্ধ 
ইহাতে সেকালের ত্রান্মণ ও বৌদ্ধ বিবাদের চিহ্ন থে বতমান, ইহা ঘে জীবস্ত ‘সমাজচৈতন্ত', হবপ্রসাদের 
বেনের নেয়ে পড়িবার আগে জানিতাম লা॥ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে বৌদ্ধদের যুদ্ধ আলত ৷ “বাছা হুকুম দিলেন 
‘সব বাগী মাজে! ।' বাগদ্রীরা কেবল লড়ে ॥ কিন্ত রাস্তা তৈয়ার করা, শত্রুর গতিবিধি নেব! ডোমনের 
কাব, আর ঘোড়লোয়ারও ডোম, দশ হাজার বাগদী সাদিলে সঙ্গে সঙ্গে পাচহাজার ডোনও লাজিল। 
তাহারা আগে গিয়া রাস্তা দেখিতে ও তৈয়ার করিতে লাগিল, বাজনা! বাজাইতে লাগিল । ঘোড়ায় চড়িযা 
দেশের অবস্থ। দেখিতে লাগিল ॥ গান উঠিল_ 
“আগ ডোম বাগ ডোম ঘোড়া ডোম সাজে'_ইত্যাদি। 
ভোমদের লাড়। বামনপাড়ায় গেলে তাহারা ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয্বা উঠিল ।” 
এবার ছেলেকুলানো ছড়াটির অর্থ কি স্পষ্ট হইয়া উঠিল না? এখন মার ইহাকে নিরর্থক ছড়া 
মনে হইবে না, ইতিহাসের ননির মনে হুইবে । ইহাই সমাদ্রচৈতন্লের বার্থ সাহিত্যিক রূপ। 
কতকণুল। ঘটনার বিবরণ সমাদ্ধচৈতন্ত নয়, তাহার জন্ত সংবাদপত্র আছে। 
বৌদ্ধরাজ্য নাশ হুইল এবং হরিবর্ধার হিন্দুরা প্রতিষ্ঠিত হইল ৷ হরিবর্ষা স্থির করিলেন 
গোটা ভারতবর্ষের ও?ীজানীদের ডাকিয়া এক লভা করিবেন এবং তাহাদের ঘথাযোগ্য পুরস্কার দান 
করিবেন । হব্রিবর্ধার দূত ভারতবর্ষের গুণিসমাজকে নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইল। তাহার দূত 
মগের, পাটনা, নালন্দা, রাছগির, ওদন্তপুতী, বৃদ্ধগ্া প্রভৃতি পার হইয়া কাখী হইদ্বা কনৌজ পন্ত 
পৌছিল। সেখানে গিদ্বা শুনিতে পাইল যে, মৃসলমানে ভারত আক্রমণ করিতে আলিতেছে, সবাই 
আসত যুদ্ধের ভক্ত ব্যস্ত; সভা করিতে কাহারে! মন হইবে না, রাজদূত বুঝিতে পারিন। ভারগ্রস্ত মন 
লইঘ। রাদদূত ফিরিয়া আদিল। কয়েকটি পরিচ্ছেদে লেখক প্রাচীন ভারতের ইতিহাসপ্রলিক্চ দ্রনপদ- 
শুলির বর্ণনা করিঘাছেন। লে বর্ণন। ওঁতিহানিকের বর্ণনা নর, কারণ এঁতিহাসিক দেখে দূর হইতে 
একাল হইতে সেকালকে। এ বর্ণনা সেই শিল্পীর মানস-উদ্ভৃত, ইতিহাসের জান্ববীকে যিনি গণ্ড্যে 
পান কবরিদ্বান্থেন। এ দেখা ভিতর হইতে দেখা, কাছে হইতে দেখা, সেই কালে গি্বা সেকালকে দেখ! । 
এই পরিচ্ছেদ কয়েকটিকে ইতিহাসের মেঘদৃত বলা উচিত। এগুলি পড়িবার সময়ে লেখকের জ্ঞান ও 
বর্ণনাশক্তি মৃস্ করিয়া দেঘ, মনে হন্ত হরিবর্মার দূতের তদ্লী বহিদ্বা আমরাও সঙ্গে চলিতেছি। বহক্ষিমচন্দর 
দুঃখ করিত বলিয়াছিলেন, এদেশে ঘাহারা লেখে তাহারা পড়ে না, আবার ধাহারা পড়ে তাহারা লেখে না। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


হনপ্রমাদ ভাহার বাতিক্রম। কাঞ্চনমালার সে ব্যতিক্রম তেমন স্পষ্ট লয় । বেনের মেতে পাঠ করিলে 
বন্ষিমচজ্ নিশ্চয়ই তাহার ভ্রম স্বীকার করিতেন । 


৭ 


হরপ্রলাদ শাহ্ধীর সাহিত্যরচনার মূল প্রেরণা কোথা হইতে আসিল? নিছক আত্মপ্রকাশের 
প্রবৃত্তি হইতে তাহার উন্ভব মনে হজ না। এই দেশকে, এই দেশের এতিহ্বকে তিনি লিগৃঢ়ভাবে ভালো 
বাসিতেন। এই দেশের প্রাচীনকালের জটিল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে তাহার অগাধ জ্ঞান সেই ভালোবাসাকে 
একটা! বাস্তব ভিত্তি নিগ্যছিল। এই ভিত্তির উপরে তাহার রূস-দাহিত্য প্রতিষ্ঠিত এবং ভালোবাসার বন্ধনে 
তাহা সুবিত্তত্ত বলিয্া মলে হৱ । স্তর ওয়াণ্টার স্কট রাজনৈতিক মতবাদে টোরি ছিলেন, কিন্ত তাহার 
সুগভীর স্বদেশপ্রেম তৎকালীন কোনে। অনলবর্ষী বিপ্লবী বা উদ্ধারনীতিকের চেয়ে কম ছিল না, বরঞ্চ 
অনেকাংশে সত্যতর ছিল বলাই উচিত, যেহেতু স্কট বান কালকে অতিক্রম করিয়া থে এতিহাসিক 
কাল বহিষাছে তাহাকে ঘনিষ্উভাবে আানিভেন। তাহার উপস্কাসগুলি একাধারে এই প্রীতি ও জ্ঞানের 
সমন্বয়ে গাঠিত। হরপ্রলাদ সম্বন্ধেও এই কথা প্রধোগ্য। তাহার রাজনৈতিক মত কি ছিল জানি লা, 
স্বালিবার প্রস্বোজনও অচ্ভব করি না, কিন্তু তৎসবেও কেবল তাহার রস-সাহিত্যের সাক্ষোর বলেই 
বলিতে পারি যে, দেশের প্রতি, কেবল রাজনীতিকের বা অর্থনীতিকের দেশের প্রতি নয়, ব্যাপকতর ও 
গভীরতর অর্থে দেশের প্রতি তাহার অগাধ প্রেম ছিল, দেশের এঁতিহের প্রতি অদীন আস্থা ও বিশ্বাস 
ছিল, এবং এসব স্মরণ করিয়া তিনি বিপুল গৌরব অঙুভব করিতেন। তাহার রস-সাহিত্য সেই 
গৌরবকে প্রকাশেরই চেষ্টা। যাহাকে গৌরবের মনে করিতেন তাহা সকলকে দেখাইতে চাহিয়াছেন। 
কাঞ্চনমালান্ব ভারতের গৌরবমন্্ যূগকে দেখাইন্বাছেন, বেলের মেদ্বেতে বাংলার গৌরবমদ্ধ যুগকে 
নেখাইয়াছেন, আর বান্মীকির জয়ে গৌরবময়ী পুতাসী গ্রান্ঞাকে, যাহাকে তিনি চিরন্তনী মনে করিতেন, 
দেখাইয়াছেন। 

এ যুগের লেখকেরা দেশকে তেমন গভীরভাবে ভালোবাসেন কি? দেশ সম্মন্ধে তাহাদের 
এংসুকো ও জ্ঞানে তেমন গভীরতা আছে কি? এমন কি দেশের সমস্যাকে তাহারা যেন বিদেশি চশমা 
দিদ্ধাই দেখেন বলিয়া সন্দেহ হয়। তাহাদের রচনায় যে দর্শরশববটুকু শ্রুত হয়, তাহা দেশের চিত্তকন্মর 
হইতে উখিত নয়, নিভাবই সংবাদপত্র ও দলীর বুলেটিনের আওযাম মাত্র । হথার্থ শিল্পধম চত 
এইসব রচনাকে 'সমাঘচৈতন্ নামের টীকা দিয়া পাও কের করিফ্বা লইবার চেষ্টা চলিতেছে । কিন্ত 
শিক্পধর্ম ও সমাজটৈতন্ত তো পর্স্পরবিরুদ্ধ নয়, একে অন্যের পোষক । দুইয়ে মিলিলে কি অপূর্ব সৃতি 
হইতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত বেনের নেয়ে উপন্যাস । আধুনিকতন বিদেশী উপন্যাস ধাহারা আগ্রহে লুক্িয়া 
লন, তাঁহার! একটু ‘সময় করিয়া এই বইশ্বানি পড়িলে উপক্কৃত হইবেন। হরপ্রলাদের' মতে লিশিবার 
শক্তি সর্জজনলভ্য নব, কিন্তু তাহার মতো দেশকে ভালোবালিবার চেষ্টা করিতে ক্ষতি কি? হরপ্রদাদ 
শাছীর রচনা! সেই চেষ্টার সহায় হইবে । 





মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


হঙ্গীর লাছিত। পারিধৰে রক্ষিত 
প্রহানিনীগ্রকশ গঙ্গোপাধ্যায় অন্ধিত তৈলচিত্রের 
ই্পরিল গোস্সাহী প্ৃহীত ফোটোগ্রাক ছইতে 


হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা রচনাবলী 
উ্রাব্রজেজ্ঞনাথ বন্দ্যোপান্যায় 


সাহিত্য-সাহনার বুত্রপাত : মহামহোপাধযায় হরপ্রসাদ শাহীর জন্ম ৬ ভিসেম্বর ১৮৫৩ 
মৃত্যু ১বানবেঙ্বর ১৯৩১ । ছাত্রজ্জীবন হইতেই-_ বয়স বধন ২১-২২ বংলর-_ তাহার সাহ্িতা-সাধনার 
সূত্রপাত । এ সম্বন্ধে তিনি নিচ্ছে যাহা লিখিত গিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি : 

“আঠার শ চুর সালে আমি সাক্কেত কলেঙ্গে খার্ড ইন্টার পড়ি মহারাছ ফোলকার সংগত কলেজ দেখিতে 
আসিলেন । তাহার লঙ্গে আসিলেস মহান্ম ফেলবচন্র লেন ॥ মহারাজ হোলকার একটি পুরস্কার দিয়া গেলেন । 
- কেশযবাবু বলি দিলেন, সংস্কৃত কলেজের বে জাত '0n tbe hihest ideal of woman's character as set 
fourth in ancient Ssnskril writers* একটি '৩সে' লিপিতে পারিবে, তাহাকে এ পুরক্কার দেওয়া হইৰে। 
প্র়ক দহেশচন স্যার হাল আমাকে ডাকিয়া বলিলেন. তুমিও চেষ্টা কর।' কলেয়ের অনেক ছাত্রই চেষ্টা 
করিতে লাগিল। পরীক্ষক হইলেন মহ্শচত্র স্যার বহাশর, সিরিশচন্ বিভারয় নহাশর ও বানু উন্েশচন্্ু বটব্যাল। 
লিখিতে এক বংসর্‌ লাদিয়াছিল, পরীক্ষ। কফিতেও এক বংসরের বেস্টই লাগিযাদ্বিল | ছিযার সালের প্রপনে আমি 
খি,, এ, পাস করিলাম, উদ্দেশবাবৃও প্রেঘ্াষ সারটাদ প্বলারসিপ পাইলেন । শ্রিন্সিপাল পরলন্নবাবু মানে করিলেন সংস্কৃত 
কলেছের বেশ ভাল বব হইয়া, সুতরাং তখনকার দাঙ্গলার লেপ্টেনাস্ট গবর্ণর সার রিচার্ড টেস্পলকে আনিয়া প্রাইজ 
ছিলেন । নেই বিন গুনিলাষ রচনার পুরক্কার আদিই পাইব | লার রিচার্ড আমাকে একখানি চেক দিলেন ও 
কতকগুলি বেশ দিষ্ট কথ! বল্যিলেন। 

আমার মনে এক নূতন ভাবের উদর হইল 1 সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ঘহাশরের! বে রচনা ভাল বলিরাছেন 
এব: গবর্ণর সাহেব ধাহার জন্ম বাসার এতগুলি দিষ্ট কখা বলিয়া গেলেন, লেইখালি ছাপাই| হি আমি একরাম না 
একজন এস্বকার ছই ? তাহার পর ভাবিলান এম, এ. ক্রাল পর্য্যন্ত ত এক রকম ক্ষলারসিপেই চলিয়। ঘাইবে | তাহার 
পর হঠাৎ কিছু জার চাকরি পাওয়। বাইবে ন! তখন পইজের এ কটি টাকাই আমার উয়স। অতএব বই 
হাপাইয়। উ কটি টাক খরচ করা হইবে না। তখন অনেক ভাবির চিন্বিয| হুক বাবু বোগেক্রনাধ *ঘক্য্যোপাধ্যাক 
বিদ্যাতৃষপ এন. এ. হাশরের নিকট সিরা উপস্থিত হইলাম ॥ তিনি সংস্কৃত করেদের এম. এ., আমার উপর ডাকার 
অ্রেহদৃতি থাকা সন্তৰ, সুতরাং তিনি তাহার সানিকপত্ত 'আখ্যমর্শনে' আমার লেখাটি স্বান দিলেও দিতে পার্রেন। 
গীঁহার কাছে গেলে, খুব গন্ধীরতাবে বেশ খুক্তবিবান| চালে বলিলেন, “তুমি সংস্কৃত কলেছের ছান, রচনা লিখিগা তুষি 
পরার পাইনা, আমার কাগজে উহ! ছাপান উচিত। কিন্তু তুমি বাঁপু যে নকল 'কিট' দিয়াছ, বাসার সঙ্গে তা 
ঘেলে সা আমূল পরিবর্তন না করিলে আমার কাগজে উহ! স্বান দিতে পারি না আমি বলিলাম, "আমার ত 
মহাশয় নিক্ের কোন 'ভিউ' দাই ॥ পুরাণ পু'্িতে বা লাইযাছি. তাই সংহ করিরা লিখিয়াছি।” হাহা হোক, তিনি 
উহা ছাপাইতে রান্ী হইলেন না। আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাধ, আপাততঃ পস্থকার হইবার আশ। ত্যাগ করিলাম । 

তাহার পর একদিন টাপাতলা ছোট গোলবীতীর বার দিয়! কড়াইতে ঘাইতেছি, প্রমূক্ বাবু রাজকৃষ্ণ দুখোপাধ্যার 
মহাশয়ের সহিত রাস্তার দেশ? হইল। তিনি ও গাহার বাথ বাঝু রাখিকাএসন্র দুখোশাহ্যা় মহাশয্প আদাদের বেশ 
জানিতেন, আমাকে বেশ শ্রেহ করিতেন, কিন্ত আমি তিল চারি বংসরকাল তাহ্বাদের বাড়ী বাই নাই বা ঠাহাগের 
কাহারও সহিত দেখা করি নাই । তিনি সে ছস্ক আমাকে বেশ মৃছ তিরস্কার করিলেন এবং আমাকে অতি সত্বর 
গকাষের বাড়ী যাইতে বলিলেন । আমি শাকাদের বাড়ী গেলেই এই ভিন চারি বৎসর কি করিয়াছি পুখ্থা্বপুন্থ 
দবাধ আমার বিজ্ঞাসা করিলেন, ক্রমে রচনাটির কথা উঠিলে তিনি সেটি দেখিতে চাহিলেন। আদি একদিন সিরা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সন্ত বর্ষ 


জাহাকে উত্বা ঘেখাইর| আসিলাম । তাহার পর তিমি আমার একদিন বলিলেন, "তুনি বদি ইচ্ছা কর, আছি ইহা 

বঙ্গে ছাপাইয়া দিতে পারি।" আমি বলিলাদ, “আহাবরশলে ঘাহা লয় নাই, বঙ্গর্পনে তাহ! লইবে, এ আমার 

বিশ্বাস হয় না।” তিনি বলিলেন, “লে তাহন। তোষার নর ॥ তুষি রবিবারের দিন নৈহাটি স্টেলসে অপেক্ষ। করিও, আমি 
সেই সৰরে সেঙ্গানে পৌঁছিব ।” ব্খালমরে তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া রেলের ভিতর দিয়াই বন্ধিষবাবুত্র ছাড়ীর দিকে 
হাইতে লাগিলেন ।-.'রাজকক হাবু বলিলেন, "হরশ্রসাদ আপনার নিকট আসিয়াছে, উহার একটু কা আছে।" 
অঙনি বড়িনবাবু বেশ গন্ধীর হইয়া গেলেন, বলিলেন "কি কাজ 1” রাদসৃকৰাৰ বলিলেন, "ও একটি রচনা লিখিয়া 
সংস্কৃত কলে হইতে একটি প্রাইজ পাইয়াঙ্ে, আপনাকে উহা! বহগবর্শনে দ্বাপাইক্স! দিতে হইবে!" হস্মিমবারু শূক্ুবিব- 
আন চালে বলিলেন, “বাঙ্গল! লেখা বড় কঠিন ব্যাপার, বিশেষ হারা সন্কৃতগগ্নালা, তার! ত নিশ্চয়ই ‘নদনদী পর্বতি- 
কফন্ব॥' লিখিয়া বলিবে।” আমি বলিলাম, "আসার রচনার এখব পাতেই 'নদনদী পর্কতেকম্মর' আছে” ষলির। খুলিয়া 
দেখাই দিলাস এবং বলিলাম, “প্র চারিটি পাত ও সকলের শেখে আমি এ তাবেই লিখিয়ান্ধি, পরীক্ষক কে 
জানিযাই আমার কপ ভাবে লেখা, কিন্তু ভিতরে দেখিবেন খন্করণে।- তখন বন্তিববাবু বলিলেন, “নন্দের+ তাই 
বাঙ্গলা লিৰ্যাহে, রাজকুক সঙ্গে করিরা আনিরাছে, হাহাই হোক আমাকে উহ! ছাপাইতে হইবে ।” আমি তিনটি 
পর্রিচ্ছের মাত্র লই গিয়াছিলাষ, এই কথা শুনিরা, ঠাহাকে উহ! দিলাদ ।.-.... 

এক দিন বঞষিমবাবৃর্ কাছে গেলাষ । তিনি বলিয়া কি লিঙ্ষিতেছিলেন । আদার হেছিরাই বলিলেন, “তুমি এসেছ, 
বেশ হয়েছে! তুখি এমন বাঙ্গল। লিবিতে শিখিলে ফি করির11” আমি ৰমিলা, "আছি পরী গ্তামাচরণ গাঙ্গুলি 
মহাশয়ের চেল!।- তিনি বলিলেন, “ও: তাই বটে! মিলে সক্ৃত কলেজ হইতে এমন বাঙ্গল| বাহির হইবে 
না।* নেই মুহৰ্ব হইতে বুঝলাম যে বা্ধিমবাবু মুক্তব্বিজ্ানা ভাবটা একেবারে ত্যাগ করিয়াছেন । সেদিনকার মত 
পীর ভাব আর নাই। তিনি আমাকে একেবারে আপন করিস! লইতে চাহেন । আহি গাহাকে নিতাল! করিলাম, 

"আরও কয়েকটি পরিচ্ছেদ উহার বাকী আছে, লেগুলি আপনি একবার দেখিবেন কি?" তিনি বলিলেন “নিশ্চাই-। 

আমি আর একধিন গাহার কাছে বাকী অব্য করট লইয়া গেলাম । প্রথম তিন অন্যারই শ্বৃতি অথবা! তাহার টাকা 

৩, হইতে লওঃ।। কিৰ বাকীঞ্জলি সমন্তই পুরা অথব। কাব্য হইতে লওয।। এবং পুরাণ ও স্মৃতিতে ধতত্তলি স্্রীচক্রিজ 
ছিল, সবগুলিরই সমালোচনা আছে। তিনি বেশ মন ছি পাতা। উণ্টাইরা উন্টাই! সেগুলি পড়িতে জাগিলেন। 
শেখে আমি দ্রিজ্ঞাস| করিলাম, “এগুলি চলিবে কি?” তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, “বাছা ছাপাইরাছি সে রপ, এসব 
কাঁচা সোনা” বলিতে কি, সেবিন আমি ভাৱ৷ খুসী। হইয়া বাড়ী কিরিলাম--- 
বজদর্শন তিন বৎসর নয় নাস বাহির হইযরাছিল। আমার ভারতমহিলা লইয়া বাকী তিন বাস পূর্ণ হু] চারি 
বৎসরের পর তিনি বঙ্গর্ণনের সম্পাম কত! ছাড়ির! দেন।---বদ্ধঘর্শন এক বংসর বন্ধ থাকার পর ১২৮৪ সালে সঙ্ীববাবুর 
সম্পারকন্তার আবার বাহির হয়। (কিন্তু বড্ধিমবাৰু কাৰ্যত: বঙ্গরর্শনের সর্ব কর্তা ছিলেন, তিনি নিজে ত লিখিতেনই, 
অন্ত লোকের লেখ! পছন্ধ করিঃ। বিতেন, অনেককে বন্বন্র্শনে লিঙ্ছিবার জন্য লওগাইতেন, অনেকের লেখ। সংশোধন 

* নশকুমার প্যাক (তর্করর } শাস্ত্রী মহাশয়ের জজ ব্রাতা) জীহনী__হত্রচিত “কলিক্যতা সংস্কৃত কেকের 
ইতিহাস’ জন্তৰ্য। 

+ শ্ামাচরণ গঙ্গোপাধ্যার ১৯৬৭ সনের ১২ই আগস্ট মাসিক ১৭*২ বেতনে লংস্কত কলেকের ইংরেজা-বিভাগের 
"লেকচারার" নিঘুক্ত হন ॥ “আমার জীবনের কৰা" প্রবন্ধে ( ‘প্রবাসী’, মাঘ ১০০৪) তিনি লিখিরা খিয়াছেন। : “আমার 
সময়ের সংস্কৃতত কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন-_ উ্েশচন্র বটব্যাল ( কড়াল ).--শিৰনাখ ভট্টাচার্য, শালী. হরপ্রদাদ ভটাচাধা, 
শা, 1 ্েসিভেগী কজেজে পড়িবার সমর সংস্কত-তরা। বান্ছল। (5৯585528950 Ben£eli ) রচনার প্রতি আসার বিদ্বেষ 
জন্মে । সার্‌ জর্জ ক্যাব্বেলের 5১০০৮৪71755 9০৪81) snd Persinnired Urdoর বিরুদ্ধ inate ১৮৯২ লালে অকাশ 
হইলে আসি বড় খুনী হই, আর 'ক্যালকাটা রিভি$'তে আমি 5%০58:710৯23 Bতচচএliর উপর এক প্রবন্ধ ( Bengali 
Spoken 5০৫ Writien ) ১০৭৭ লালে প্রকাশ করি।" 


দ্বিতীয় সখ্য] হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা রচনাবলী 


করিয়া দিতেন । পূর্বেও গাহার কর্তৃত্বাধীনে ঘেষন চলিত, বঙ্গবর্ণন এখনও তেষনি চলিতে লাসিল। নূতন বঙ্গদর্শনে 
নৃতনের মৰো জামি, আৰি যেই লিখিতাস, কিন্ত কখনও নান সই করি নাই) লেইন এখন সেটলকল লেশ! বে 
আশার, তাহা প্রমাণ কর কটন হইরাছে। i 
নুতন বঙ্গদর্শন বাহির হইবার পর প্রা বন্ছযনানেক পরে আমি লক্ষী ছাত্র! করি এব: লেশানে এক বংদর 
খাকি ।---লক্ষেঁ হইতে ফিরিয়া! আমি কাটালশাড়া পির! দেখি বস্ধিমবাবু লেঙ্ানে না ॥ শুনিলা তিনি চু'চুড়ায় বাসা 
করিয়াছেন ।..এক বলরের পর হঠাৎ আমাকে বেখিয় তিনি খুব গুসী হইলেন | আজি দ্ষিক্তালা করিলাম. "আপনি 
ত চুচড়া বাসা করিয়াচ্ছেন, ইহার ভিতরে কি কিছু 'কুককারী' আছে ?" তিনি ঘলিলেন, "তুমি ঠিক বুক্িযাচ, আছি 
বড় খুলী হইলাম, তোদার কাছে আমার বেলী কৈকিস্ং দিতে হইল =|!" আমি ভাত্ঞাস! করিলাম, "লক্ষৌ হইতে 
আছি বঙগপর্শনের জন্য বে করটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিল্সাব, পড়িযাছেন কি? তিনি বলিলেন, “তুমি যেটির কা; যনে 
করিয়া বলিতে, সেটি ফোন জার্মান পণ্ডিতের লেখ! বলি! সনে হ়।” আমি আর কিছু বলিলাম না। সে প্রবদ্ধাটির 
নাম “বঙ্গীয় দুবক ও তিন কৰি”-_বর্থাৎ তিন জন কবির বহি কলেছের ছারা! পূব আগ্রহের সহিত পড়ে, এবং এট 
তিন জন কবির কথ! লইয়াই তাহারা আপনাদের ‘চরিত্র গঠন করে'_লেই ভিন জন কি বাইরন্‌, কালিদাস ও 
হ্ধিষচত্র।+ (“বন্ধিদচঙ্গ কটালগাড়ার* : 'নারায়ণ', বৈশাখ ১৩২২ ) 
হযপ্রলাদ আমরণ একনিঠভাবে সাহিতাসাধনা করিয়া গিম্বাছেল। তাহার ইংরেস্থী-বাংলা 
বহু রচনা সামস্বিক-পত্রের পৃষ্ঠাত বিক্ষি্ত রহিয়াছে; ইহার অতি অল্প মাত্রই তাহাত্র জীবিতকালে 
পুস্তকাকারে ঘুত্রিত হইয়াছিল। তাঁহার বচিত ও সম্পাদিত ইংরেছী পৃস্তক-পুত্রিকা ও প্রাবন্ধাবলীর 
স্বদীর্ঘ তালিকা লংক্ষিত্ত পরিলরে দেওয়া সম্ভব নম্ব; কৌতূহলী পাঠক Indian 71156071661 Quarterly 
(০1. 0০ 1933) পত্রে প্রকাশিত ভঃ নরেন্্রনাথ লাহার “Mm. Dr. Haraprasad Sastri® প্রবন্ধে 
উহার সন্ধান পাইবেন। আমর! এখানে কেবল তাহার বাংল। বচনাগুলির কথাই আলোচনা করিয। 
ব্রচিত পুস্তক-পুত্তিক! : হরপ্রসাদের রচিত গ্স্থগুলির একটি কালাহুক্তনিক তালিকা দিতেছি । 
বন্ধনী-মধ্য প্রদত্ত ইংরেদ্রী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সন্কলিত মূত্বিত পূন্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত : 
১. ভারতমহিলা। কাটালপাড়। ১২৮৭ ( ২* জুন ১৮৮১) । পৃ. ৯৬। 
“মহারাদ| হোলকারদত পুরস্কার প্রা" ১২৮২, মাঘ-চৈত্র 'বঙ্ষদর্শন' হইতে পুনদূর্ডিত। 
বান্মীকির জঘ। ১২৮৮ সাল ( ২৯ ডিসেম্বর ১৮৮১ )। পৃ. ৯৭। 
১২৮৭, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' আংশিক প্রকাপিত। ১৯*৯ লনে 
R. R. Sen, 8. L. চট্টগ্রাম হইতে ইহার ইংরেজী অনুবাদ The Triumph of 
V০Imiki নামে প্রকাশ করেন। 
৩, দচিআ রামাদ্রণ। ইং ১৮৮২ । 
বান্দমীকি রামান্বপের সবল অস্বাদ । ইহা খণ্তশঃ প্রকাশিত হইস্থাছিল ? বেঙ্গল লাইব্রেরির 
তালিকায় ৪র্থ--১১শ খণ্ডের (জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৮৮২ ) উল্লেখ আছে । আঘোরলাথ বরাট 
ইহার প্রকাশক ছিলেন । 
মেখদূত ব্যাখ্যা । ১৩৯ সাল; ২৫ জুন ১৯*২। পৃ. ৮৮। 
কাক্ধনমাল! ( উপস্থাস )। ফাল্তুন ১৩২২ ( ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬)। পৃ. ২৭৮। 
১২৮৯ আহা মাঘ সংখ্য। “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত | 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বৰ 


৬. বেপের ছেয়ে ( উপস্রাস )॥ ১৩২৩ লাল (২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ )1 পৃ. ২২৮1 
১৩২৫ কাতিক__-১৩২৬ অগ্রহায়ণ সংখ্য। ‘নাবাত্রণে' প্রকাশিত । 
কলিকাতা মহানগরীতে আহত ভাব্ভ-হিন্দু-সভার প্রথম মহাধিবেশনে [ ২১ মাথ ১৩২৯ ] 
সভাপতি মহোদয়ের সম্বোধন । ইং ১৯২৩। 
মৃত্যুর পরে 
প্রাচীন বাংলার গৌরব (বিশ্ববিগ্ভাসংগ্রহ-_-নং ৫৪)। আস্বিন ১৩৫৩ (১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬)। পৃ. ৬৪। 
ইহা বর্নানে অহুষ্ঠিত ৮ন বঙ্গীর-সাহিত-সশ্িলনের (চৈত্র ১৩২১) মূল সভাপতির অডিভাবপ। 
বোন্ধধর্ম । আবাঢ় ১৩৫৫ (২৩ জুলাই ১৯৪৮) ৷ পৃ. ১৪৭। 
৯৩২১-২৪ লালের 'নাবাদণে' প্রকাশিত বৌন্ধধর্ম-বিষয়ক প্রবন্ধগলির সমর । 
পাঠ্য পুস্তক : হরপ্রলাদ কয়েকখানি শাঠাপুস্তকও রচনা করিঘা গিয়াছেন; উহা_ 
বাঙ্গাল! প্রথম ব্যাকরণ । ( €ই এপ্রিল ১৮৮২ )। পৃ-৩৮1 
ভারতবর্ষের ইতিহাল | ইং ১৮৯৫ ( ১৪ ফেব্রুয্বারি )। পু- ৩৬৬ । 
প্রাচীন আধ্য হইতে লর্ড ল্যান্সডাউন পর্যান্ত ৷" 
প্রথম শিক্ষা, ভারতবর্ষের ইতিহাস । ইং ১৯১২ । পৃ. ১৮৮। 
ইহাই পরিবন্তিত আকারে ১৯২২ সনে ‘প্রাথমিক ভারতবর্ষের ইতিহাস" (পৃ, ২** ) নানে 
প্রকাশিত হয়। 
৪. প্রদাদ-পাঠ, ১ম ও ২য় ভাগ । 
সম্পাদিত গ্রন্থ : হরপ্রসাদের সম্পাদিত এন্বগ্ডলির তালিকা_ 
বাংলা: উধশ্থমঙ্গল' : মাণিক গাঙ্গুলি বিৱচিত ( পরিহদ্-এন্বাবলী-_৮ )। ১৩১২ সাল। 
হান্ধার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা" € পরিহদ্‌-এস্থাবলী__২৫ )। 
শ্রাবণ ১৩২৩ ( ইং ১৯১৬)। 
“মহাভারত ( আছিপৰ্কা )': কাশীরাষ দাস (পরিষদ্-গ্রস্থাবলী-_-৭৫ )। ১৩৩৭ সাল 
(২৫ জুলাই ১৯২৮) 
মৈথিলী: “কীন্তিলতা” : মহাকবি বিস্কাপতি বিরচিত (বাংলা ও ইংরেনী অন্বাদ সমেত)। 
১৩৩১ সাল ( ১* জায়ুত্বারি ১৯২৫ )। 
ভূমিক! : হরগ্রসাদ অনেকগুলি বাংলা গরস্থের ভূমিকা লিখিয়! দিন্বাছিলেন। আমরা এই 
করধানির সন্ধান পাইয়াছি_ 
১. 'জয্দেব চরিত্র : কবি বনমালী দাস-বিরচিত। ১৩১২ সাল ( পরিষৎ )। 
২. ‘পাখীর কথা’: শনত্যচরণ লাহা, আযাচ় ১৩২৮ । 
৩. *সৌন্দবনদ্দ কাবা’ : শীবিমলাচরণ লাহা-অনুদিত ॥ আব় ১৩২৯ । 
৪. ‘কালিকা-পুরানীয়-দুর্গাপূজাপন্ধতি’ : গণপতি সরকার ও আক্ততোষ তর্কতীর্থ-সম্পাদিত । 
১৩৩০ সাল, ইং ১৯২৩ । 


দ্বিতীয় সংখ্যা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাংলা রচনাবলী 


«৫. বীরভূম-বিবরণ’, ও খণ্ড ভ্রীরেক্্ মুখোপাধা।় ( শ্রাবণ ১৩৩৪ (ছুলাই ১৯২৭)। 

৬. ‘পরিমল’ (কবিতা ): পরিঘল দেবী ॥ ১৩৩৪ সাল। 

৭. “‘দেঘদুত’ 5 ক্ষিডিনাথ ঘোষ ভাত্র ১৭৪১ ৷ হরপ্রসাদ-লিখিত পূর্যাচাবের তারিধ-_জাহয়ারি 
১৯৩০ । 

৮. ‘গোগ্ৃহ’ (কাব্য ): শীবিধুভূষণ সবকার। বৈশাখ ১৩৩৭ । 

৯. 'ফালিকামঙ্গল' : বলরাম কবিশেখর-বিরচিত। শঁচিস্তাহরণ চক্রবর্তী সম্পাদিত । চৈত্র ১৩৩৭ ৷ 
‘বিপ্াসাগর-প্রসঙ্গ' : গীরছেশ্নাথ বন্দ্যোপাধ্যাদ্ব। বৈশাখ ১০৩৮ । 


পুস্ভকাকারে অপ্রকাশিত রচনা : হব প্রসাদের প্রাথমিক রচনাগুলি প্রধানত; বঙ্ষিম- 
লীব-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয় । তিনি লিবিয়াছেন : “তিনি আবাকে লিখিতে সর্বদা 
উৎসাহ দিতেন। বস্ধিমবাৰুর উপর তখন আমার এন্সপ টান ঘে, প্রতি মাসেই তাহাকে এক একটি প্রবন্ধ 
লিখিয়া দিতাম। প্রবন্ধ লিখিয়া নান করিব, এ মতলব আমার একেবারেই ছিল না, লেক্স্ত কখনও 
প্রবন্ধে নাম সহি করিতাম না। একটা ইচ্ছা ছিল-_হা পাফাইব, হার এক ইচ্ছা__বস্কিমবাবুকে খুনী 
করিব” ('লারায়ণণ আহাড় ১৩২৫ )। মাত্র একটি প্রবন্ধ ছাড়া, 'বঙ্গদর্শনে' মুহিত আর কোন রচনার 
হরগ্রলাদের নাম ছিল লা। প্রকৃত কথা বলিতে কি, আজিকার দিনে “বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হর প্রসানের 
প্রাথমিক র্চনাগুলি লিঃসংশযে প্রমাণ করা দুরূহ. “বঙ্গদর্শন প্রসঙ্গে তিনি নিদেই বলিয্বাছেন, “আমি 
প্রায়ই লিখিতাম, কিন্কু কখনও নাম সই করি নাই। সেই জন্য এখন সেই লকল লেখা হে আমার, তাহা 
প্রমাণ করা কঠিন হইয্ঘাছে।* যে-সময়ে তিনি এই কথাগুলি লেখেন তাহার পর-বংলরে (ইং ১৯১৬) 
হেয়ার প্রেস হইতে Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri, 147 C.LE, F.AS.B. 
নামে ২১ পৃষ্ঠার একখানি ইংরেজী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। ইহাতে হরপ্রলানের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাড়া, 
বিভিন্ন পত্ত-পত্তিকাম্ প্রকাশিত ভাহার ইংরেদ্রী-বাংল! প্রবদ্ধগুলির তালিকাও আছে। বাংলা প্রবন্ধের 
তালিকায় ‘বঙ্গদর্শন’, ‘বা্ধাদর্শন', ‘নারায়ণ’ ও “বিভা' মুদ্রিত প্রবন্ধওলির নামের ইংরেক্রী অনুবান 
আছে। পুস্ডিকাধানি আত্মীর-বস্কৃবান্ববগণের মধ্য বিতরণের শ্বন্তই সুদ্রিত হইয়াছিল; ইহা থে 
হরপ্রসাদেরই রচনা, সে-বিষজে আমতা নিঃসন্দেহ । ইহারই প্রসাদে আমন 'বঙগদর্শনে প্রকাশিত তাহার 
বচনাগ্ুলির নাম জানিতে পাবিতেছি। 

আমর! বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিক্ষিড হরপ্রসাদের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা 


রচনাশুলির একটি কালামুক্রমিক তালিকা দিতেছি : 
১২৮৪ বৈশাখ, জোষ্ঠ “বঙ্গদর্শন * আমাদের গৌরবের দুই সমন্ব 
জোষ্ঠ “আৰ্ধ্যদৰ্শন' যৌবনে সন্যাসী 
শ্রাবণ খু প্রকৃত প্রণদ্ধ ও.বিবাহ [ "শরৎ স্বাক্ষরিত ] 
শ্রাবণ “ব্গদর্শন’ * ত্রান্থণ ও আমণ 
আশ্বিন Ke) * শদ্ধরাচার্যা কি ছিলেন? 
পৌৰ চি = বেদ ও বেদব্যাখ্যা 
Ll 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


পৌধ 'আধ্াদর্শন ইস্থ [ "একজন চাসা* স্বাক্ষরিত ]1 
১২৮৫ বৈশাখ বঙ্গদর্শন” » কালিদাস ও সেক্ষণীত্বর 
আবযাঢ় ত্র একজন বাঙ্গালি গবর্ণরের অদ্ভূত বীরত্ব 
ক্র * সমাজের পরিবর্ত কয় কপ? 
পৌষ প্র * বঙ্গীয় ঘূবক ও তিন কবি 
ফাস্কন এ * মনুস্ত জীবনের উদ্দেস্ত 
চৈত্র ত্র এক্সচেঞ্জ 
তর * তৈল 
১২৮৭ বৈশাখ ত্র স্বাধীন বাণিজ্য ও রক্ষা-কর 
ছৈ ঙ্র থাছলা কেন দিই? 
আবাড় Kt) » শিক্ষা 
শ্রাবণ ওর হৃদয়-উদাস 
ভাত ও * কালেছী শিক্ষা 
কাত্তিক ত্র নৃতন খান্দানার আইন সস্বদ্ধে কলিকাতা! রিবিউপ্ মত 
অগ্রহায়ণ হর *ভুষ্টাচাধ্য-বিদায় প্রণালী 
লৌব Ke যার কাজ সেই করুক : 
ফ্ান্তন ঞ = বাঙ্গালা সাহিতা (বর্তমান শতাব্দীর )। ( ইহা 
যে হরপ্রসাদ কর্তৃক সাবিত্রী লাইব্রেরিতে পঠিত 
তাহার উল্লেখ আছে ) 
7 “কনা * মোহিনী (খণ্ডকাব্য ) 
? ও শী বিপ্রব 
১২৮৮ জো “বজদর্শন" » নৃতন কথা গড়া 
আফা ও * সাবেক “মনুষ্যত্ব ও হালের "সাইন করা” 
শ্রাবণ ঞ * বাঙ্গালা ভাবা 
১২৮৯ অগ্রহায়ণ, পৌধ, ফান্তন এ মেঘদূত ( সমালোচনা! ) 
1 ১৯১৯ সনে মুক্তিত ইংরেরী পুথিকায় এই রচনার উল্লেখ নাই) 
: পূর্ষোৱিখিত ইংরেরী পৃত্তিকায “বর্ণে প্রকাশিত 5100০070109 নাদে হহপ্রসাদের একটি রচনার উল্লেখ 


আছে। ইহা বে “যার কাজ সেই করুক" নাগে প্রবন্ধ সে বিষয়ে আদি নি:সন্বি্ধ। প্রবন্ধের শেষ কর পারি এইরণ :_- “অতএব 
যোলে যেখানে স্বামীকে দিউনিসিপাল শাসন আছে, নিজে হেম্বরনিররধাচস করিবার জন্ত চেষ্ট। করা৷ আবশ্যক. নহিলে কমিটা 
তোমাদের অর্ধশোষণ। করিবে, তোমাবের উপর কর্তৃত্ব করিবে, তোবাদের কাছে বড় হইয়া, কর্তার কাছে হাতখোর্ ছাক্ষিবে । আর 
তোমাবের কোন কাজ হইবে ন|। তাই বলি হার কাজ সেই করুক | তোমাদের কমিশনর তোমরাই নির্বাচন কর এ বিষয়ের 
আইলও আছে” ঠিক এই বখসরেই (ইং ১৮৮* ) হরগ্রসা্গ নৈহাটা মিউনিসিপালিটিয কমিশনর নিখুক্ত হইয়াছিলেন। 

এ ১৩০৯ সালে প্রকাশিত 'মেষনুত ব্যাখ্যা পুত্তকের প্রা হরতরলাদ লিখিযাছেন-_-অঘা বেখগুতের ব্যাখ্যা করিব । 
বিশ বছর পূর্বে. একবার বঙ্গষস্ঠনে এই ব্যাখ্য। ফরিস্থাছিলাম ।” 


দ্বিতীয় সংখ্যা 


১২৯= কাঠিক ‘নবাভারত’ 
১২৯৪ আশ্বিন, অগ্রহায়ণ ‘বিভা’ 
ফাল্গুন ও 
১২৯৫ আহাঢ় ঙ 
মাঘ, ফাল্ধন প্র 
১৬০০ জো ‘সাহিত্য’ 
১৩৪৪ ১ম সংখ্যা “সাছিত্য-পরিষং-পত্রিকা' 
(মালিক ) 
গু্থ সংখ্যা Ke 
১৩০৫ ওয় সংখ্যা প্র 
১৩০৭ “প্রাচীন বাঙ্গাল! গ্রন্থাবলী’* 
১৩০৮ ১ম সংখ্যা 'লাহিত্য-পরিধৎ-পত্জিকা* 
১৩১৭ ২য় সংখা! এ 
১৩২১ বৈশাখ, আঘাঢ় শ্যানসী? 
১ম সংখ্যা 'সাহিত্া-পরিহঘ পঞ্জিকা” 
ওর্থ সংখ্যা প্র 
শু 
১৩২২ বৈশাখ “নারায়ণ! 
ঞ্ 
ভাবত প্র 
আশ্বিন ঞঁ 
২য় সংখ্য “সাহিত্য-পরিধং-পত্রিকা’ 
কাৰ্তিক “নারারণ’ 
অগ্রহাদণ, 1 ঞ্ 
বৈশাখ ১৩২৩ 
স্বান্তন এ 


কাটোদ্বার নিকট প্রাপ্ত জৈন-পিঝল-ফলক 
ধোয়ী কবির পবনদূত 
বিষ্যাপতির পদাবলী (অসম্পূর্ণ ) 
বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
বৌন্ধ-ঘণ্টা ও তাত্রমূকূট 
কলিকাতা-লাহিত্য-সশ্মিলনের অভার্থনা- 
সমিতির সভাপতির অভিডাবণ 
[পরিষদের] সভাপতির অভিভাবণ 
সাহিত্া-শাখায় সভাপতির সম্বোধন ( ৮ম 
বন্মীয়-সাহিত্য-সম্মিলন, বর্মান ) 
হিন্দুর মুখে আবঞ্জেবের কথা 
বন্ধিদচজ্ কাটালপাড়ায় 
বস্ধিমবাবু ও উত্তরচরিত 
কালিদালের মেতে দেখাল 
সীতার স্বপ্ন 
সম্বোধন [ পরিষদের লভাপতির ] 
ছর্গোৎলবে নবপত্রিকা 
আাধামাধবোদদধ 


কানিদাসের বসন্ত-বর্শনা 


= ইহা ১০:৭ সালে এশিক্সাটক লোলাইটির ibli০৷h০০০ ॥০৭i০৯র আদশে বঙ্গীর-লাহিতা-পরিদৎ কর্মাক 
প্রচারিত একখানি দৈদাসিক পত্রিক!। ইহাতে প্রাচীন অশ্ব খণ্ডন: প্রকাশিত হইত। ১০:৯ সাল পরাস্ত হরঅ্রলাদ ইহার 


সম্পাদক ছিনেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


নারারেণ' ইবাবডী 

পু পার্কতীর প্রণয় 

এ ভীর্থ-্রমণ (সমালোচনা ) 
“নাৱারণ’ ছর্গাপৃজা 
'সাহিত্য-পরিধৎ্পত্রিকা' সম্বোধন [পরিষদের সভাপতির] 
উৰ্ব্বলী-বিদায় 

বিরহে পাগল 

কোমলে কঠোর 

বঙ্গে বৌদ্ধধর্্ 
কথের কোমল মৃ্তি 

মেদিনীপুর পরিষদে সভাপতির কথা 
কের কঠোর মৃত্তি 

শকুস্তলার মা 

দুগ্মস্তের ভাড় মাধব্য 

দুর্কাসার শাপ 

শফুন্তলায় হি'দুষানী 

এক এক রাজার তিন তিন বাণী 
অগ্থিমিত্ের, ভাড় 
কুমারদন্তব-_সাত না সতেরো দর্গ 
বন্ধিমচজ্জ 

রদুরংশের গীথুনি 

বঘুতে নারায়ণ 

বধু আগে কি কুমার আগে? 
অন্রবিলাপ ও রতিবিলাপ 
বৃঘুকাব্য বড় কিসে ? 

রঘূবংশে বালালীলা 

রামের ছেলেবেলা 

রঘুবংশে প্রেম 
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“দ্বিতীয় সংখ্যা 


6 ১৩২৭ ১ম সংখ্যা 
শ্রাবণ 
কাহিক 

১৩২৮ ওম্ব সংখ্য! 


১৩২৯ দোষ্ঠ 
১ম সংখ্যা 
শ্রাবণ, ভাত্র 


অগ্রহায়ণ 
১৩৩১ বৈশাখ 
» হোষ্ট, ২৭ আষাঢ় 
২য় সংখ্যা 
কাত্তিক 


৪র্থ সংখ্যা 
১৩৩২ শ্রাবণ 

২* চৈত্র 

গর্থ সংখ্যা 
১৩৩৩ ১ম সংখ্যা 

শ্রাবণ 


পূজা-বাধিকী 
ইহ স্ংখা। 
অগ্রহায়ণ 


অগ্রহারণ-পৌষ 


১৩০৪ পুজা বাধিকী 


হরপ্রসাদ শান্ত্রীর বাংলা রচনাবলী 

“সাহিতা-পবিঘং-পত্রিকা’ বাস্বালার পুরাণ অক্ষর 

“প্রবাসী লাইব্রেরী 

“নাননী ও মৰ্শ্মবাণী’ অৰ্দ্ধেন্দু-কথ। 

‘সাছিত্য-পরিযং-পত্রিকা' 'বদ্ধা? প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা 

ত্র নহাদেব 

“মালিক বন্গমতী" নাট্যকলা 

“সাহিত্য-পরিষং-পত্রিকা’ [ পরিষদের ] সডাপতির অভিভাবণ 
“মানিক বস্থমতী' বক্ধিমচন্ত্র 

'প্রবালী' কাস্তকবি বজনীকাস্ত ( লবালোচনা ) 
“ভারতী! স্বীয় অক্ষ্রচন্ত্র সরকার 
“সাহিত্য-পরিধং-সপত্রিক' চণ্ডীদাস 

‘প্রাচী’ ডাক ও খনা 

হর বিস্তাপতি 

প্রবর্তক" পালবংশের বাজত্বকালে বাংলার অবস্থা 
“প্রাচী' ব্রাত্য 

“হ্থবর্ণবণিক্‌ সমাচার" প্েবেজ্তরবিজয় বন্ধ কথা ( পৃ. ২৩১-৩১ ) 
“নাচছর'’ (সাপ্তাহিক)  অর্দ্েন্দুশেখর 

“সাহিতা-পরিবং-পত্রিকা’ হিন্দু ও বৌন্ধে তফাৎ 

“মানসী ও মৰ্শ্ববাণী’ খ্বানাকুল-রুঘনগর ( বাখানগর বঙ্গীঘ-সাহিত্া- 

সন্মিলনে মূল সভাপতির অডিভাষণ ) 

“সাহিতা-পরিধং-পত্রিক *'প্যারীচাদ মিত্র 

“মালিক বহুঘতী’ বাঙ্গাল! সাহিত্যে চিৱররন 
'নবধূগ' ( সাপ্তাহিক ) কয়টা তারিখ (নৈহাটি লাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত) 
“সাহিত্য-পরিযৎ-পত্রিকা’ বাদ বতীন্রনাথ চৌধুরী 

“মানসী ও মৰ্শ্ববাণী’ বঙ্গীদ্-সাহিত্য-লরিষদ্দে শোক-সভা 

‘ভারতবর্ষ উকঞ্চ ( সমালোচনা! ) 

“‘বাধিক বসুমতী’ পাচ ছেলের গল্প 
“দাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা” বুদ্ধদেব কোন্‌ ভাহায় বক্তৃতা করিতেন? 
‘ভারতব্ধ' ববির মেয়ে ( সমালোচনা ) 

প্রবাসী বৃহত্তর ডারত-পরিষদে আশীর্কাদ-পত্র 
“মাসিক বস্থমতী' শুরুদাস-স্থৃতি 

“বাধিক বন্থমতী" বানোগী টিব্বা 


১০৩৪ কান্তিক মাসিক বস্থমতী’ বিন্দী 
অগ্রহায়ণ “সুবর্ণবণিক্‌ সমাচার” ৮ অধরলাল সেন 
১৩০৫ ১ম সংখ্যা “লাহিত্য-পরিবৎ-পত্রিকা, [পরিষদের] সভাপতির অভিভাষণ- _ভারতবর্ষের 
ইতিহাস কোথা হইতে আরম্ভ করা উচিত? 
১৩৩৬ আযাচ পুষ্প ভরতের নাট্যশাহর 
১ম সংখ্যা “সাহিত্য-পরিং-পডত্রিকা' [পরিষদের ] সভাপতির অভিভাবণ-_বাছালার 
বৌদ্ধ সমাজ 
মাঘ “মালিক বহুমতী' কামন্দকীয নীতিলার 
“প্রবাসী” কালিদ্বাসের অভিধান 
১৩০৭ ভাত্র পুষ্প ভরত মল্লিক 
আশ্বিন “প্রবাসী? অভিধান ( সমালোচনা ) 
২য় সংখ্যা! “সাছিত্য-পরিহৎ-পত্রিকা’'  ( পরিধদের ] সভাপতির অভিভাষণ 
ওয় সংখ্যা ত্র চিরঙ্ধীব শর্মা 
৪র্খ সংখ্যা ও কাশীনাথ বিদ্ানিবাস 
১৩৩৮ ১ম সংখ্যা ও রত্রাকরশাস্তি 
বদ সংখ্যা প্র বৃহস্পতি রায়দূক্ট 
অয় সংখ্যা ঞ বাণেশ্বর বিগ্তালঙ্কার 
পৌধ “মাসিক বহুমতী’ এস, এস বধু এস-_আাধ আবচরে ব’স 
মাঘ-কান্তন ওঁ ভবদূতি 
চৈত্র খু মহামহোপাধ্যাঘ্থ মহাকবি দূরারদান 
উর্থ সংখা। “সাহিত্য-পরিষৎ-পত্তিকা” রামমাণিক্য বিদ্তালন্কাব 
১৩৩৯ ১ম সংখ্যা গর পুরুষোতমঘের 
কাঠিক “পঞ্চপুশ্প’ লিংহল-্বীপ 
মাথ বদ! ভারতবর্ষের ধর্শ্মের ইতিহাস 
১৩৪০ মাঘ ত্র পুরাণ বাক্ষালার একটা খণ্ড 


তাকা-চিহ্নিত রচনাগুলি ১৯৩২ সনের ডিনেম্বর মাসে বস্থদতী-কার্য্যাল্ন কর্তৃক প্রকাশিত 
হরপ্রসাদ গ্াবলী'তে (৫ খানি বাংলা গ্রন্থের সহিত) মুদ্রিত হইয়াছে। এতহ্াতীত ১২৮৫ সালের ্যোষ্ট- 
সংখ্যা “বঙ্গদর্শনে' মৃতরিত “বাঙ্গালা ভাহা নামে একটি প্রবন্ধও ইহাতে স্বান শাইদ্বাছে। এই প্রবদ্ধটির 
উল্লেখ কিন্তু ইংরেজী পুস্তিকা 'বঙ্দর্শনে” প্রকাশিত হরপ্রসাদের প্রবন্ধ-তালিকায্ নাই । খ্যকিবার কথাও 
নহে; ইহা! ব্ষিমচন্দ্রের রচনা । বস্ধিমচন্র ১৮৯২ সনে তাহার “বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগে" ইহা পুনযু ত্রিত 
কিয়! পিয়াছেন। হরপ্রসাদ গরস্থাবলীর সঙ্কলনকর্তী ধিনিই হউন, ইহা আদৌ লক্ষ্য করেন নাই । প্রকৃতপক্ষে 
পূর্বাসামীব অনবধানতাই তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিষ্াছে॥ পরলোকগত প্রত্তাতবিক বমাপ্রসাদ চন্দই এই 
মারাত্মক ভুলের জ্টা ( 'পঞ্চপুন্প,' কার্ঠিক-অগ্রহারণ ১৩০৮, পৃ. ০৯৮ দ্রষ্টব্য )! ড নরেভ্রানাথ লাহাও 
( Indian Hist. Quarterly, ix. 380) ইহার প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই 


অকার বনাম হস্চিহ্ত 
ঞ্রীসুধীরকুনার চৌঘুরী 


বাংলা লিপি ও বাংলা বানান লন্বস্ধে মোটাসূটি আলোচনা * ক’রে দেখা! গেল, একটি অকার-চিহ্ন 
গ্রহণ করলে এই ছুিকৃকারই অনেক সমন্তা আমাদের মেটে ৷ 

অকার-চিন্ন গ্রহশের বিপক্ষে যে-সমন্ত যুক্তি সাধারণত: উপস্থাপিত হয়ে থাকে, এবারে একটি 
একটি ক'রে সেগুলিকে নিয়ে আলোচনা ক'রে দেখা যেতে পারে তাদের কোন্টার কতখানি মৃল্য। 

বাংল! লংস্কত-গোষ্টার ভাবা! তার বর্ণমালার ধ্বনিসংস্থান সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে নে ওয় ॥ 
সংস্কৃত বর্ণমালাতে ব্মকার-চি্ ব'লে কিছু নেই ; স্কৃতরাং বাংলা বর্ণমালাতে অকার-চিন্কের্ আগম হলে 
সংস্কৃতের সঙ্গে তার সমগোত্রীন্বত! ক্র হবে, বাংলাভাষা! ছাতিচ্যুত হবে, অকান্ছচিহ-বিঝোদীনের মধ্যে 
এই হল একদলের বক্তব্য । 

এর তুলে যান বে, ধ্বলিচিহগুলি চিহ্ন মাত্রই ; ধ্বলিটা আসল, চিহুটা গৌণ। আসল 
জায়গার আমাদের ধখন চ্যুতি ঘটছে না; সংস্কৃত ধ্বনিতব, তার সন্ধি-দমাসের নিয়ন, তার ঘতবিধি, 
পত্মবিধি প্রভৃতিকে আমর! এখন ঘতটা মান্য করছি পরেও ধখন ততটাই ম্যন্ত করব, তপন বাইরেক্কার 
পোষাক একটা বেনী নিচ্ছি ব'লে আমাদের জাত যাওয়৷ উচিত নযঘ। থে বাপ কোলোওকালে রুদালে 
মুখ মোছেননি, তার নিষ্ঠাবান্‌ ছেলেটির হঠাৎ, ঘদি একটা রুমাল কিনবার খেয়ালই হয় ত সেম্বন্তে মত্যন্ত 
গড়া লদাজেও কেউ তার ধোপানাপিত বন্ধ করে না। একটি অকার-চিছ গ্রহণ করলে আনারেরও 
ধোপানাপিত থে বন্ধ হবে না সেটা জোর ক'রেই বল! যেতে পারে, কারণ, সংস্কৃত যে আমাদের প্রদাতামহী 
তা নিয়ে কোনোও সংশয় জন্াবে ন। এর ঘেকে। 

যদি নজ্জির চান ত চন্দ্রবিন্দুর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করব । এ ধ্বনিচিহ্নটি সংস্কৃত বর্ণমালায় 
নেই, বাংলায় আছে। জাত বাচাবার খাতিরে সেটিকে বচ্ছন করবার পরামর্শ আঙ্গ অবধি ত কেউ 
দেননি? ড়, চ, দন, *, এইগুলিও বাংলার নিঅন্থ অতিরিক্ত ধ্বনিচিছ। 

চিহ্ছহীন ব্যঙ্চন মাত্রেই উচ্চারণে অকারাস্ত, এই যে নিয়ম আমাদের দেশের প্রাচীন ঘৃগের 
মুনিখখবিরা ক'রে রেখে গিয়েছেন, এ তাদের প্রতিডাপ্রন্থত এক অতি অপূর্ব! বাবস্থা, তাদের এই বর্ণ 
বিল্াসরীতি আছ ঘদি আমরা পরিত্যাগ করি ত ডারতীঘ্ব আধ্য-সংস্কৃতির এতিত্ের সঙ্গে একটি বড় 
ধোগন্ুত্র আমাদের ছিছ হয়ে বাবে, এই ছল আর-এক হলের বক্তব্য । 

কিন্তু আসলে এর উল্টো কথাটাই ঠিক । ভারতী আর্ধ্য-লংস্কৃতির সঙ্গে সতিকারের একটি 
বড় যোগস্থত্র আমাদের ছিন্ন হয়ে বাবে, যদি আজকের দিনের নৃতনতর পরিবেশের মধ্যে বাংলার দ্রস্তে 
অকার-চিহ্ন একটি আমরা গ্রহণ না করি। কেননা, ভারতীয় সংস্কৃতির ধাবা শ্রষ্টা তারা বহ পরিশ্রমে 


= জবা বিস্ততারতী পত্রিকা আ্রাবদ- আমিন ১৩৪১, “বাংল লিপির সংসার") কাতিক-পৌঁধ ১৩২৪, "বাংলা বানানে 
অ এবং আকার”; শ্রাব-আহিন ১৩৭৫, “নূতন বাংলার বর্ণমালা" । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ধ 


জদের লিপিকে ধ্বনি-ব্বহুসারী ক'রে গড়েছিলেন, এবং একটি অকার-চিহ্মের অভাব বাংলালিশির ধ্বলি- 
অশ্্দরৌ হবার পথে সবচেয়ে বড় বাধা ॥ 

তারা দেখেছিলেন যে, অকারের অন্তে একটি আলাদা ধ্বনি-চিহ্ন না থাকলে ও তাদের চলে, 
ভিহ্হীন বাঞ্জনশুলি পর্কত্র সব শবস্বাতেই অকান্স্ত উচ্চারিত হবে এই নিয়মটিকে ঘদি তারা গ্রহণ 
করেন; এবং তাই ক'রে লিশিতে একটি ধ্বনি-চিন্ছ তারা কমিয়েছিলেন । চিহৃহীন ব্যঞ্জনমাত্রেই 
ইকারাস্ত উচ্চারিত হবে এইটে স্থির ক'ৰে তারা হদি ইকার বাদ দিয়ে অকার-চিচ্ন গ্রহণ করতেন, ফল 
একই দাড়াত। তাদের মত, আন আমরাও হদি চিহনহীন বাঞ্নগুলিকে সর্ব নির্ধিবচারে অকারাস্মই 
উচ্চারণ করব স্থির করতে পারতাম, ত অকার-চিন্ গ্রহণের কথা উঠতেই পারত না। সংস্কত বর্ণমালায় 
চিচ্ছহীন বাঞ্জলগুলির চিহ্ৃবিহীনতাটাই ছিল অকার।, আকার বেঘন সর্বত্রই আকার, স্থানবিশেষে 
উকার নয়; ইকার যেমন সর্বত্ই ইকার, স্থানবিশেষে উকার নম্ষ, তেমনিই চিহ্ছ-বিহীলতাটা সর্বত্রই 
ছিল অকার, কোথাও হলম্তবৎ ছিল না। ভাদের ভবি্তঘশীয়ের! চিহীন ব্যঞ্জনের দুরকম উচ্চারণ 
করবেন, এ বদি তখন তারা জানতেন, একটি অকার-চিহ্ছের ব্যবস্থা নিচ্চদ্থ ক'রে বেখে যেতেন। বর্ণ- 
মালাকে নিখুত ক'রে গড়তে এত দিকে এত মেহনত তাদের করতে হয়েছিল যে, এটুকু করতে তারা 
কখনোই পেছপা হতেন না। 

অকার-চিন্ন ছাড়াই ত আমাদের দিবা চ'লে হাচ্ছে, এই হল অকার-চিহ্ছ-বিরোধী তৃতীয় 
একদলের যুক্তি । এটা হল জলসের ঘুকতি, প্রগতিবিমুধতার যুক্তি। চ'লে যে যাচ্ছে না, বাংলালিপির 
সংস্কার যে অবিলস্বে হওয়া প্রয়োজন, এবং একটি অফাক্স-চিহ্ন গ্রহণ ভিন্ন তা যে হওয়া সম্ভব নয়, লে-সব 
বিষয়ে বিশন আলোচনা জন্তত্র একাধিকবার করেছি। 

বিরোধীদলের লবচের়ে জোরালো! যুক্তি ব’লে যেটাকে মান্ত করতে হয়, সেটা হচ্ছে, হস্চিছের 
ব্যাপকতর বাবহারের ঘুক্তি। এর বলেন, সংস্কৃত বর্ণবিন্যাসের বেট! রীতি সেটাকে রক্ষা ক'রে, চিহহীন 
ব্যঞ্নগুলিকে সেই বীতি অহঘায়ী সর্বত্র বকারাস্তই উচ্চারণ করব, কোথাও তার অন্তধা করব না স্থির 
ক'রে, মূলত; অকারাস্ত বর্ণের হসম্তবৎ উচ্চারণ নির্দেশ করবার ভরস্তে হস্চি্ন ব্যবহার করলেই ত চলে, 
অকার-চিহ্ন কেন আবার একটা অকারণ ? 

কিন্ত হলন্ত ও হসন্তবৎ, এ দুটোকে কিছুতেই মিলিয়ে ফেলা চলতে পারে না 

বাংলা উচ্চারণের বা ধারা তার স্রোতের টানে প’ড়ে, মূলতঃ অকারান্ত অনেক বর্ণ, সংক্ষিগত 
হতে হতে কোথাও কোথাও হলন্তবং হয়ে পিয়েছে। হয়ত এটা আমার কুল, তবু বলব থে, হসন্ত 
এবং হলন্তবৎ এ দুটোর উচ্চারণে ও অনেক ক্ষেত্রে তকাৎ একটু বয়েছে। জ্যৰবন-বন্বন্‌, ঠক-ঠক্ঠক্‌, 
কুট-কুট, বলত-সং, বাত-দৈবাৎ, দূত-বিদ্যুৎ্, দান-বিদ্বান্‌, এই শব্দগুলির অন্রাবর্ণেত্র উচ্চারণ তুলনা ক'রে 
পাঠক দেখতে পারেন | পদাস্তে হস্ত উচ্চারণের পর জিহ্বা ও ওষ্টের সংস্থান এক অবস্থা এসে ততক্ষণ 
থাকে, হলন্তব উচ্চারণের শর ততক্ষণ থাকে না, অর্থাৎ ধবনিটি ঠিক সমাপ্তি লাভ না ক'রে মোটের উপর 
একটু বিলম্বিত হয়।» পদমধাবর্তী হসন্ত ও হসন্তবৎ উচ্চারণের এই ত্কাৎ তত স্পষ্ট নয়। 





= ব্বয্ান্তের ব্বার এক বাম ০০৩০ এবং হাত্ছনা্যের আর এক দাম ০1০৮5 । 


দ্বিতীয় সংখ্যা অকার বনাম হস্চিহ্ন 


উচ্চারণের তফাং কিছু থাক্‌ বা নাই থাক্‌, হসম্থ এবং হলম্মবং এট দুঘ্রেতেই হস্‌চিন্ন দিতে 
যাবার বিপদ্‌ অনেক৷ 

হুস্‌চিহ্ একটানে লেখা ঘাক্ছ না, এই কথা ব'লে হক করা যেতে পারত; বিস্ক অপরপক্ষ 
চিহ্নটাকে বদলে নিতে বাদী হতে পারেন । হুতরাঃ হস্চিন্ছের বিকুদ্ধ-যূক্তি হিসাবে কথাটাকে তুলব 
না মোটে ॥। = 

তবে এটা ঠিক যে, অকারাস্তের হসন্তবং উচ্চারণ বোঝাবার আস্তে হদ্‌চিহ্ন ব্যবহার করলে বাংলা 
লিপি বেশ কিছুকাল ধ'রে আমানের চোখকে অত্যন্ত বেশী পীড়া সেবে। হস্চিন্টা দৃষ্টি-স্থথকর নয় ব'লে 
নর, একটা পরিচিত জিনিবকে হঠাৎ পরিচিত কাছে ব্যাপৃত হতে দেখলে একটু খাপছাড়া লাগাই 
স্বাভাবিক । অপরিচিতকে দিয়ে অপরিচিত কাজ করিয়ে নেবার এই অহৃবিধাটা নেট ব’লে, অফার 
হিলাবে নৃতন থে ধ্বনিচিন্তই আমর! গ্রহণ করব, দেটা চোখের এতথানি শীড়াদায়ক হবে না। 

কিন্তু এটাও খুব বড় কথা নয় । কালক্রমে হৃস্চিহুকে অপরিচিত পরিবেশের মধো দেগা 
আমাদের অভ্যস্ত হয়ে যাবে, তখন ব্যাপারটাকে আর খাপছাড়া মনে হবে না। 

হুসম্তবৎ অকারকে হুদ্‌চিছ্ছিত করবার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় কথা হল, হুসস্ম নয় বলে যাকে 
নিশ্চয় ক'রে জানি, তাকে হস্ত ক'রে কেন লিখব? বাড়ীতে ঘটি এবং ফুলদানি এ ছুয়েরই প্রয়োজ্রল 
রয়েছে; ছুলদানির কাজত কালেডপ্রে ঘটি দিয়েও চলতে পারে ব'লে বাড়ীর লব ক'টা ঘটিতে সারাক্ষণ 
স্কুল সাজিয়ে রেখে দিলে কাঙ্গের খুবই অস্থবিধা ঘটে ন! কি? 

হসন্তবংএর আচরণ সন্ধি-সমাসে হুসস্তের মত নয়, অকারেরই মত। ঘদি বলি, বাংলায় 
অকার উচ্চারণের বিচারে অকার-চিহ্নিত এবং চিন্তহীন এই ছুরকম করে লেখা হয়ে থাকে, ত সন্ধিসমাসে 
অকার-সম্পকিত নিয়মণ্ডলিকে মানত ক'রে চলতে কোনোও অস্থবিধাছ পড়তে হয় ন)। বনজ্যোৎগ্রা 
লিখতে ন-এ অকার দেব, পারুলবনের ন হবে চিহ্নহ্বীন * কিন্তু তুটে। ন-ই আপলে অকারাস্ত একথাটা 
শিক্ষার্থীর জানা থাকবে ব'লে, সন্ধি্ত্রগুলিকে আয়ত্ত করবার পর বন+ অস্ত ঘে বনাস্ত। বন + ওযধি ঘে 
বনৌবধি লে বিষে ভার কোলোও সংশয়ের অবকাশ থাকবে না। কিন্তু ঘদি বলি, অকার উচ্চারণের 
বিচারে চিহ্হীন এবং হল্চিহ্নিত এই ছুরকম ক'রে লেখা হয়, বিপদের আর শেষ থাকবে ল॥ কারণ, 
হসন্ত শব্দগুলির আচরণ এবং হুলম্তবং উচ্চারণের অকারাস্ত শব্দগুলির আচরণ সন্ধিসমাসে এক নঘ্। 
মূলতঃ অকারান্ত এমন অনেক শব্দ বাংলাঘ আছে, য্যরা উচ্চারণে সর্ব সব অবস্থাতেই হুসন্তবং । 
সর্বত্র সব অবস্থাতেই হস্‌ চিহ্নিত হয়ে লেখা হলে, সেগুলিকে মূলত; অকারান্ত ব'লে চিনে রাখতে 
শিক্ষার্থীর প্রাণাস্ত পরিচ্ছেদ হবে। বেল ধরুন, উপায়; কথাটা এরপর সর্বত্রই ঘদি উপায়, হর তাহলে 
উপান্ান্তরে পৌছবার আর কোনোও উপায় থাকবে কি? উদ্ধার যদি উদান্ হয়ে ঘান ত তান কাছ থেকে 
উদারতা কোন্‌ স্থতে আদা করব ? নীচ নীচ, হলে তার কাছ থেকে নীচতা পাওছাও শক্ত হবে 
ফেলব শব্ম শ্থানবিশেষে অকারাস্ত উচ্চারিত হয়, সেগুলিকে চিনে রাখাও শিক্ষার্থীর পক্ষে খুব লহ 
হবে না, বেজন্তে বন্‌+ অস্ত থেকে বনাস্তে পৌছতে তার অনেক দিন সময় লাগবে । 

আপদ্‌ (উৎপাত) আপদ (পা পৰ্যন্ত ), পরৃৎ (কাক) পরভূত ( কোকিল ), বিবাট্‌ 
( বর্ধব্যাপী ) বিরাট ( মহ্তদেশ ), এই কথাগুলিতে পার্থকা করবার আর কোডুনাও উপার খাকবে না । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


যদি বলি, অকার উচ্চারণ বোঝাতে অকার দেব, মূলে অকারাস্ত কিন্তু অঞ্চল-বিশেযে উচ্চারণ 
অন্রবিস্তর ওকার থে যা এমন সমস্ত স্থলেও অকার দেব, মূলতঃ হস্ত এবং অন্ত বে-ক'টি মুষ্টিমেয় শব্বকেও 
হদ্্‌চিহ্ন দিয়ে বানান করা উচিত * সেগুলিতে হদ্চিহ্ন দেব, বাকী সর্বত্র হসস্তবং উচ্চারণ বোঝাবার জন্তে 
চিহুহীন বাঞুন ব্যবহার করব, এই হবে বিধি, ত এসমস্ত অন্থবিধার একটিও আমাদের ভোগ করতে 
হয় না।। ছন্‌চিহ্ন ব্যবহার ক'রে যে কাজ দাছলারা ভাবে চলে, এলোমেলো) ভাবে চলে, এবং অসংখা নৃতন 
অন্থবিধার স্বা্টী হয়, একটি অকারচিছ গ্রহণ করলে সেই কাজ বেশ স্ব, হৃশৃঙখখল ও বিজ্ঞানসম্মত 
ভাবে চলতে লারে। 

কথ! উঠতে পাবে, আমার প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ হলে একই শহকে স্থানবিশেষে দুরকম ক'রে 
আমাদের লিখতে হবে; একবিংশের ক হবে অকারাস্ত, একবারের ক হবে চিন্হীন ; জলধরের ল (বে 
অকারাস্ত, জলপানের ল হবে চিহ্তহীন ; বনছ্যোৎস্রার ন হবে অকারাস্ত্, বলবাদাড়ের ন হবে চিহ্নহীন » 
এটা ধুব অন্তত বাবস্থা হবে না কি? আমি বলব, না। একই শব্বকে দুরকম ক'রে উচ্চারণ করার 
ব্যবস্থাটা, যদি অস্ভুত ন! হয, উচ্চারণের বিচারে তুরকম ক’রে বানান করবার বাবস্থাটা অন্ত হবে লা 
মোটেই । তাছাড়া একই কথাকে ছুরকম ক'রে লেখা আমাদের ধাতস্বই আছে। সংগোপন-সক্ষোপন, 
উদ্বিড়াল-উদ্ধিড়াল, উদ্যোগ-উদ্যোগ, উ্টা-উলটা, কত?-কর্তী একটি-একটা, বাড়ালী-বাঙ্ষালী, রং-রঙ, 
খৈ-বই, বৌ-বউ, প্রভৃতি সম্বন্ধে বিকল্প-বিধান যদি চলে, এবং যে-কোনোও একটা বানান নিব্বিচারে 
লিখে দিলেও ঘদি ভাষার জাত না যার, তাহলে উচ্চারণের বিচারে বিধিনিষ্ছি্ট-ভাবে অকারাস্ত বর্ণগুলিকে 
রকম ক'রে লিখলে ভাবার জাত কিছুতেই যাওয়া উচিত নয় ॥ 

সংস্কৃত ভাঘার নজির ছাড়া এক পা চলতে ধারা নারাজ, তাদের বলব, ব্যঞ্জনবর্ণগুলির অকারাস্ত 
ও হলন্তবং এই ছুরকম ব্যবহার সংস্কতেও আছে বলা চলে । ঘথা, সাধারণভাবে ধদিও বাঞ্জনবর্ণ মাত্রেই 
অকারান্ত ( ডক্টর সথনীতিকৃমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাবায় এই অকার “বাঞ্চসবর্ের গাতে লীন হইবা অদৃস্তরূপে 
থাকে” ), সংশ্ষিণ্ড স্বরধ্বনি ছুড়লেই তারা হসন্ত হয়ে যায় । আকার 'আ'রই সংক্ষিপ্ত রূপ, ইকার-দকার 
এই ঈ’-রই সংক্ষিপ্ত অপ, তাছাড়া আর কিছু নর, এ যদি আমরা মানি ত “কী? বিশ্লেষণ করে আমাদের 
পাওয়া উচিত ক+ী=ক+ঈ-ক্+অ+ইঈ; “হু” বিশ্লেষণ কারে পাওয়। উচিত স+.-শ+উ- 
ম্‌+অ+উ 7 কিন্তু সবাই জানেন, দন্ত অকাএটা বিনা বাক্যবারে লোপ পাছ। স্বতরাং মূলতঃ 
অকারান্ত বর্ণগুলিকে দুরকসে উচ্চারণ করি ব'লে ছুরকম ক'রে তাদের লিখলে খুব ছাড়া কিছু বে 
একটা করা হবে তা নয় ॥ 

তবে এটা স্বীকার করা ভাল হে, আমার প্রস্তাবিত অকারচিহু গ্রহণের অস্থবিধাও কিছু আছে। 

প্রথম এবং প্রধান '্স্থবিধা যেটা, সেটা সম্পূর্ণই আরুতিগত॥ অকারচিহ্টিকে আমি 
হেরকম ক'রে ভেবেছি 1 সেটা বাংলা লিপির ধাতেরই জিনিয, বাংলা দে স্বফলাটা কাত ছয়ে বলে 
সেটাই ৰেন উপরে উঠে চিত হয়ে বসবে, টানালেখায় এই অকার কোনোও অস্থবিধার সৃষ্টি করবে লা 

. এই কাট মুনের বকে চিনে রাখতে শিক্ষার্থীর তেষন কিছু অহুবিৎ| নেই, এখনও এগ্লিকে চিনে রাঘতেই ছয়। 

4 অক্ষরের উপর লাইন টেনে যেখানে আগর! অক্ষবান্তরে চ'লে বাই, সেইখানে ছোট একটি  চিহ-টানালেখার 
লাইসটাকে অল্প একট কাপিরে দলেই অফার হয়ে ছাষে। 


দ্বিতীয় সংখ্যা অকার বলাম হস্চিহ্ন 


এবং নূতন ধ্বনিচিএ একটা যে ব্যবহার করা হচ্ছে কিছুদিন পরে কারও আর তা হনেই থাকবে না, 
এটাও ঠিক | কিন্ত চিহ্যটি এতটা বেশী নগণ্য হবে ব’লেই, এবং আমার প্রস্তাবিত লিপিতে কোনোও 
ধ্বনিচিহ্ন অন্ত ধবনিচিক্ধের মাখাদ্ব চেপে বা! পারেন নীচে পাকতে পাত্রবে ন! ব'লেই, অক্ষরসংস্থানের মধ্যে 
খ্বানিকটা কারে জান্গা ফাকা রেখে এই অকাব বসবে ৷ হাতের লেখায় এ ফাকা চোখে পড়বে না, অকাল 
এতটাই কম জাঘ্বগা জুড়বে। কিন্তু ছাপাতে ₹, 2," হক্ষলা, মফল! এবং সংক্ষিপ্ত শ্বরধ্িচিহ্ৃগুলি 
প্রস্থে আন্কমানিক $ মাত্র! জূড়বে, পূর্ণাব্ব অক্ষরগুলিকে একষাড্র| খবে। স্থতরাং প্রন্থে & মাত্রা 
আম্রতনের খানিকটা জায়গা, কাক! প’ড়ে থাকবে অকারচিন্ছের্ নীচে। আনার প্রস্তাবিত লিপিতে 
কার, উকার, ক্চকারের উপরে এবং একার, কার, ওফার, কারের নীচে ঠিক এই রকনেত্র খানিকটা 
ক'রে জায়গা! ফাক প’ড়ে থাকবে । ফলে বাংলালিপির এখনকার মত ০০77০. বা ঠাসাঠানি চেহারাটা 
আর থাকবে না। 

অবস্থাটা কিরকম দাড়াবে, নীচের নদুলাটির থেকে পাঠক তার যোটাসুটি একটা আভাস পাবেল। 


“বৃষটা লড় টাল-র ট.ল্্র 
নয় আল" বান, 
শাবঠাবুরংর বাঁয়ৎ হ'ল" 
তান কণন্য" দান 1৮ 
“অ নইক। চণ্ড়" দাদা 
বই আনক কাল 


আমার মনে হয়, এবিহয়ে আমার প্রন্থাবিত অকার একলা অপরাধী হবে না ব'লে, ফাকগুলি 
নর্যত্র মোটের উপর সমপরিমাণে ছড়িয়ে থাকবে ব'লে, নৃতন লিপির 1০0 ensemble বা লর্কামন় 
চেহারাটা দেখতে কিছুই খারাপ হবে না 

তাছাড়া, পাঠক লক্ষা করবেন, উপর়কার মাত্রাসমাবেশের ব্যাঘাত হব ব'লে উকার উকার এবং 
কার ঘটিত উপরনিকৃকার ফাকগুলি যতটা খারাপ লাগে চোখে, অকার, একার, একার, ওকার, কারের 
ফাক ততটা খারাপ লাগে না। কু লিখতে এবং হৃ লিখতে খে উকার ও স্বকার আমরা ব্যবহার করি 
নে-ছুটাকে নিলে অক্ষরসংস্থানের ঘন-বিদ্তন্ততার দিক্‌ থেকে আর একটু ভাল হয়, কিন্তু অপরিচন্ের 
হা্ষামা অনেক বেশী তাতে বাড়ে। উকার, উকার ও খ্কারকে উপরে তুলে নেবার সবচেয়ে বড় 
অস্থবিধাও সেইটেই । 

অকারচিহ গ্রহণের দ্বিতীঘ অস্থবিধাটা আর-একটু জটিলতব্‌। 


|” 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ধ 


হলম্তবং ব'লে যে বর্ণগুলির জন্মে চিহুহীনব্যনের ব্যবস্থা করছি তারা সকলেই যে মূলতঃ 
অকারাস্ত তা নয । মূলতঃ: অকারাস্ত লন্ত এমন হম্তবং শব্দগুলিকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ 
করা ধায়। 

(১) আই, উ এবং এ ধ্বনির লোপ হয়ে যে হুসম্ববং। হেমন, খাজানা-খাজনা, আলিপনা- 
আলপনা, ফান্ড ফাগ, একেলা-একলা ৷ এদের সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্ছে, এরা মূলতঃ হুসন্ত ঘখন নন, তখন 
এদের হস্‌চিন্কিত ক'রে না লিখলেও দোষ কিছু হয় না॥ বাংল! উচ্চারণের বে নিয়মে অকার লক্ষি 
হতে হতে হসন্তবৎ হয়ে হার, “আ-ই-উ-এ'ও অনেক ক্ষেত্রে তাই হয়। সেই বিচারে মূলতঃ অকাযাস্ত 
হসন্তবং শব্দের সঙ্গে এই জাতীয় হসস্কবৎগুলিও আলন পাবার যোগ্য । 

(২) মূলে কিযে ছিল নিশ্চয় ক'রে বলা ধায় লা, এন হসন্তবং ৷ যেমন, “আদেখলা', 'বাক' । 
এই শ্রেণীর কোনোও কোনো ও হসম্তবএয় স্বরাস্ত হতে খুব মারাত্মক বাধা কিছু নেই এটা লক্ষ্য করবার 
মত। ঘেষন, সামনে কথাটার ম বদিও সর্বত্রই উচ্চারণ হলদন্তবং, রবীন্দ্রনাথ এর অকারাস্ত প্রমোগ 
করেছেন: 

“তূণে পুলকিত বে মাটির ধরা লুটাস্থ আমার সামনে, 
সে আমায় ডাকে এমন করিছা কেন যে কব তা কেমনে ৷ 

সংস্কৃত সন্ধি-সমাসের নিন্ম এই জাতীয় শব্দন্ডলিতে প্রযোজ্য নহ বলে এগুলিকে চস্চিছিত 
কারে না লিখলেও কিছুই এসে ঘায় না। 

(৩) মূলতঃ স্বরাস্ত নয়ন ব'লে নিশ্চর ক'রে আনি, হসন্ত তৎসম শ্রেণীর বাইরেকার এমনতর 
হলন্তব* । যেমন “মামলা”, ‘আশমনানী,' ‘কনঝম' ( ঝম্কম্‌ )। এদের মধ্যে ধ্বস্তাব্মক শব্দণ্তলিতে এবং 
আরও করেক জাতীয় শব্দে হদ্চিহ ব্যবহার করার আমি পক্ষপাতী *॥ বাকীগুলিতে চিহুহীন ব্যঞ্ন 
ব্যবহারের বাধ! কিছু নেই, কেননা সংস্কৃত সন্ধি-সদাসের নিয়ম এদের বেলাতেও খাটে না ব'লে এদের 
আচরণ কুআপি হুসন্তের মত নয়। 

তৃতীয় এবং আসল অস্থবিধা যেটা, অকার-চিহ্ন গ্রহণের সঙ্গে তার সম্পর্কটা নিতান্তই গৌণ। 
লিপিকারের অন্থবিধা বাড়াতে চাই না ব'লে আমি প্রস্তাব করেছি, অকার গ্রহণের ফলে ঘুক্তাক্ষর বলতে 
আমাদের পিশিতে কিছুই প্রায় খন আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন, যুক্াক্ষরের প্রথম (এক বা একাধিক) 
অক্ষর যদিও মূলত; হস্ত, সেগুলিকে আমর! চিহৃহীন ব্যঞ্জন দিয়েই লিখব । 

বাতিক্রম করব কেবল নির্‌, দুর, উৎ এবং সম্‌ এই ক'টি উপসর্গের বেলাত্; এগুলি সর্বত্রই 
হদ্‌চিছিত হবে । আর, ধে-সম্ত হসন্ত তৎসম শব্দের বাংলায় স্বতস্ত্র ব্যবহার আছে, মূক্তাক্ষর খেকে 
বিভক্ত হয়েও ভারা! হুদ্‌চিহিত হবে ॥ বেমন বঙ্গে প্রস্তাবিত লিপিতে হবে খগ.বেদ, তড়িচ্বেগ হবে 
তড়িদ্বেগে । 

কিন্ধ এ ছাড়া অন্নত্বুক্তাক্ষরবন্ধ যে সমস্ত বর্ণকে হসন্ত ব'লে নিশ্চন্ন ক'রে জানি, লেগুলিবে 
আমার প্রস্তাব অনুযায়ী চিহুহীন ব্যগ্রন দিয়ে লিখলে অবস্থাটা কিরকম গড়াবে সেই হ'ল গ্রশ্ন। এটা 


+ আই বিশ্বভারতী পত্তিক.__কাতিক-পৌঁষ ১০৭৪, “বাংল! বানানে অ এবং আকার”, পৃ" ৮৫-৮৯। 


দ্বিতীয় সংখ্যা অকার বনাম হম্চিহ্ 


ঠিক যে ঘৃক্তাক্ষরের প্রথম (এক বা একাধিক) বর্ণকে হস্চিহ্নিত না ক'রে লেখাটা এক হিসাবে 
সিখ্যাচারের সাছিল ছবে | বেমন, ধরুন, *বঙ্ধণ কথাটার মধ্যেকার ন। এটা বাস্তবিকই হসম্ত বন্ধ, 
থেকে বন্ধ এবং বন্ধ কে বিযুক্ত ক'রে লিখতে হলে বন্ধ-ই লেখা উচিত। কিন্তু হেহেতু “বদ্ধ' বা 
'বন্-এর সঙ্গে দামাদের আলাদা ক'রে কিছু কারবার নেই, ভাই ‘বন্‌'কে ‘বন’ লিখলে লন্ধি-সমাল 
ইত্যাদি নিয়ে কোনোও গোলযোগে আমাদের পড়তে হছথ না। তাছাড়া, পূর্কেই বলেছি, পদমশাবর্তা 
হলন্তের সঙ্গে পদমধাবর্তী হলম্ববং-এর উচ্চারণগত্ত পার্থকাও খুবই অল্প 

চিহুহীল বাঞ্জন ব্যবহারের অস্থবিধা কিছুই নেই, লিপিকারেরও তাতে অনেকখানি মেহনত 
বাচে, এ ছাড়া আরও একটা কথা আছে। তংসম যে ইসস্ত শব্দগুলি বাংলায় চলে সেগুলি সংখ্যার খুব 
বেশী নম, শিক্ষার্থীর পক্ষে সেগুলিকে চিনে নিযে মনে বাখা। পহজ। অন্য বে-সমন্ত শব্দকে হদ্চিহ দিয়ে 
বানান করতে চাই পেগুলিকে চিনে রাখ! আরও সহজ । কিন্তু বাংলা ঘুক্তাক্ষর-সম্বলিত শব্দ অপংখ্য, 
শেগুলিকে চিনে রেখে নিত লভাবে হস্চিছন ব্যবহার করতে হলে শিক্ষার্থীরা চোখে সববে দুল দেখবে। 

এইসব নানাদিক্‌ বিচার কবে, আমার প্রস্তাবিত ব্যতিক্রসের স্থলগুলি ভিন্ন অন্তত্র, ঘুক্তাক্ষরের 
প্রথম (এক বা একাধিক) অক্ষরকে বিঘুক্ত অবস্থান চিহ্হীল ব্যন্ধন দিতে বানান করাই আমি বিধেৱ ব'লে 
মনে কবি। এই একটা বিষরে অস্ততঃ বিকল্প-ব্যবস্থাও হয়ত স্বচ্ছদ্দেই চলতে পারে। 


হট 


ভীবিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


হট কথাটি মামারই মনের একট! মোলাক্ষেন প্রচেষ্টা মাত্র । 

সাধারণ বাবহারে আমরা হাট-বানারেরই উল্লেখ করে থাকি। আর সে ছাট-বাজারে না 
আছে শী, লা আছে ছাদ। বরঞ্চ আছে এমন একটা আবহাওয়! যেটা শিষ্টতার অনুকূল নয়, ব্যবসায়িক 
কদর্ঘতাকেই যেন পুষ্ট এবং প্রসারিত করে দের। আগেকার দিলে হটের মধ্যে বেটুকু ৪ ছিল, সেটুকু 
আজকাল লুপ্ত হয়ে গেছে! এখন আছে শুধু গোল । কেন এই রূপান্তর হয়েছে, সেই কথাটা! বলি। 

“হাটে-বাছারে' কখাটিকে আমরা এতই ব্যবহার-মলিন ক’রে ফেলেছি যে ওর সঙ্গে ধাম। আর 
ছালা আর খ'লের জটিল দুর্গন্ধের ঘনিষ্ট অন্ধ, চন্ভনে মাছি এবং পচা ফল ও চিটে গুড়ের গাঢ় অবলেপ। 
কথাটা। উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই ভেলে আসে একটা অনৈক্যতানের আদিম হট্টগোল, সের-বাট্‌খারার 
মরচে-ধরা আওয়াজ, দরাদরির প্রতি্ম্বিতামূলক তীক্ষ প্রদ্থাস__ এবং সর্বোপরি মাছের আলটে ছল, 
ভাবের খোলা এবং কলার খোসার অ.পীকৃত আবর্জনা বাচিয়ে কই ঠেলে পিছল পথে অগ্রদর হওয়ার 
করুণ চিত্র । এসবের মধা দিছে আমাদের মধাবিতত জীবনের দৈনন্দিন কষ্টের ছবিটা এতই বিশ্রী 
রকমে পরিশ্কুট হয়ে ওঠে যে, সেই ছুঃস্ক মনোভাবকে বআমরা। সহরে এড়িছে যেতে চাই । লাহিত্যে তো 
নয়ই, জীবনেও তার পুনরাবৃত্তি অনর্থক, অরুচির, এবং সানিকর। 

তাই যে-সব নাগরিক গার্ছস্থা জীবনের নিত্য বিড়ম্বন৷ এবং তারই আহ্বর্গিক বাস্তব 
পরিবেশটুকু বরদাস্ত করতে পারেন না, তারা আশ্রিত আ্মীঘ্ব-অনাস্বীদ্ব, অভাবে ঠাক্ুর-চাকরদের 
হাতে দোকান-বাজার়ের ভার ছেড়ে দিয়ে সকালে উঠে চায়ের পেয়ালা এবং খবরের কাগব্মেই 
মনোনিবেশ করেন।। অপটু, অনভিজ্ঞ এবং অদীক্ষিত বলে ভার] গঞ্জন। শোনেন মাত্র, কিন্ত সংসারের 
ক্রান্তিকর কামেলা থেকে তারা একরকম রেহাই পেয়ে যান। ঘাড় পেতে রাখলেই কর্তব্য আর 
সংসারের যাবতীর কাছ ঘাড়ে আপনি এলে চেপে বলবে । তাই মেরুদণ্ডহীন হয়েও মেরুৰণ্ড 
সোজা রাখা একটা বিশিষ্ট শিল্প। আমি এই শিল্পলাধলা করে অপবর্গ লাভ করেছি। কেউ আর 
আমাকে এখন কোনো কাছ করতে লম্ববোধ আনাম না, পাছে লব ভগ্ুল করে দিই। চস্ছপ্মান্‌ 
ব্যক্তি ছলেই হয় লা, চক্কর ঘ্ডিমিত এবং সুত্রিত ব্যবহার আত্মশান্তির পক্ষে অপরিহার্য । তা ছাড়া 
প্রতোক ঘরেই দ্বিতীয় বা কৃতী ব্যক্তি আছেন, নিঃশন্ব পরোপকারের চেয়ে সঘোধ শিক্ষা দানেই 
ধার পারঘাথিক আনন্দ । ভেবে দেখুন, ঘরে যদি ছোটোমামা, সেন্গকাক। অথবা! মেজোপিসেনশাইরের 
অধাচিত অবরুপণ সাহাধা সুলভ হয়, তা হলে কোন্‌ ভত্রসম্তান সকালে দ্বিতীয় দফা চা-পানান্তে 
বেলা ন'টা পৰন্ত কিছুই না করে বিশুদ্ধ ্কুতিতে উদ্ভালিত হয়ে না ওঠেন? নিদেনপক্ষে, 
সর্বকর্পটীঘনী গৃহিনী তো৷ আছেন। তা হলে দেখবেন, দশটার মধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছে এবং ইচ্ছায় 
হোক আর অনিজ্জার হোক, আপনি ঘথাসনয়ে কর্মস্থলে প্রেরিত ছরেছেন। 


দ্বিতীয় সংখ্যা হট্টতী 


কিন্ধ ধারা! নিরুপায়, লি:স্হাক্স এবং নিরভিভাবক, তাদেরই সহ্য করতে হয় হাট-বাদ্বার করার 
প্রাণাস্ক দুর্ভোগ ॥ তানের কাছে হাট-বাজারের অর্থ ই হল একটা বিশ রকমের দৈনন্দিন দাদি ঘেটা 
উদরের ইন্ধনস্বক্প হলেও রসনাক্ধ ঠিক রস সকার করে না। খাদের বাজারে বেরবার দস্বকার কবে না 
অথবা! প্রথম দৌহিত্রের অল্পপ্রাশন উপলক্ষে ধারা সরকার দরোদ্ছান নিয়ে মোটনে মার্কেটে গিয়ে আপনারই 
হাতেগড়া, আচিদাতাটুকু অঙ্ষু৪্ রাখেন তাদের দৃ্িটা হল স্বত্ব, ছুনিরার উপর অন্থকম্পার দৃরি॥ 
আর খারা ছুই দলের মাঝাদাবি, অর্থাৎ ফরমায়েলমতো সৌখিন ‘শপিং’ করেন আবার প্রয়োক্গন হলে 
বি-চাকর-পালানোর দুদিনে সন্ধ্যায় কাচা সবঞ্থির বাছাত্র সেরে রেখে সকালে উঠে দাড়ি ন। কামিয়েই 
মাছের পাত্রটা হাতে করে বাজারে ছুটতেও তেমন স্থিধ। বোধ করে না, তানের মনোভাবটা হল খাটি 
মধ্যবিতের_- অর্থাৎ কিছুট। বিভ্রত, কিছুটা নিবিকার, খানিক বিরক্তির, খালিক কৌতুকের । হরেক 
বল বঝক্‌মাবির বিভীষিকায় সর) হলেও, এদের চোখে থাকে তিধধক্‌ সহিফুতা, মনটাও থাকে ক্ছাগ্রত। 
তাই এ'রা দেখেন ও শেখেন বেশি ॥ 

এই অভিজ্ঞতার মূল্য নিতান্ত কম নর়। হাটে-বাজারে নিতা চলস্ত মার আবস্ত মাহ্থষের 
সংস্পর্শে এসে কত দৃশ্ত ও চরিত্র বাস্তব ও মূর্ত হয়ে ওঠে । খারা পাকা ব্যবসায়ী, বিচক্ষণ ধাক্তি, ভার) 
তো এই হষ্ লক্ষ যানবচরিত্রজ্ঞানকেই নূলধন হিসেবে বাবহার করেন। আর ধার। রচনাকুশলী, হট্ট্রতে 
আস্থ্যবান্, তাদের ভাবনার ও রচনার অনেকখানি খোরাক তে! মিলবে এইখানেই । হট্টমনের বিচিত্র 
স্পন্দন ধারা ঠিকমতো ধরতে পাবেন, তারাই তো সত্যিকারের ছননাগ্ক। আব ধারা নিখিল হন্দিরে 
ঘুরে বেড়িয়েছেন, বাই তো নির্জাতিক যাঘাবর, খাটি মুসাফির । 

বর্তমানে হাটের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অনেক পরিমাণে নস্তহিত হত়েছে। সভ্যতার বিবর্তনের 
এটি অবশ্তস্তাবী পরিণতি ॥ পপ্যই যখন মূধ্য, দাহুয তখন গৌণ। স্গা ভ্রব্য হখন কাক-পণো পরিবতিত 
হয়, হটগ্রী তখন ক্বপাস্তরিত হস বিপপি-লজ্জাপ্ধ । তাই হাট-বাজার আর দে।কান-ললারের মধ্যে আছে 
অনেকট। পার্থক্য । প্রথৰটার আছে গতির আভাল, দ্বিতীহটিতে স্থিতি । একটি হল ঘাষাবর নাগুবের 
ও মনের প্রতীক, অপরটি হুল স্থা1, নিশ্চিত ও লিরাপদ্দ মনের পরিচয়। একটিতে পাই ধুলো মা 
মাটি আর খোলা আকাশ ; অপবটিতে গদি অথবা! কেনার! এবং বিজলি পাখা । শতবার হাটে ঘুবে 
বেড়ালেও তাকে আমর! বাধতে পারি না, আত্বত্ত করতে পারি না তার সমগ্র সরণশীল সত্তাকে ॥ বিন্ধ 
দোকালকে ত্বাকড়ে রাখি ভালা-চাবি, সাইন-বোর্ড আর “নিদ্বন' লাইট দিয়ে। হাট ঘন ভাঙে, গোষূলির 
আলোয় তার ভাতা চেহারা মনে আনে কাব্যের আবহ। নিন্তন্ধ গ্রাস্তারে .বট-পাকুড়ের শাখা বাহুড়ের 
কিচিমিচি। জনহীন হাটের প্রাঙ্গণে শুন্ত গুড়ের কলদীগুলোর গড়াগড়ি, আলকাতর/-মাধানো! জীর্ণ 
দু-একটি দূরজাঘ বাতাসের অস্কুত আওয়াক্জ আর ঘনাম্মমান অন্ধকারে উপুড় করা কালে) কালো মেটে 
হাড়িগুলে৷ এমন একটি অতিনৈসর্ণিক রিক্ততার্‌ ছবি ছুটিতে তোলে, যেটি ঘুমন্ত শহরের নির্দনতম পথে বন্ধ 
দোকান-পাটের গায়ে খুঁজে পাওয়া ঘায় না। এটা! শুধু প্ররুতি-পটভৃমির গুণ নই) ভ্রবোরই গুপ। 
হাট হতক্ষণ বেঁচে থাকে, প্রচুর কোলাহলের মধ্য দিয়েই তার জীবন-ঘোবদা।। আবার মৃত্যু যখন 
নানে, সম্পূর্ণ তার পরিনমাপ্তি__ নীরন্ধ তার অবলুপ্তির অন্ধকার । দোকান-পাট কিন্তু মেও মরে না। 
তাদের চেহারা ভদ্জাবহ রকমের নিঃস্ব লাগে না। তার! মৃদ্ধিত মাত্র, নাগরিক জীবনের স্তিমিত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


ধাৱন তারা ঝিমিয়ে থাকে। একটিতে বরেছে গ্রাম্যতার সরল স্পর্শ; অপরটিতে আছে নাগরিকতার 
জটিল ছাপ। 

ছু-দারগাতেই অবশ্ত দরাদরি চলে । কিন্তু যে মাহ হাটে গিয়ে বিডের দর আনুন বলে 
ফড়েকে হুমূকি দের কিংবা মেছনিকে সোনার নিক্তিতে ওদ্রম করতে দেখে ঝা করে ছুটো 
ফুচোচিংড়ি খলের মধো পুরে নে, সেই বাক্তিই দোকানে গিয়ে বাধা দরের অতিরিক্ত সেলামি 
দিয়ে কেনে যৌতুকের বাসন, আক্ষির খান জঘবা বিলিতি সিগ্রেট। রলিদ চাইবার দরকারও 
বোধ করে না কোনো কোলে ক্ষেত্রে দাম-কবাকবি চলে কিন্তু ত-এক পন্বলা নিয়ে অভব্যত! কিংবা 
হগোলের স্বরী খুব কমই হরে থাকে । তা ছাড়া হাটে গেলে মেলে প্রাণের ও প্রকৃতির পরিচন্ব মানবের 
মুখে আর সবুজের ডালার,__ চাষীদের .স্বেলসিক্ত পেশীবহুল ধেহে আর নধর আনাজের শ্যামশোভার । 
সেখানে ছড়ানো। থাকে পরা, চলে বেশাতী / দোকানে মুত থাকে যাল। নিখুঁত ভাবে নাছানো 
থাকে প্রলাধনের ডালি। লেখানে কোলাহল নেই কিন্ত অস্তরঙ্গতার অভাব। হাটে গেলে 
আমর। হাটি, চহ দযিত্র লিধিশেষে সকলের সন্ধে গ। ঘেবাথেষি করে নিছক ঘুরে বেড়াই। 
গণতাহ্িক বিচরণের ফাকে অবসর মতে৷ ছিনিস দেখি, ঘর শুনি, বাচাই করি। তাব্পর মনের 
মতন সদা না পেয়ে হতো শুধুহাতেই ঘরে ফির্বি। দোকানে কিন্ত জিনিস কিনতে এসে আমর! 
ভত্রধাফিক কারনায় কথ! বলি, দাড়িয়ে অপেক্ষা করি, শো-কেসের কাচের পালন দেখি নিজেদেরই 
লোলুপ প্রতীক্ষমান দি । দরদস্বর একটু আধটু করি বটে। কিন্ত বেশিক্ষণ নর । আর কিছু লা 
কিনে দোকান থেকে বেরিয়ে আসবার ভরসা রাখি ন! তা হলে স্বন্বায়তন পকেটের সঙ্গে গড়ের মাঠের 
বিস্তৃত সাদৃশ্রের অবারিত ইঙ্গিত শোনবার সম্ভাবনাই বোলো আনা । 

এ কান্ধ বর পারেন এবং, ছু-একবার দেখেছি, করেও থাকেন মেরেরা। দোকানদার 
হয়তো একটার পর একটা জিনিস মেলে ধরছেন কোনো মহিলার সামনে। কিন্ত কিছুই পছন্দ 
হচ্ছে না তার । কাচা সেল্দ্ষ্যান মরিঘা হয়ে এটা পাড়ছে, ওটা দেখাচ্ছে আর ছলোরগ্রনের 
আশায় অজ বাক্য বায করছে | কিন্তু খক্ছেরের অন্তমনন্ক চোখে কোনো র$ই ধরছে না। অবশেষে 
স্ত'পাকার জিনিস পাড়িক্ছে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে একটা বেছে নিয়ে বললেন: “এর চেয়ে 
ভালো আর কিছু নেই, . নতুন ধরনের ? ছামটাও শ্স্তা মনে হচ্ছে যেন-_ কী ছানি, খেলে 
জিনিষ বাবহার্র করি নি তো কবলে! !* হুল ব্যাণ্ড, জ্যান্তার্সনে ভ্যাকাউন্ট, মাছে জেনে আর সেজে 
ভাইয়ের পিন্শ্বশুয় হাইকোর্টের জজ শুনে সেল্স্মান যখন অভিদ্ভতপ্রায়। তখন অন্থকম্পার হাসি 
হেসে হন্তো মহিলাটি বলে ওঠেন: “দিন এঁটেই। কী আর করা ঘাবে! সবেল ছিলিস কিন্ত 
স্টক করবেন এবার খেকে | নজ্রের কাছে দামের প্রশ্থ কিসের ?" 

তারপর, ক্যা-মেমো। ধখন লেখা হয়ে গিয়েছে, হাতব্যাগটা সশব্দে বন্ধ করে তিনি 
যাঁবিযে ওঠেন: “বাবার সেল্‌ ট্যাক্স ধরছেন কেন? এই তো জিনিল আর এই দোকানের 
ছিরি--*!* বলেই অত্যন্ত বি্ক্তিভবে বেরিয়ে বান । 

কাউন্টারের পেছন থেকে ক্যাশবাবু নিকেলের চশমাখানি নামিয়ে অপস্থন্নমান সুতির দিকে 
তাকিয়ে মন্তব্য করেন: “তুমিও যেমন ছোকরা)! এখনও অনেক শিখতে বাকি তোমার, বুঝলে হ্যা-'-» 


দ্বিতীয় সংখ্যা হটঞী 


তরুন সেল্স্ম্যান দীর্ঘনিঃস্বাস ফেলে ছিনিসন্তলে| সরিযবে গুছিয়ে বাগে। পুরুষ ববিদ্দাব 
হলে ব্যাপারটা কী রকম অপ্রীতিকর দাড়াত, তাই ভেবে শিহরিত হই আতর মহিলাটিন নিপুণ ছুঃসাহলে 
চমৎকৃত হই । 

পূক্ধরাও কিছু বাদ বান না। নিদ্দ লি ক্ষেত্রে তাদের প্রতিভার বিকাশ হয়ে পাকে । 
নেয়েদেস্স যেমন নি্স্ব ডিপার্টমেন্ট, আছে__ শাড়ি বাসন কিংবা গহনার দোকানে দেশি তাদের নিত্য 
আনাগোনা ; পুকুহদেরও তমনি স্বকীয় বিভাগ আছে_- যেবন ছ্বাদাকাপড় জুতো বই সিগ সেট 
কিংবা মনোহারী দোকান । দেখালে দেখি তাদের দরঙ্সর করবার ক্ষমতা এবং নশো নধো 
ক্ষেত্র বিশেষে লক্ব! বিলের পাওন! লা মিটিগ্সে হাওয়া হয়ে যাবার মস্থাভাকিব নৈপুপা । 

কিন্তু সে কর্ধা ঘাক। বর্তমান যুগে, নাগরিক সভ্যতার ক্রুত পরিবত'নের ফলে হাটের 
হটচরিআ ঘূচে গিয়ে যেমন বাজারে পরিণত হয়েছে, আর আপলাগালো দোকান কপান্থবিত হয়েছে 
কোল্যাপ.পিবল্‌-গেট-দে ঘা ফ্যাশনেবল ার্ট, বা নার্কেটে, তেমনি সেই সঙ্গে দেখতে পাচ্ছি শপিং-এর 
ব্যাপারে স্বী-পুরুবের এলাকা, আর পৃথক ভাবে চিহ্নিত নেই । প্রৌঢা লহিলান্লা সন্ধ্যার পরব 
অনায়াসেই বাজার করতে বেরোন ৷ বেশকৃযাটা পুরুষদের চেয়ে বেশি ভগ এবং নাজিত, এই যা 
তফাৎং। পিছনে ঝুড়ি-হাতে চাকর কপি মূলো আলু পটল আর লাউকৃড়ো এবং বোঝার ওপর 
শাকের খাটি বয়ে বেড়ায়। একটি পদ্মসাও দস্ত্রীবাবদ ট যাকে যেতে পার না। অবিশ্তি এক হিলেবে 
এ বাবস্থা ভালোই বলতে হবে । কী দিছেই বা সকালের বাস্সা, আর কোন্‌ কোন্‌ তরকারি বা রাতের 
বরাদ্দ, পুরুবদের আর মেয়েদের দন্ত কী বাঘ। আলাদ। হবে বা হওদ। উচিত, কোন্‌ অন্থপানের সঙ্গে লক্ষে 
কোন্‌ ব্যঞনের উপকরণ নেওয়া বায়, এটা মেয়েরাই তে) বেশি বোঝেন। প্যানিং-এর অঙ্গ-শ্বর্ূল 
ছকটা। তাদেরই হাতে । তা ছাড়া, লাউ রাহ হবে আমিব ন! নিরামিব, আমিব হলে ঝটকা-চিংড়ি অথবা 
কাধড়া-সহযোগে, এ"সব কথা পুরুণরা কী করে জানবেন? তারা জানেন হাটের দর, রাখেন হাটের 
খবর কিংবা। ছোটো। বৌ ট্যাংরা মাছের গন্ধ সহ্ছ করতে পাবেন না, বড়ো! গিল্পী শিল-বেগুন-ঝড়ি ভাতে 
খেতে ভালোবাসেন, আব দেছদি মন্ত্র নেবার পর থেকে কাকড়া ছেন না. এত ওহ ঘরের খবর 
মনে রাখবেন কী করে? 

তা! ছাড়া, আহি লক্ষা করে দেখেছি মেয়ের! সত্যিই হাট-বাজার কহেন ভালে|। বাজে 
পয়সা নষ্ট না করে, একসঙ্গে অনেক সবজি না কিনে এবং সংদারের সাশ্রত করে ভারা যেমন পরিপাটি 
বাজার করেন, পুরুষরা তেমন লাবেন ন ৷ পুরুষ বাজারে ঘান আসেন ঘস্ত্ের ঘৃতা। একই সঙ্গনের 
ভাটা অথবা খোড়বড়ি কিনে নিয়ে বোল্সই বাড়ি ফেরেন পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই । নারী চলেন 
ধীরে মন্থরে । পাচটা ছ্রিনিদ দেখেন-শোলেন, যে পটলওয়ালা ডাকে সেখানেই দাড়িয়ে ঘান, দয করেন, 
মনে ঘলে ভেবে দেখেন, তারপর হয়তো বলেন : “এই পটল বাছাই ক'রে দিলুম । সাত আনার 
বেশি সের দেব না__ দাগে খাকতে বলে রাখছি কিন্ত। তোলো পাচ পো)” 'পাবাণ ঠিক আছে 
মা” বলতে গিরে পটলওযাল! গৃহিনী-হুলভ জুটির এমন ধমক খার যে সেই নির্মম পাঘাণদৃষ্টির 
সামনে নতদূখে পাল্সা। ফিরিয়ে ওজন না ঝরে সে পথ পায় ন! । দাম দেবার সময় দেওঘা হল ন' আলা। 
বাকি পয্সাটা। ফেরৎ লা নিযে তিনি পাশের ভালাখানির দিকে ইঙ্গিত করব মাত্র বেচারি তাড়াতাড়ি 
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বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


এক মুঠো কাচা লঙ্ক! তুলে দিতে বাধ্য হয়। তবুও হস্বতে৷ মনংপুভ হল না-_ হদিও তাতে জন পাচেক 
বলিষ্ঠ পুরুষের পাকস্বলী অনান্থাসেই জর্জরিত হয়ে যেতে পানে । 

যে-সব পুরুষ নিত্য হাট-বাদ্ার করে থাকেন, ভারা সবজি কিনতে গিয়ে এক-আধ পদ্মা 
বাচালো কিংবা অযথা সম্ধ নষ্ট করা ভালোবাসেন না৷ তাদের নজর্ট! মাছ-মাংস এবং ফল-মূলের 
ওপরই যেন বেশি । অনেক বাড়িতেই অবসর প্রাপ্ত কর্ত-ব্যক্তি বা অভিভাবক আছেন। আজকালকার 
ছেলেছোকবরাদের লাংসারিক কর্তব্য এবং দায়িত্বজ্ঞানের উপর তাদের প্রচুর অবজ্ঞা। নিত্য বাজার 
এঁরা লি হাতেই করে থাকেন সে ভারটি আার কাউকে প্রাণ ধরে বিশ্বাস করে ছাড়তে পারেন না। 
পচ। ডাদ্দরে বেশি রোক্ষু্র লাগলে ব্লাড-প্রেশার বাড়বে বলে ডারই শরীরের খাতিরে দাপট-যুক্তা 
গৃহিণী যদি বাজারে বেরতে তাকে কোনোদিন অনুমতি লা দেন, তাহলে সারাটা দিন তার মেজাজ 
থাস্বাপ থাকে আর সন্ধ্যার পরই মাথাটা কেমন টিপ-টিপ করছে বলে শুধু একটু দুখ খেয়েই 
শুতে পড়েন। 

বাজার করার মধ্যে বাক্তিগত বৈশিষ্ট্য ও কচির পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি যে প্ররুতির মাম্ুয, 
তিনি সেই রকন জিনিষ কিনে থাকেন । অর্থাৎ ধার অগ্রিমান্দ্যের প্রকোপ এবং বায়ৃপ্রধান ধাত, তিনি 
নিতাই কাচা পেঁপে, পাকা বেল, ওল, পলতা এবং সরু জিছ্বল মাছ কেনেন। আর ধার স্বাস্বা ভালো, 
হজনশক্তি অটুট, তিনি পোস্ত এচড় ভিদ মাংস এবং ইলিশেরই পক্ষপাতী । কেউ বা দৈনিক বরাদ্দের 
মধ্যেই কাটা পোনার টুকরো সমেত গুছিরে বাজার করেন, অধিকন্ত ফেরবার পথে মোড়ের 
দোকান থেকে গৃহিবীর অন্ত পান আর আচারটুক নিতে ডোলেন না। কেউ বা আবার 
একটু বে-হিলাবি, লুকিথে পকেট থেকে ডেফিলিউ পুৰিয়ে দেন। সতেরো! সিকের ভোম্বল-মার্কা 
কাংলাটাকে হালি-হাসি মুখে সতেরো আনার পরোয়ানা দিয়ে বেপরোয়া ফেলে দেন বাড়ির উঠোনে। 
শস্তাত্ মাছ কেনার কতিখে এবং ধরা পড়ার ভয়ে তার মন তখন খাবি খাচ্ছে। এই কম দানে জিনি 
পাওয়া আর আড়ং থেকে মাল কিনে আনার মোহ অনেক ভক্রসন্তানের মধ্যেই আছে। এরই 
আকর্ষণে স্তামপুকুর থেকে বাড়,খো মশাই ছোটেন চিৎপুরের তামাক আর বড়োবাজারের দরে বাড়াই 
মশলা, ডাল, স্থপারি আর বাপ্তি-কড়াই কিন্তে ৷ ভবানীপুর থেকে হালদারমশাই পাড়ি দেন 
বেলগেছের খাল-ধারে চুণ আর ভূষি মাল খরিদ করার জন্তে, আর চাপাতলা থেকে নন্দীবাবু হাত-কাট! 
ফতুয়া পরে আর কোমরে গেঁজে বেধে ধাওয়া করেন চেৎলার হাটে মশারির থাল, বিচুলি, লু চিড়ে 
আর বড়লির শক্ত সুতোর সন্ধানে । বালিগঞ্জ কিংবা নীর্দেন্টপ্‌ পার্কের মিঃ বাস্থকেও কখনও কখনও 
ছুটতে হর বৈকি ঘরোয়া তাগিদে হাওড়ার হাটে শা গামছা এবং তাতের রকদাদ্ধি শাড়ির নতুন নতুন 
পাড়ের আশাম। | 

আনকাল দেখতে পাই-_ মেয়েরা ঘাচ্ছেন সবজির বাজারে, মাংসের স্টলে, কিংবা জামা- 
ক্কাপড়েছ দোকানে পুরুষদের জ্বস্ত শার্ট, ও স্বাটের বায়না দিতে । পুক্রবরা ঘাচ্ছেন শাড়ি গহনা কিংবা 
ক্রকারি কিনতে । কখনও একলা, কখনও বুগলমূর্তি। যদি হাতে কাজ না থাকে এবং পরিচিত দোকানে 
গিয়ে একটু বলবার সুযোগ স্থবিধা থাকে, দেখবেন নজর ক'রে ঈশ্বরের কী বিচিত্র সষ্টি ! কত হরেক 
রকমের টাইপ! ও “ক্যারেক্টার আপনার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মানবচরিত্রের, ভিন্নমুখী 


দ্বিতীয় সংখ্যা হট 


প্রকাশ নিত্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে । বত স্বার্থপরতা, লোলুপতা, প্রবকনা আবার ভত্রতা ও সততাত্র পরিচয় 
পাওয়া যাচ্ছে ছাট-বাদারে, দোকার্ন-পসারে ॥ দোকানে ঢুকে দাড়ানো আর কণা বলাব ভঙ্গি পেকেই 
আপনি সেই মান্ুঘটির ব্যক্তিগত স্বভাব, মেজাভ, মূত্রাদোষ প্রভৃতি দুর্বলতা অন্্বান করতে পারেন । 
কত পারিবারিক সংবাদ, এমনকি অনেক গোপন তথ্য পযন্ত 'আালোচিত হচ্ছে অহুচ্চ কণ্ঠে দুই 
খনিদ্দারের আলাপ-স্থতে । এক কাঠিন স্থতে| কিনতে গিয়ে বাদারে শুনতে পাবেন অনেক কিছু, 
চোখ খুলে রাখলে দেখতে পাবেন ভারও বেশি। স্বানীঘ্ত পাঠাগার ও চায়ের দোকান পেকে শুরু করে 
পাড়ার মাতব্বরদের সমালোচনা, রেস এবং ছ্ুটবল খেলা, স্বদেশের মূজ্রাস্কীতি ও বিবেশেত্ব গৃঢ় রাজনীতি 
পর্যন্ত অনেক কিছুই আলোচিত হে থাকে বেশ তারম্বরেই । স্বী পুরুষের কত বিভিন্ন ধরণের হামি কা 
চলার ভঙ্গি, কত লা ্কলীলা, কত মূর্য গাভীর, অসহিষ্ণুতা, চতুরতা অথবা চটুলতার নমুন। পাওয়া যায় 
প্রকাস্যচাবে। তাই ছাট-বা্গারে ঘুরে বেড়ানো কিছু পরিমাণ ক্লান্তি ও বিরক্তিকর হলেও জীবন- 
যাত্রার দৃশ্যনান ছবি এরই মধ্য দিয়ে ধরা পড়ে না। কি, পানিকটা মন্ধার, স্বানিক্টা ভেবে দেখবার ? 

হাট কথাটারই মধ্যে বয়েছে এখনি একটা! স্কুল বাস্তবের স্পর্শ মে আমরা একে এড়িয়ে দেতে 
চাই। ওর মধ্যে আছে বিশ্বান্ত গুদ্ধব আর উড়ো খবর, দাও কযা কিংবা লাটে ওঠা-_ অর্থাং 
বণিব-বৃত্তির অপ্রীতিকর অংশটা । এক কথার ওর মধা দিয়ে ধেন ছুটে ওঠে আমাদের প্রাণধারণের 
যাবতীয় গ্লানি আর কারক্রেশ জীবিকার ঘত-কিছু জটিলতা এবং অসহাম্ঘতা। কিন্তু হাট জ্রিনিদটা কি 
সত্যি অতখানি তাচ্ছিল্য ও অহুকম্পারই উদ্রেক করে, আর কিছু নয়? ওর মধ্যে কি কোনো 
ওঁতিতের স্মতি নেই? 

এই বিচিত্র দেশের প্রাক্তন ইতিহাস স্মরণ করে দেখুন। প্রাচী হিন্দুযুগ থেকে মুখলমান- 
আনল পৰ্যন্ত কত পণ্যবাহী সার্থবাহ্‌ ভ্রমণ করে বেড়িয্বেছে এক হাট থেকে আর এক হাটে। কত 
আমদানি আর রখালি চলেছিল মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বড়ো বড়ো। গল্প, শহর এবং বন্দর৪লিতে । 
উচ্জদ্নিনী, সুর্পারক, ভৃগুকচ্ছ, তাহলিপ্প, পাটলিপুত্র, মখুরা, বৈশালী, ধারা, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি হিন্দু ও 
বৌদ্ধ যুগের বিখ্যাত বাণিজ্যকেক্্রওলিতে কিসের আদান-প্রদান চলেছিল 1 রোম্যান হ্র্ত্রার বিনিময়ে 
কাদের বৈশ্ববৃত্তি ভারতীয় শিল্পের বিকাশ সাধন করেছিল? কাদের সঞ্চরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পল্লভ, 
সাতবাহন, চোল, বিজয়নগরের অতুল এব এবং শিল্পকীতি ? মধ্যযুগে আরব বণিক্রা পৃথিবীর হাটে 
ঘুরে ঘূরে কোন্‌ সংস্কৃতির সন্ধান দিয়েছিল আব দিল্লি আগ্রা লাহোর প্রভৃতি শহরের বিদেশ 
বণিক্দল কী রোমানদের সন্ধানে ঘূরে বেড়াত? দুরোপেও মধ্যযুগে ধর্মযোদ্ধারা হখন বর্ম এটে বৃষ্টান 
ভীর্থ-ত্রাণে স্থলপথে অভিযান সুরু করতেন, পথে রসদ ঘোগাত কারা? দূরোপের হাটে-মাঠে-মেলাঘ কোন্‌ 
সভ্যতায় গোড়াপত্তন হয়েছিল ? বাণিজ্যকেন্্র নগরগুলি কেমন করে বড়ে! আর স্বাধীন হয়ে মধাঘূগের 
শিল্প-সন্ৃতির বিস্তারে সহায় হয়েছিল ? মধ্য ছার্মনি আর উত্তর ইতালির বিভিন্ন হাটে, দক্ষিণ ফ্রান্সের 
আঙ্র-দোলানো ক্ষেতের প্রান্তে গ্রাম্য-মেলায় কোন্‌ কাব্য-নাট্য-সংগাতের উৎদ খুলে গিয়েছিল? 
আমাদেরও গ্রামের হাটে আর মেলা যে-সব লোক-শিল্প-দংগীতের নমূনা পাওয়া যেত, লেগুলির 
পুনরুদ্ধারে শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিমাত্রেই আগ্রহ দেখান কিসের জন্ত ? ভারতের উত্র-পূর্বদিকে একদিন হে 
বিরাট বাণিজ্যের বসতি ছিল, রহ নামটি কি তারই স্বতি বহন করে আজও কঘলা-মধু, আনারস, 


১১৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


নানাবিধ আলাজ সামগ্রী আর তুলো, আখ, চুণ, সুগন্ধ মশলা-পাতি এবং বড়ো। বড়ো স্থপারির ছাল! 
হৃরমা নদী দিতে রপ্তানির কারবার চালায় ? কৈশোরে একবার লাতক্ষীর! অঞ্চলে বড়োদলের হাট 
দেখেছিলুষ । লোনা গাঙের মধ্যে জলে-ভাগ ব্বীপের মতন ছিঞি ভাহগা্ধ লেই বিপুল হাটের দৃষ্ধ-স্থতি 
আনার মনে আজও যেমন অস্ঞান, ব্াজরোধার পথে ছোট একটু চালু জমিতে আাদিবালীদের অকিঞ্চিংকর 
হাটের চঞ্চল আছোদলটুকু বড়ো বলেও তেমনি আমাকে বুদ্ধ করেছিল । 

হাটের অর্থ ই হল বাহুলা_- বে বাহুলা আলে তার অনিশ্চিত মস্তিত্ব থেকে । কোনো-এক 
নিদিষ্ট দিনে অনেক ত্রবা, অনেক মাস্থবের সমাবেশ হয় কিছুক্ষণের অথব| কয়েকদিনের অন্প। তারপর 
হঠাৎ বেন ছবিতে ঘাত । সেই নিঃশেবিত অস্তিত্বের কিছুটা কও লাগে গোধূলির আকাশে, পারানি 
নৌকার জীর্ণ শ্যলে, ঘরে-ফের! ছাটুরের ক্লান্ত পদক্ষেপে, প্রতীক্ষমান চোখের সান দুিতে। তাই মনে 
হু, হাট বোধ হয় শুধু মরানদীর একটুখানি চলাচলের স্রোত নয়, নয় কেবল বৈশ্তবৃত্তির বিড়ম্বনা অথবা 
আদালপ্রদানের দূলিমলিন অঙ্গন। ওখানে আছে সুদ্ধে দু্টি-চালনার কিঞ্চিৎ অবসর, আছে দার্শনিকতার 
একটুখানি অবকাশ | তা বদি না হত, ডা ছলে একাধিক কবি-শিল্পী-সাছিত্যিকের কাছে হটশ্রী তার 
সুতার আবরণ সরিয়ে একটা কিছু সারবস্তর সন্ধানে ঠাদের এতটা আকৃষ্ট করত লা। আর এই বিশাল 
আগৎ একটি বিপুল হট্টমন্বিবেহ মতন প্রতিভাত হয়ে তার বিচিত্র পসরা আবু বেচা-কেনার বহু খণ্ড 
খণ্ড চিত্রের মারক২ একটি বৃত্তের অখণ্ড লত্ারূপের পরিচয় ঠাদের কাছে তুলেও ধরত না। খোলা 
হাটকে কোমল হট্রীতে দণ্ডিত' করে যদি না-ও দেখি, তবু তার মধো যে সহঙ্গ কৌতুক, 
কসগ্রহণ, শি্রবোধ এবং বাস্তবদ্ধোনের ক্ষমতা অর্থন করবার স্থঘোগ পাওয়া যায়, সে কথ! স্বীকার করতে 
বাধা নেই । 


স্বীকৃতি 
গগনেল্রনা্ ঠাকুর অস্ধিত 'বাজপুতুর' চিত্রের তক মাসিক বহৃমতীর সৌজক্ে প্রাণ 


রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ 


রবীজ-জীবনী ও রৰীশ্ৰ-সাছিত) সন্স্ধে তপা ও তথা প্ৰথাৰ জালোচনা 
এই বিভাগে প্রকাশিত হইবে 


কড়ি ও কোমলের ছন্দপরিচয় 


স্ববীশ্রনাথের নিজের মতে মানদীই (১৮৯* ) তার প্রথম হপার্থ কাব্য । কিঙ্গ তংপূর্যবর্তী 
কড়ি ও কোমলকেও ( ১৮৮৬) তিনি একেবারে অস্বীকার করেননি । কারণ তার মতে এই 
সময়েই তার কাবা-তূনংস্থা3ার্চা জেগে উঠতে আর্ত করেছে এবং নেখানে শুধু আকাশে 
মেঘের রং নয়, মাটিতে কসলও দেখা দিঘেছে। কড়ি ও কোমলের ছন্দ সম্বন্ধেও অন্গক্ূপ উক্তিই 
প্রযোজা। এক জায়গার কবি বলেছেন, “মানসীতেই ছন্দের নান) খেরাল দেখা দিতে আর্ত 
করেছে” ( ভূমিকা, রচনাবলী-সংস্করণ )। কিন্তু অন্তত্র স্বীকার করেছেন যে, কড়ি ও কোনলে 
ছন্দ ও ভাষা নানাপ্রকার রূপ ধরে ওঠবার চেষ্টা করেছে ( জীবনম্থতি )1৮ বস্তুত ছন্দের নান! 
খেম্বাল রবীন্দ্রনাথের কবিদীবনের প্রায় প্রথম থেকেই তার মনকে অধিকার করেছে। সন্ধ্যালংসীত, 
ছবি ও গান প্রস্তুতি কাবো তার বিশেষ প্রকাশ দেখা ধায় । কড়ি ও কোনলে ছন্দের এই 
অবিরত পরীক্ষা সম্পূর্ণ না হলেও অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছে। বন্মত রবীন্দ্রনাথের ছদ্দো- 
বিবর্তনের ইতিহাসে কড়ি ও কোমলের স্থান উপেক্ষণীগ নয়। 

আধুনিক কালে বাংল। ছন্দোবচনায় তিনটি প্রধান রীতি-_ সবল কলামাত্রিক ( বা মাত্রাববত ), 
জটিল কলামাত্রিক ( বা যৌগিক ) এবং দলমাত্রিক ( বা লৌকিক )। তার মধ্যে প্রথমটি সম্পৃণক্ধপেই 
ববীহ্ছলাখের প্রবতিত। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শব্দের আদি মধ্য ও অস্ত -স্থিত সমর রুদ্ধদল 
(closed syllable ) -কে ছুই মাত্রা বলে গণনা কর! । এই রীতি স্থনিশ্চিতভাবে প্রথম দেখা 
দেয় মানসীতে । কিন্ধ তার সুচনা হয় বহু পূর্বেই। কড়ি ও কোমলে কবির ছন্দশ্রুতিতে কতকটা। 
অব্যবস্থিততা সত্বেও এই রীতি লফলতার খুবই কাছাকাছি এলেছে। এই রীতির প্রধান অবলম্বন 
হচ্ছে ছন্ব মাত্রার পর্ব। প্রাক্মানলী যুগে হশ্মাত্রপবিক ছন্দে শব্দের আদি ও মধ্য -স্থিত রুদ্ধদলকে 
ছুই মাত্রার মূলা দেবার ব্বীতি ছিল ন!। অথচ ছদ্ব মাত্রার পর্বে ও-র্কম রুত্ধণলকে এক মাত্রার 
স্থান দি্ে কবির কান প্রদর হত না। “তাই কড়ি ও কোমলে ছয় মাজার পর্ব ব্যবহারে একটা 
লক্ষণীয় কুঠা দেখা ঘার। ও কাব বশ্মাত্রক পর্বের রচন| আছে মাত্র দলটি; তার মধ কেবল 
একটিতেই ( আহ্বানগীত ) তৎকালপ্রচলিত বীতি অনুঘাযী একমাত্রক কুদ্ধদলের অকুণ্ঠ প্রয়োগ 
দেখা যাঘ, কিন্তু তিলটিতে ( বিদেশী দলের গুক্ছ-_ মার, বিলাপ”, আকাঙ্র্ষা ) শব্দের অপ্রান্তবর্তী 
কুম্বদল একেবারেই বর্ষিত হয়েছে এবং চারটিতে ( বিদেশী ফুলের ভুচ্ছ_- সেটি ১-২, পাখির পালক, 


১. এই কবিতায় ‘তার কথা মোরে কছে অনুক্ষণ’ পদের অহুক্ষণ শব্দটি লঘু প্রহরে টচ্চার্য, অর্থ।ৎ এটিতে ধ্বনিসংঘাত 
বৰ্তনী | মানে এর উচ্চারশরপ অনুখন, গ্নুকৃখন নয় | হুতরাং রুদ্ধবল- স্বীকারের অবকাশ যেই । 
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বহ্থবাসীর প্রতি ) উক্কপ্রকার রুদ্ধলল একান্তই বিরল॥ বাকি দুটিতে (বিরহ, গান ) অপ্রান্তবর্তী 
কুদ্ধদলের দ্বিমাত্রক প্রয়োগ দেখা দিয়েছে । হথা__ 
কত শারদ ধামিনী | হইবে বিফল | 
বসন্ব যাবে | চলিয়া । 
বিরহ 
বসন্ত শব্দের সন্‌ দলটির দ্বিমাত্রক প্রয়োগঃলক্ষণীর । বস্তুত এই বিরহ কবিতাটিকেই আধুনিক কালের প্রথম 
সরল কলামাত্িক রচনার গৌরব দিতে হয়। এই ছন্দোরীতিটি মানলীতেই প্রতিষ্ঠা লাভ করে বটে, 
কিন্তু কড়ি ও কোমলের বিরহ কবিতাটিতেই তার প্রথম নিধৃ'ত নিদর্শন পাওয়া! ঘায়। মানসী-মুগের 


প্রথম লরল কলানাত্মিক কবিতা ‘ভুল্ভাভা’র রচনাকাল হচ্ছে বৈশাখ ১২৯৪ (৮৮৭)। বিরছ তার কয়েক 
মাল পূর্বেই ‘ভারতী ও বালক' পত্রিকার ১২৯৩ (১৮৮৬) লালের ভাত্র-আসশ্বিন সংখ্যাদ্ প্রকাশিত হয়। 


বঙ্গভূমির প্রতি এবং গান, এ ছুটি রচনাও মূলত বগ্মাত্রপবিক । কিন্তু প্রথমটিতে প্রধানত 
গানের ছন্দের উপরেই নির্ভর করা হয়েছে বলে কাব্যছন্দের নীতি নানাভাবেই লঙ্ষিত হর়েছে। 
দ্বিতীয়টিতে সরল কলামাত্রিক রীতি অঙুস্থত হয়েছে বল! বায়। কিন্তু ছুই জান্ধগা্স (আমার ঘরে এবং 
আমার কথ! ) লৌকিক কারার অয রুত্ধদলের সংকোচন স্বীকৃত হয়েছে। এটা ছন্দের নীতিবিরোধী। 
তবে গানের স্থরে বসানো বলেই তা সম্ভব হয়েছে। এখানেও বাশিস্বর শব্দে ধ্বনিসংঘাত বর্জনীয়। 

এই প্রঙঙ্গে “বিদায় করেছ ধারে নন্ুনজলে’ ইত্যাদি রচনাটিরও বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন । 
এর প্রতোক প্যবক উনমাত্রিক পরার ও চৌপদীর সমবায়ে গঠিত । এটিতে যে বিশেষ ছন্দোভঙ্গি 
প্রকাশ পেয়েছে, পরবর্তী কালে ‘গগনে গরজে মেঘ ঘন বরঘা' ইত্যাদি কবিতাটির দ্বারা ত! সুপরিচিত 
হয়েছে। বল! প্রয়োজন যে, উনমাত্রিক ছন্দোবদ্ধের প্রবণতা হচ্ছে সরল কলামাত্রিক রীতির প্রতি ৷ 
পরবর্তী কালে ববীন্ত্রনাথ সরল কলামাত্রিক রীতিতেই এ-রুফম বন্ধ রচনা করেছেন। দৃষ্টাস্তন্বরূপ 
“দহয়া”র বরযাত্রা কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর ছন্দ হচ্ছে সহল চতুন্ধলপবিক। কড়ি 
ও কোমলের যুগে এ ছন্দ উদ্ভাবিত হ্বনি। তাই “বিঘা করেছ যারে” কবিতার ছন্দে অপ্রান্তবর্তী 
কন্ধদলকে সরল কলামাত্িক বীতিতে দুই মাত্রা বলে গণনা করা ধান্বনি। অথচ ওই রীতির প্রতিই 
তার প্রবণতা বলে এ ছন্দে উক্তপ্রকার রস্ধদলকে সংকুচিত করে এক মাত্রার মূলা দিতেও কবির 
শ্রতিবোধ পীড়িত হয়েছে। ফলে এই রচনাটিতে ও-রকম করুদ্ধদল প্রায় সম্ূর্রূপেই বর্জিত হয়েছে। 
কেবল “মধুরাতি পুণিমার ফিরে বাসে বার বার’ এই ছত্রটিতে “পূর্ণিম৷' শব্দে একটি একমাত্রক 
কুদ্ধদল ( পূর্ ) বয়ে পিয়েছে। পরিণতকালে উনমাত্রিক বন্ধের রচনায় ও-রকম রুদ্ধদল অনায়াসেই 
ছ্বিযাত্রক বলে স্বীকৃত হয়েছে। যথা 

পথপাশে মল্লিকা দাড়ালো আসি, 
বাতাসে স্বগন্ধের বাজালো বাশি । 
__বরধাত্রা, দহয় 

7 ক্ালিশবর তার হানে বায় বার' এই পগের ধাশিশর শব্দেও ধ্নিসংখাত তা র্ধবল বকা নর, সর্থাৎ বাশিস্যর 
চচ্চারদ ছবে না॥ 


দ্বিতীয় সখ্য রবীন্রর-প্রসঙ্গ 


তোমারে ভাকিছু হবে কুঞ্জবনে, 
তখনো আমের বনে গন্ধ ছিল। 
না জানি কী লাগি ছিলে অন্যমলে, 
তোমার দুরার কেন বন্ধ ছিল। 
_ উদ্ধালীন, বীথিকা 
৮ জটিল কলামাস্রিক বা যৌগিক বীতি ছন্দ নিরেও কড়ি ও কোমলে নানারকন পরাক্ষা 
চলেছে। কিন্তু সে পরীক্ষা সন্ধ্যালংগীত ও প্রভাতসংসীতের মতে ছন্দোবদ্ধের প্রচলিত নিয়মকে 
লঙ্ঘন করে পংকিদৈর্ঘোর স্বাধীনতা নিরে নয । ছবি ও গানের মতো জটিল রীতির ছন্দে লৌকিক 
রীতির ভঙ্গিতে শব্বাস্তস্থিত রুদ্ধদলের সংকোচনের কিছু দৃষ্াস্ত আছে । ঘবা_ 
খাক্‌ খাক্‌ চুপ কর্‌ তোরা, 
ও আমার ঘুমিয়ে পড়েছে! 
“আবার” ঘর্দি জেগে ওঠে বাছা, 
কাছা দেখে কাছা পাবে বে। 





_ শান্তি 
তবে কেন তোর কোলে এসে 
সন্তানের মেটে ন। পিন্থাস! ? 
কেন চায়, কেন কাদে সবে, 
কেন কেঁদে ‘পায়' না ভালোবাসা ? 
-_পাহাণী মা 

‘আবার’ ও ‘পায়’ শব্দের রুদ্ধদল ছুটি সংকুচিত । বিদ্ধ এরকম লংকোচনের পরীক্ষা বেশি নেই। 

কড়ি ও কোমলে জটিল রীতির ছন্দে প্রধান পরীক্ষ। চলেছে আট ও দশ মাত্রা পনপ্রঘ্োগ 
এহং সনেকরচনার বৈচিত্র নিয়ে। 

ধেলব ছন্দোবদ্ধের প্রধান অবলস্বন বাট মাত্রার পদ তার শেষ পদটিতে আট মাত্রা না থাকাই 
স্বীতি, তাতে ছর মাত্র! বাঁ দশ মাত্রাই সাধারণত দেখা ঘার। কড়ি ও কোমলে দুটি দ্বিপদী ( বিদেশী 
ফুলের গুচ্ছ - স্থইনবার্ন, পানব্রচন। ) এবং তিনটি চৌপদী ( মথুরায়, বনের ছারা, বসম্ত-অবলান ) বন্ধের 
বচনাম শেষ পদেও আট মাত্রা স্থাশিত হয়েছে। বন প্রয়োজন যে; শেষোক্ত কবিতা-ভিনটিতে চৌপনীর 
সঙ্গে হিপর্দী বন্ধেরও সমাবেশ ঘটেছে । 

দশ যাত্রার পদ সাধারণত পংক্রির প্রান্তেই স্থাপিত হয়, ছন্দোবদ্ধের মূল অবলগ্ধন বলে শ্বীক্বৃত 
হয় না। কিন্তু কড়ি ও কোমলের অনেকগুলি রচনাতেই দশ মাত্রার পদ ছন্দোবন্ধের সুখ্য উপাদান জপেই 
পরহ্ত হয়েছে । একপদী ( যেনন : বাকি ), দ্বিপদী ( বেখন : পাবালী মা ), ভিপদী ( যেমন : বিদেশী চুলের 
প্ুদ্ছ_ ওত্রে ভি ভির ) ও চৌপদী (যেমন : এ অগস্টা ওঘ্বেবস্টার ২), সব-রুকম বন্ধই দশমাত্রক পদের 
যোগে গঠিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কাডালিনী কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কেননা, এটিতে 
দশমাআক দ্বিপদী ত্রিপদী ও চৌপদী এই জিবিধ বন্ধের লঘাবেশ ঘটেছে । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


কড়ি ও কোমলে লনেটরচনার বৈচিত্রাও বিশেষভাবে লক্ষী । এই বৈচিত্রা স্িবিধ-_ 
পদগঠন ও হিলস্থাপন -গত॥ বলা বাহুল্য জটিল কলামাডত্রিক রীতির সাধারণ দ্বিপদী অর্থাৎ আট-ছন্স 
মাত্রার পছার বন্ধই সেটের প্রধান বাহন ॥ মধুহদলের ‘চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র সব সনেটই উক্তপ্রকার 
শত্ার-বাহিত । গে সমগ্র থেকেই পদ্থারের এই বিশেষ মধাদা সর্বস্বীক্ৃত হয়েছে । তাই স্বভাবতই কড়ি 
ও কোমলের অসিকাংশ সনেটই আট-ছর মাত্রার সাধারণ দ্বিপদীর ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
কিন্ত দীর্ঘতর ব্বিপদীনূলক সনেটেরও ফৰেকটি নিদর্শন আছে কড়ি ও কোমলে। একটি ( গানরচনা ) 
আট-আট মাত্রার, শাচটি ( চিরদিন ১-৪, রাত্রি ) আট-ঘশ মাত্রার এবং তিনটি ( ঘৌবনস্বপ্র, ক্ষণিক মিলন, 
সন্ধার বিনায় ) দশ-দশ মাত্রার দীর্ঘ দ্বিপদীর ভিত্তিতে রচিত । 


ইতালীয় সনেটে মিল দেবার একটা নির্দিষ্ট প্ধায় আছে। ইংরেজিতে মিলটনের সনেটে ওই 
প্ধায়ই রক্ষিত হদেছে। কিন্ত শেক্স্পীঅর এবং আরও অনেকেই ইতালীয় ক্রমের অনুসরণ না করে 
স্বাহীনভাবে নাল। পধারে খিল দিয়ে সনেট রচনা করেছেন ॥ বাংলায় যধুস্থদনও অনেক স্থলেই ইতালীয় 
কমের অস্থলরণ করেননি। রবীন্্রনাথ এ বিষন্ধে অধিকতর স্বাধীনভাবে বহু বিচিত্র পর্ধারে মিল 
দিয়েছেন। মিলের বিস্তাপবৈচিত্যে কড়ি ও কোমলের সনেটগুলি বাংলা সাহিতো অনন্তলাধারণ 
বিশিষ্টতার অধিকানী হয়েছে। এ স্থলে ওই বিশ্তাসের বিশ্বত আলোচন! নিশ্ররোজন। ববীন্ছুলাথ 
লোলার তরী, চৈতালি, নৈবেদ্য, উৎসর্গ প্রভৃতি কাব্য সনেটরচনার অন্গত্রতার দ্বারা বাংল! সাহিত্যের 
ভাণ্ডার পূর্ণ করেছেন। এই অঙ্ধশ্রতার প্রথম পরিচয্ পাই কড়ি ও কোমলে। এটা এই কাবোন্ব অস্ত 
প্রধান বৈশিষ্ট্য । 

সবল ও জটিল ফলাদান্তিক কীতির ছন্দ হচ্ছে বাংলার বনেদি ছন্দ, অর্থাৎ সাধুলাহিত্যের ছন্দ । 
তার পাশে পাশেই বাংলার লোকসাহিত্যেও একটি বিশিষ্ট ছন্দোরীতি প্রচলিত ছিল । এই লৌকিক রীতির 
প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া বায় ছেলেতুগানে! ছড়াগুলিতে । ভাই এই শ্বীতির ছন্দকে অনেক সময় ছড়ার 
ছন্দ বলে অভিহিত করা হন্ব। রবীন্নাথ এ ছড়াগুলিকে 'অরুতবেশা! অসংস্কতা এবং তুর ছন্দকে 
'ভাভাচোরা বলে বর্ণন। করেছেন ( ছেলেতুলানো ছড়া, লোকসাহিত্য)। পরবর্তী কালে তিনিই 
এ ছন্খকে স্থসংস্কত ও স্থগঠিত করে সাধুসাহিত্যের সরে সাদরে আবাহন করে এনেছেন। বখা 
(১৯০০), ক্ষণিক (১৯০০) ও শিশু (১৯-৩) কাব্যে এ ছন্দ সুগঠিত হয়েছে এবং উৎসর্গ 
(১৯৩০৪) কাব্যে সাধু ছন্দের সঙ্গে সমমরধাদার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! এই হ্সংস্কত লোকছন্দের 
বিশ্লেষণ করলে দেখা ঘাঘ, এস পর্বগুলি সাধারণত নির্দি্টনংখ্যক শন্দদল (5115516) নিয়ে গঠিত। 
স্থতরাং একে দলমাত্রিক (59115৮10 ) ছন্দ বলে অভিহিত করা ঘা । এই রীতির ছন্দে প্রতি পরে 
চারটি করে দল থাকাই বহপ্রচলিত নীতি । 

কড়ি ও কোমলে লৌকিক ছন্দের রচনা আছে বারোটি। তার মধ্যে সাতটিই প্রাকৃত 
ছড়ার ছন্দের নতো অলংস্কত ও ভাঙাচোরা । তার কোনো) পৰে আছে পীচটি দল, আবার কোনো 
পর্বে আছে তিনটি বা ছটি। এসব ক্ষেত্রে ঠিক ছড়ার ভঙ্গিতেই কোথাও হ্রুত এবং কোথাও মন্বর 
ভাবে ববৃত্ি করে পর্যশুলির সমতা রক্ষা করতে হনব । বেন 


দ্বিতীয় সংখ্যা রবীন্্- প্রসঙ্গ 


গাছটি কাপে | নদীর ধারে | ছায়াটি কালে | ছলে, 
স্কলগুলি | কেঁদে পড়ে | শিউলি গাছের | তলে । 

_ শাত ভাই চম্পা 
পর্বগুলির অসমতা লক্ষী । ছারাটি কাপে এবং ছুলগুলি, এট তুই পে হথাত্রমে পাচ ও ডিন দল। 
এট অলমতা দূর করবার বরাত দেও হয়েছে আবৃত্তিকারকে । ছড়ার ভাঙাচোরা! ভঙ্গি সব চেয়ে বেশি 
প্রকাশ পেয়েছে পুরানো বট এবং খেলা কবিতা-চুটিতে ৷ বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর, বাঁশি এবং সারাবেলা 
এই তিনটি রচনান্ন ভাঙাচোরা খুবষ্ট কম সার, মা-ল্ম্রী এবং তুমি কবিতা-ছটিতে ছডাশ্রলভ ভাচাচোস্বা 
ও অসমত! লশপূৰ্ণর্ূপেই বন্ধিত হয়েছে । স্থতরাং এ ভুটিকে পরবর্তী কালের স্বসচস্কত ও পরিনাক্ছিত 
দলমাত্রিক ছন্দের পরধাবতূত্ত বলেই গণা করা বায় 

শুধু তাই নয, দলমাত্রিক পদ্ধতিতে বিডি আরতনের দ্বিপদী প্রভৃতি বন্ধ রচনার দুষ্ঠান্ এ 
আছে কড়ি ও কোমলে। ব্দাট-ছত মাত্রার লাধারণ দ্বিপদী বা পয্ার ( যখ।--- বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর ) 
তো আছেই, আট-আাট এবং দশ-হশ যাত্রার ( যেমন-__ মা-লক্ষ্মী এবং আকুল বআহ্বাল ) দীর্ঘতর ছিপদী ৭ 
আছে। অপূর্ণলদ চৌপদীর দৃষ্টান্ত-হিসাবে পুযালে। বট এবং পূর্ণপদ চৌপদীর দৃষ্ঠান্তকূপে সারাবেলা 
কবিতার উল্লেখ করা যায়। সাব, তুমি কবিতাটিতে খণ্ডিত পথ প্রাযোগের কলে নে বিচিত্রতা দেখ 
দিয়েছে তা কারও কালকেই এড়াতে পারে না ॥ 

বাংল। ছন্দের জিবিধ ক্ূপই পরিণত অবস্থায় প্রথম একত্র প্রকাশ পাদ কথা কাবো (১৯০৯) 
এবং তার পরে উৎসর্গ কাব্যে ( ১৯:০৪ )। কিন্তু তার বহু পূর্বেই কড়ি এ কোমলে (১৮৮৬) তিন 
রীতির ছন্দের (ববস্ক অপেক্ষাকৃত অপরিণত অবস্থাত) একত্র সমাবেশ ঘটেছে । এটাও এই কাবোর 
ভন্দোগৌরবের পরিচায়ক | এই হিলাবে মানসী, সোলার তরী, চিত্রা, চৈভালি, নৈধেধা প্রকৃতি কাবা 
খেকে কড়ি ও কোমল সম্ৃক্ষতয়। 

ববীন্্ভন্দেব একটি লক্ষণীয় বিশিষ্টতা হচ্ছে অভিপর্ধ (2১71909৭ ) প্রয়োগের দ্বারা কোনে! 
বিশেষউন্দের অভ্যস্ত স্পন্দে অভিনব জাগিয়ে তোলা! কড়ি ও কোমলে লরল কল্যুমাত্রিক এবং 
দলমাত্রিক এই উভদ্ পদ্ধতির ছন্দে বতিপর্ব-প্রয্বোগের অতি হু নিদর্শন আছে । সরল কলানাত্িক 
পদ্ধতিতে বিরহ, বিলাপ ও স্মাকাক্ষা, এবং দলনাত্রিক পদ্ধতিতে তুমি, এই চারটি বচলায্স মতিপধ 
প্রদত্ত হয়েছে। চতুর্থ টিতে ন্দতিপর্ব বে স্পচ্ছবৈচিদ্রা জাগিরে তুলেছে তার রস গ্রতোকেবট শ্রতিকে 
তৃপ্ত না। করে পারে না। ৩১ ভিসেষ্বর ১৯৪৮ 


শ্রঝেছচজ্ঞ সেন 


স্বরলিপি 
“আমি শুধু রইন্ু বাকি” 
কথা ও ত্র ॥ বৰীন্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি ॥ ভউন্দিরা দেবী 
| 


[এ] 
শা ]] | গছ) - পা - পরা ]-সা সা কা| গা -া গা| মাপা মগা। 
ধু বট *ম্র বাফ্কি“আ. 





ধর্সা সা রাস] পর্পা সদ এা]নানা- সা] 
হা ** ছি লতা, গেল চলে 


1 ধনা সরা বা] সর - লা স্ন | ধনা পা - ধপা | মধা পা মগা | 
বং. এট ল হা * তা জেখব *ল, ফাং কি'স্মাং” 


ঢা? শাধা- |“ দাধা| ত্রাস এ | নাখ্লা 
আমা, রুবলে ঢিল ঘা বা 


পর্ন এ লা [লা বর গর্ব | সলা ধনল লা সদ সু 
সবার হি ডাকা দেও **কলা সা ডা 


1 পা ধা -সৰ| সা সা] সঙ্গ সা লা নাস 
কোথা ধু. তা সা কো য় তালা 
{ ধা ধনা সর | 1 সা না | ধনা পা -ধপা | সদা পা মপা।] 
কেঁছেত * কে দে কা* বে ভান ভি "আসত 
[ক] 
চালশল্া|।ৰা ধাধা] কৰ্সা-| লা না -ধপ৷। 
** বল দেখিয়া শুদাই তো বে 


| পর্পা সন খ্লা | সখ বাঁ শর্বা | সনা - ধনস লি] সং সা 
আত মা*ণ যর কিছু রাত **প্লি নেরে 
নদা পা পা)।[|পাপা - সালা পর 01 শরদি সন] না না সনা। 
“বল্‌” হ্বামি কেবল - আমার, নিযে 


1 হলা - স্ব বা | সব - না নললা | ধন; পা - ধপা | (মধ্য পা 1 মধা পা মগ {| 
কো” “ন্‌ প্রাণে তে বেত চে খান কি * পা” কি ছা 


বিশ্ধভারতী পনিকা 


মাহ - চৈত্র ১৩৫৫ 
বিষয়নবচী 
স্থাক্ষর রবীস্ত্রনাথ ঠাকুর 
চিঠিপত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
বাংলায় হিন্দী-ফাহসী রোমান্টিক কাবোর স্ত্রপাত প্রস্থকুষার সেন 
রাখা ট্প্রমখনাথ বিশ 
বিদ্যায়ঙনে শিলপকল! : 
শিল্প ও শিক্ষাঝাবস্থা স্টেলা ক্রাম্রীশ 
শিশুদের ছবি-আক। শ্রবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যাঘ 
প্রলয়কুমার ঠাকুর এহোগেশচঙ্র বাগল 
স্বরলিপি শ্রইন্দিরা দেবী 
চিত্রস্থচী 
শ্ান্থশিকেতনে ছাতহাতীদের বর্ম, ছবি ha 
রঙের গেলা ভঁযৃতাধ্ত্র চট্রোপাধ্যাঘ 
তুলির লিখন এঁমঙ্ুলিক। মাতা 
শান্তিনিকেতনে ক্রাশ জীহ্গাভাস লেন 
ঘরের পথ জীডারা দেবী 
ঘরের পথ জবাজেম্প্রলাদ সাহা 
পনেরোই আগস্ট জীদনোজিংকুঘার বাস 
শনেরোই আগষ্ট আমলে গোস্বামী 
একাকী এরূপ গুহঠাকুরতা 
কুটির ই্ইদেবজ্যোতি কংলকার 
আরতি এবেল! বস্থ 
বনপথ শ্রহ্বজিতকুমার বাছ 


ববীন্্নাথ, রামেহশ্বন্দর ও অন্তান্ট 
প্রসযকুমার ঠাকুর 


মূল্য এক টাকা 


১৬২ 


১৬৪ 











বিশ্বভাবতী পন্তিক। : বিভ্ভাপনী 








বিশর্ধভারতো পত্রিকা 


সম্পাদলা-লমিভি 
সম্পাদক  স্ীরবীন্্রনাথ ঠাকুর 
সহকারী সম্পাদক : সী প্রনথনাপ বিশী 
অদস্যাবর্গ : 
শ্রীচারুচন্ত্ ভট্টাচার্শ 
শ্রীপ্রবোধচন্্র সেন 
স্বীনীহারেরঞ্জন রায় 
্রীপ্রতৃলচন্দ্র গুপ্ত 
ঘ্রপুলিনবিহারী সেন 
শব শ্রাবণ মাল হইতে বর্ধ আরম্ভ হয়। 
বংদরে চারিটি সংখা! প্রকাশিত হয়_ 
শ্রাবণ-আস্বিন, কাতিক-পৌষ, লাঘ-চৈত্র ও 
বৈশাখ-আষাঢ । প্রতি সংখ্যার মূল্য এক 
টাকা ৷ বাধিক মূল্য (রেজিদ্দী ডাকে ) 
॥॥০। বিশ্বতারভীর সদস্যগণ পক্ষে ৭॥০। 
খ বিশ্বভারতী পত্রিকার প্রথম বর্ষের 
(মাসিক) প্রথম সংখা! ব্যতীত অন্য 
সংখ্য কিনিতে পাওয়া যাইবে । 
এগারে। সংখ্যা একত্র দুই টাকা বার আনা! 
এ পঞ্চম ও বষ্ঠ বর্ষের সম্পূর্ণ সেট 
পাওয়া যাইবে । প্রতি সেট হাতে লইলে 
৭২ রেজেন্টী ডাকে ৪৮০/০। 
শ্ব তৃতীয় বর্ধের অল্প কয়েকটি নাত্র 
সম্পূর্ণ লেট আছে। হাতে লঈলে ৯২. 


রেজেট্রী ডাকে ৪৮৮০) 
শব চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা 
পাওয়। যাইবে । প্রতি সংগা! হাতে 


লঈলে ১২ রেন্রেষ্টী ডাকে ১৪০। 
কর্ম‘দ্যক্ষ, বিশ্বভারতী পত্রিকা 


অত দ্বারকানাথ ঠাকুর গলি, কলিকাতা 





রবীন্দ্রসংগীত -স্রব্পলিপি 
জনগণমন-অধিনায়ক 


বিখ্যাত জাতীয় সংগীতের স্বরলিপি । 
মূল্য ছয় আনা 


স্বরবিতান ১ 
এই পণ্ডে পঞ্চাশটি গানের স্বরলিপি আছে। 
মূলা আড়াই টাক। 
স্বরবিতান ২ 
এই খণ্ডে পঞ্চাশটি গানের স্বরলিপি আছে 
গুলা ভিন টাকা 


স্বরৰিতান ৬ 


'িসম্ত' নাট্যের সমুদয় গানের স্বরলিপি । 























সেইসঙ্গে নাটকটিও সম্পূর্ণ মুদ্রিত আছে । 
মূল্য আড়াই টাকা 
স্বরবিতান ৭ 
ক্ষান্নী' নাটকের সমুদয় গানের ন্বরলিপি। 
মূল্য আড়াই টাকা 
ভার ততীর্থ 
রবীন্্রনাথ-রচিত, নবভারতের নবীন 
উযার আশা ও উদবোধনের গান, 
যোড়শটি গালের স্বরলিপি সহ। 


মূল্য এক টাকা বারো আন! 
বিসর্জন. 
শুবসর্তন' নাটক ও তাহাতে ব্যবন্ধত 
স্বরলিপি ৷ 
মূল্য দেড় টাক। 


বিশ্বভারতী 


ৎ-চৈদ্ধ ১৩২: 











বিশ্বভারতী পানিকা 


সাম্ম- তত্র ১৩৫৫ 


স্বাক্ষর 
রবীজ্্রনাথ ঠাকুর 
১ 
বসন্ত, দাও আনি 
ফুল জাগাবার বাণী__ 


তোমার আশায় পাতায় পাতায় 
চলিতেছে কানাকানি। 


২ 
চোখ হতে চোখে 

খেলে কালে! বিদ্যৎ_ 
হৃদয় পাঠায় 

আপন গোপন দূত। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


8 
যে ব্যথা ভুলিয়া গেছি 
পরানের তলে 
স্বপন-তিমির-তটে 
তারা হয়ে জ্বলে। 
The sorrows that I have forgotten 
are stars which burn in the dark of my dreams. 


৫ 


লুপ্ত পথের পুষ্পিত তৃণগুলি 
এ কি স্মরণ-মুরতি রচিলে ধুলি 

দূর ফাগুনের কোন্‌ চরণের 
স্থকোমল অঙ্গুলি! 

In the deserted garden grass blossom flowers— 
hieroglyphics on dust 

speaking of tender [cotfalls 

of some vanished April. 


ড 
ঝরনা উথলে ধরার হৃদয় হতে' 
তপ্ত বারির স্রোতে _ 
গোপনে লুকানে। অশ্রু কী লাগি 
বাহিরিল এ আলোতে । 
Tbe spring comes out in hot gushes [rom 
the heart of the Earth— 
Lhe hidden store of her tears seeks 
{freedom in the light. 


চিঠিপত্র 
ব্ুবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কবি সহীশচত রায়কে লিখিত” 


কল্যাণীচেৰু, 

জরের তাড়নায় দুর্বল করিয়া ফেলিহাছে__ চিঠি লেখাও দুঃসাধ্য হইয়াছে অথচ দায়ে 
পড়িয়া অনেকগুলি চিঠি লিখিতে হয় । তোমাকে যাহা লিখিতেছি দায়ে পড়িয়া নহে তোনার চিঠি 
পাইয়া আনন্দিত হইঘ্বাছি ইহাই আনাইবার দরপ্ত কয়েক লাইন ন! লিখিঘ্বা থাকিতে পারিলান লা। 

মহা ভাবত হইতে বে গল্পটি নির্বাচন ফরিপ্াছ তাহ! মনোরৰ হইবে। উতদ্ক শেষ করিয়। 
সেইটেতেই হাত দিয়ে! । আমার ভাঙা মেরুদণ্ড লইদ্রা কিছুই লিখিবার জো লাই। 

দ্াত্রে একজন বড় আর্টিষ্ট। কিন্তু তাহার বচনার কিরূপ সমালোচন| করিবে? আর্ট, 
ক্রিটিলিঞ্ম্‌ যাহাকে .বলে ডাহা আমাদের সাধ্যাতীত। যদি কাবা হিসাবে সমালোচনা কর তাহা 
চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার । কিন্তু গোড়াতেই এম্ধপ সমালোচনার অসম্পূর্ণতা কবুল করিয়া লওয়া 
উচিত। ভিন্ন ভি আট, বুবিবার ও বুঝাইবার ভাবা ও প্রণালী বিভিন্ন 

,. প্রবালীতে আমার কবিতার যেখানে “স্থভাবী" ছাপা হইয়াছে সেখানে "শ্বভারষী” পড়িছে।। এই 

শস্থাটুকুর জন্ট শৈলেশ দাদী । ইহা নিতাস্ত কু। 

প্রবাণীতে থে “সাহিবাগে"র ছবি বাহির হইয়াছে এই বাড়িতেই আমি বাস করিয়াছি 
এবং ইহাই ক্ষুধিত পাবাপের সেই বাড়ি। নলদীতীবেক দিকটা ইহাতে দেখানো। হয় নাই শর্ণ 
সথবর্তী নদী ইহার প্রাকাবতল চুম্বন করিষ্বা প্রবাহিত হইতেছে__ ইহাকেই আনি গলে "সস্তা 
বলিয়া বর্ণনা কৰিষ্বাছি হলে হইতেছে। ছবিটা দেখিয়া আবার সেই ১৭ বংসবর বছসের নিরঞ্জন 
মধ্যান্ছের উদ্‌ প্রান্ত কল্পনাসকল মনে উদত্ব হইতেছে । 

শমী মীরা এখানে আনন্দে আছে_ এখানে চাহ্বিদিকে অনেক কোণ্কানাচ্‌ ঝোপঝাপ আছে_ 
ছেলেদের কল্লনানীড় রূচনা করিবার এমন সকল স্থবিধার জায়গা আর লাই । 

তোমরা! আমার আশ্ীর্কাদ গ্রহণ করিবে। ইতি রবিবার ১৩০৯] 


জৱ্বীজ্রনাথ ঠাকুর 


2 সতীশত্র রায়কে লিখিত রবীত্রনাখের একখানি চিঠি হষ্ ব্য, তৃতীয় সংখ্যা (হাক ১৩৫৪ ) 
ৰিশ্বনারতী। পত্রিকার অকানিত হইয়াছে । ইতিবব্যে ই লাবপালেষ। চত্রবনতীর নিকট হইতে এইরূপ আর তিনখানি চিঠি পাও 
সিয়াছে, তাহার সৌজন্যে লেগুলি ব্ত'বান সংখ্যার সুক্রিত্ত হইল। 

২ ব্ববীর্ৰাধ বু ইতিপূৰ্বেই ভাব্বর গপত ফাসলাখ জাতের "হশ্িরপথবতিনী" মুতির আলোচনা ক্রিযাছ্ধিলেন 


(তোরতী, ১৩:৫ আবাড়, পৃ ২৭৪, “এগ কথা": অবীপ, ১৩.৫ পৌষ, “নৰ্বিরাতিবূখে” )। এই রচনা 
আনছে লংকলিত হয সাই ৰু দুইটি এ ঘাৰং কোনে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


চি 

কল্যানীযেতুঃ 

তুমি থে কুটীন্‌ পাঠাইম্ছাছ তাহাতে তোমাদের পরিশ্রম অত্যন্ত অধিক দেখা বাইতেছে। 
এরূপ হইলে পারিছ্া উঠিবে না। আর একজন শিক্ষক নিতান্তই চাই। আমি দূরে আছি অতএব 
তোমাদিগকেই চেষ্টা করিতে হইবে । এঙিনিঘ্বারিং কলেছের ছাত্র আপাতত; না পাওছ। হার ক্ষতি 
নাই_ আর একজন উপযুক্ত অধ্যাপক নহিলে তোমাদের সকল দিকেই ক্ষতি হইবে॥। এ সন্বদ্ধে 
তৎপরতা অবলম্বন করিয্বো। লগেজ্বাবুকে ন! পাওছা ঘাছ আর কি কেহ লাই? অন্তত একজন 
বি, এ হইলেও ক্ষতি নাই। ঘদি অন্ত যোগা লোক নিতাস্ত লা পাও তবে অগত্যা নবেঞ্জনাথকে 
নিছুক্ত করিতে হইবে । কিন্তু আর কাল বিলম্ব করিলে চলিবে না। বদি লরেন্দ্রকে রাখ! স্থির 
কর তবে তাহাকে ৪* টাকা বেতন স্বীকার করিতে হইবে । তিনি যদি রাজি ন। হন তবে তোমার 
পরিচিত কোন বি, এ, অথব! বুদ্ধিমান সচ্চরিত্র কোন ছাত্র কি পাওয়া ব্যইতে পারিবে না। তোমাকে 
শুদ্ধমাদ্জ পড়াইবার কাজে নিধুক্ত থাকিলে চলিবে না। তোমাকে পড়িতে ও লিখিতে ও ভাবিতে 
হুইবে। তুমি উদাধ্যের আবেগে নিজেয় যানসশক্তির ভাণ্ডার একেবারে নিঃশেষিত করিতে বসিয়ে 
না। আমি এই সময়ে বিস্বালঘ়ে থাকিতে পারিতাম ত বড় ভাল হইত। রেণুক! কছ্ছদিন ভাল 
আছে। ঘি এইভাবে অগ্রসর হয তবে ধত শীত্র পারি একবার বিগ্যালগ্নে হাইবার চেষ্টা করিব । 

তোমায় দুয়োরানী বঙ্গদর্শনে পড়ি! আরো খুসি হইলাম ।- এই কবিতাটুকতে আশ্চর্য 
ক্ষমতা প্রকাশ হুইয়াছে। ইহার ভাবে ডাবয়ে ছন্দে সর্বাঙ্গসন্ূর্ণতা পরিস্ছুট হইয়াছে। এছন 
হৃপরিণত কাব্য আমি আশা করি নাই। ইহা পড়িয়া তোমার সম্বন্ধে আমার আশ। বাড়িয়া গেছে। 
আনন্দভিঙ্কু কবিতাটি বঙ্গদর্শনে পাঠাইদ্বা নিয়ে।। মুষ্কিল আলানও ছাপিতে হইবে। 

যে পর্যন্ত আর একটি ভাল অধ্যাপক না পাওয়া যাত সে পথ্যন্ত স্বেচ্ছাত্রতী কাহাকেও 
আকর্ষণ করিয়া আনি:ত প:র কি? তোমার পরিচিভবর্গের এমন কেহ নাই যিনি দুইএকমাস কাজ 
চালাইয়া লইতে পারেন? আমি সেখানে উপস্থিত হইতে পারলে একটা! স্থব্যবস্থা করিতে পারিব 
আশা করি। 

দোহিতবাবু হয়ত ছুই চারিদিনের মধ্যেই যাইবেন-_ তাহার সহিত পরামর্শ করিদ/ আপাতত 
সমস্ত স্থির করিবে । ইতি ২৪শে ন্যৈষ্ঠ ১৩১০ 

উরবীশ্রনাথ ঠাকুর 


বল্যাণীয়েয্‌, 
মাকে মাঝে এক এক দিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্ হুইয়াই নিশিকাস্তবাবুর চিন্তা আদার মনে 


উঠে। আমার আশঙ্কা হইতেছে আমি তাহার সন্বদ্ধে অতান্ত গুরুতর দার্বিত্ব গহণ করিতেছি। 
অলিতের কাছে শুনিহাছি আ্বীতদের কাছ হইতে তিনি বিশেষ আঘাত পাইতেছেন। তাহার 
কর্মক্ষেত্র অপেক্ষাত অবাধ, তাহার উহ্তির পথ অনেকের চেছ্ছে সহজ এমন অবস্থায় তিনি সমস্ত 





লেঙুনের লারি 3 বাস ফিক ছুটতে 
রামেক্রহজ্ছর ত্রিবেছী, রবীক্রনাশ ঠাকুর, প্রশচন্তর মলুমৰার 


সন্মুখের সারি ॥ ৰাঘ বিক হইতে 
অজিত্তকুষ!র চক্রবর্তী, সতীশচক্ছ রায়, শিবছন বিচাৰ, কুষ্তলাল ঘোছ, নরেক্রনাথে ভটাচাঙ 


আন্দানিক ১৯-৩ লালে সৃহীত চিত্ত প্নবশ্যলেখা চত্রবতীর সৌজস্রে 


তৃতীয় সংখ্য। চিঠিপত্র 


পরিত্যাগ করিয়া আমার বিদ্যালয়ের কাছ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হওয়াতে আমি প্রায়ই অন্তরের 
মধ্যে একটা উৎকঠা অস্থভব করি। তোমার অন্ত আমি ভাবি নাঁ_ প্রথম হইতেই আপনিই তুমি 
আমার নিকটে আসিয়া পড়িঘাই_ তোদাকে আমি লিরুছেগে অনারানে গ্রহণ করিঘাছি। কিন্ত 
নিশিফান্তবাবুকে আমি তেমন করিয়া জানি না-_ তিনি আমার আদর্শ জানেন না আমিও তাহার 
আদর্শ জানি না। তুমি আমাকে হাহা দিদ্বাছ তাহা উৎসর্গ কবিহাছ নেন্ত আমি তোমাস্গ কাছে 
পক্ধণী নহি কিন্তু তিনি আমাকে ঘাহা দিবেন তাহা আমার পক্ষে দান প্রতিগ্রহণ ) কারণ আনানের 
মধ্যে আদান প্রদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় লাই__ এবং তিনিও বিগ্যালয়ের মর্শ্বকথ! ভাল করিয্না 
বোঝেন লাই-_ এইঞ্জস্ত প্রথম হইতে আছ পর্য্যন্ত আনার মল হইতে লক্ষোচ ঘুচিতেছে না। ভয় 
হইতেছে পাছে এই কারের ভানু গ্রহণ তাহার পক্ষে একটি গুরুতর ভ্রমন্বক্রপ হয়। কিছুই ত বলা 
ঘায় না। বিগ্বালয়ের শিশু অবস্থা-- ডাহার নিজের বল কিছুই লাই-_ তোমরাই তাহাকে আশ্রয় 
দিবে__ তোনাদিগকে সে আশ্রয় দিতে পারিবে না আমার যৌবনের তে ও স্থাস্থা নাই অকালে 
আমার মৃত্য হওয়াও অসম্ভব নহে ;_ সমস্ত বিস্ত ব্যাঘাত অসম্পুর্ণতা দীনতা আগ্টোপান্ত মনের মধ্যে 
আলোচন! করিয়া দেখিতে আমি তোমাদের অহ্থবোধ করি। মাকে কোনে! কু্খটিক। জনিতে দিয়ে। 
না সবলে সানন্দে নিঃদংশয়্ে জীবলের পথ নির্বাচন করিম, লইতে হইবে__ আনার বা আর কাহারো 
মুখের দিকে তাকাইয়ো। না_ নিজের অন্তরের দিকে এবং অন্তধ্যামীর দিকে স্পষ্ট করিছা চাহিয়া সমস্ত 
স্পষ্ট করিয়া বুবিয়৷ বর্বর হাতে আজ্মস্মর্পণ করিয়ে।। এখনো! সময্ন আছে__ নিশিকান্তবাবু এখনো 
বেন সমস্ত ভাবিঘ্বা দেখেন__ আমার উপরে ঘেন লেশনাত্র নির্ভর না করেন-_ তাহার নিম্ছের কাজ 
বলিন্বাই বাহ! অকাতরে গ্রহণ করিতে পারেন তাহারই নিকটে যেন নিজের লাভ ক্ষতি হুথ দুঃখ আশা 
নৈবাশ্ত নিঃশেষে লম্পণ করিয়া দেল__ বারবার আমার এই অসুরোধ। ঈশ্বরের হস্তে আমি আমার 
ভার দিতে চাই এবং তাহার হস্ত হইতেই আমার সমস্ত ভার আমি গ্রহণ করিতে চাই. কোনো 
ভ্রনজ্জনিত সংশদ্াপন্ন ভার আমি গ্রহণ করিতে পারিব না। বিগ্যালঙ্জ লকল হিসাবেই আমার সাঙোর 
অভীত হইস্বাছে, ইহার বায় নিরতিশয় অধখিক-_ তরু আমি আমার কর্্মডায় ত্যাগ করি নাই__ ঈশ্বর 
আমার ভার লাঘব করিবেন-_ কিন্তু নিশিকান্তবাবু যেন নিমের সম্বন্ধে চিন্ত। করিয়া নিজের দীবনের 
পথ অবলম্বন করেন | ইতি ২৮শে অগ্রহায়ণ 
উষ্বীশ্রনাথ ঠাকুর 


বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের সূত্রপাত 
ও স্ককুমার সেল 


ভাবতক্ষেত্রে মূললমানশক্তির পদবী পড়েছিল প্রথমে লিঙ্ধু-প্তাবে, কেননা ইরানের সঙ্গে 
এই অঞ্চলের সাক্ষাৎ যোগাযোগ ছিল বহুকাল থেকে __ অন্ততপক্ষে এস্টপূর্ব ষষ্ঠ দশক থেকে। সিছু- 
পরাবে দুসলনান-শালন রুঢ়নূল হওগার অনেক দিন পরে তবে এই বিদেশীদের অভিঘান ধীরে ধীরে 
প্রপারিত হতে থাকে পূর্ব দিকে ॥ ত্রযোদশ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তীর্হত-আমাম-উড়িক্কা! ছাড়া আর্ধাবতের 
সবটাই তুকাঁ-পাঠানের অধিকারে এসে পড়ল। সিনদ্ধু-পঞ্াবে দীর্ঘকাল বসবাস করবার সুযোগ পেয়েই 
এই স্থানের মুললবান কবির! বিদেশীদের মধ্যে সবার আগে ভারতীত্র সাহিত্যের সাধনার ব্রতী 
হয়েছিলেন। এই কান্ডে হাত দিয়েছিলেন তারাই খারা ছিলেন ফারসী সাহিত্যের ষধুকর এবং ভারতীয়! 
লাহিত্যের রদদ্ধানী। বাংল! ছাড়া আর কোনো! নবীন-আর্য অর্থাং লৌকিক ভাষার আদি যুগের 
(একাদশ-ত্রঘোদশ শতাব্বীর) রচনা প্রান্ত পাওয়াই ধাতব না। পরবর্তাকালের সংকলনে রক্ষিত হে 
অল্পবিস্তর ন্রপান্তর পেয়ে যে ছু একটি কবিতা বা গান আমাদের কাছে পৌছেছে লেগুলি প্রধানত 
নুললনান কবিরই ঝচলা। স্থতরাং এ অন্যান করলে খুব দোব হবে না যে লিদ্ধু-পঞ্জাবে লৌকিক 
ভাষা সাহিত্য-রচনায় অগ্রণী ছিলেন দূললমান কবি-সাধকই । 

যে কালে লৌকিক ভাবার উদ্গষ হরেছিল তখন আধাবতে” সাহিত্যের বাহন-ভাষা ছিল 
ছুটি _ সংস্কৃত ও অপন্রংশ ॥ সংস্কৃত ছিল সাধু ভাবা -_ পণ্ডিতি শাস্ত্রের ধারক ও উচ্চ সাহিত্যের বাহক। 
অপত্রংশ ছিল অশিক্ষিত ও আন্পশিক্ষিত আলগণের আদৃত গাখা-নীতির সহজ ভাষা। সংস্বতমূলক 
সংস্কৃতির সঙ্গে দুললমান কবিদের পরিচয় গভীর ও ধারাবাহিক ছিল না, তাই বরাবরই হিন্দু কবিদের 
তুলনায় তাদের ছনগণ-সংঘোগ নিবিড়তর ছিল, তাই তারা অপতরংশ কাবাপদ্কতিকে উপেক্ষা! করেন 
নি। সুললদান কবির লেখা একটি অপভ্ৰংশ কাব্য আবিষ্কৃত হয়েছে কিছুকাল আগে। কাবাটি “পাস্বদূত” 
গোছের, নান ‘গংসেহয়-রাসয' (অর্থাৎ সংক্সেহক বা লন্দেশক রালক)। কবি ছিলেন মূলতানের 
অধিবাসী, নাম “অন্ধহমান” অর্থাৎ অব্দর্‌ রহ মান, পিতা “ষীরসেন* অর্থাৎ মীরু হলন। কবি নিজের 
বচনার পরিচয় দিয়েছেন এই কথায়, 


অণুরাইয়-রইহরু কামিয়-মণহরু অই-ণেহিণ ভাসিউ রইমই-বাশিউ 
ময়ণ-মপহ পহ-দীবয়রে। সবণ-সকৃলিদহ অমিদ্ব-সরো। 

বিরহ-নিরুদ্ধউ স্ুনহ বিস্থদ্ধট লই লিহই বি্বকৃখগু, অথহ লক্থণু 
বলিঘহ বস-সংবীবয়রো। হরই-সংগি জু বিঅডুডো নো ॥ 

ব্রদবুলিতে অহুবাদ করলে এইব্কম দাড়ায় 

অনুরাগিক-রতিধর কামিক-মনোহর জতিশ্বেহিক-ভাযিত রতিমতি-বাসিত 
মদল-মনহ পথ-দীপকর শ্রবণ শকুলিকহ অমিয়-সরৱ 

বিরহি-নিকুদ্ধক শুনহ বিশুদ্ধক লই লীঢ়ই বিচক্ষণ অর্থহ লক্ষণ 


বুসিকহ রূস-সংশীবকর । স্থরতিসজ্গী যে বিদগ্ধ নর ॥ 


তৃতীয় সংখ্য। বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-কারসী রোমান্টিক কাব্যের সুত্রপাত 


এক পথিক চলেছে মৃলতান থেকে খন্তাইত্ত। সে পড়ল এক কনকাঙ্গী বিরহিণীর দৃষ্টি । 
পথিকের গন্তব্য স্থানের নাম শুনে বিপহিণীর চোখে এল জল। সে চোখ মুছে বললে, “ঘন্তাইন্ত নানে 
আমার তনু দর্জরিত হচ্ছে, সেখানে আছেন আমার নাখ, বিরহ্বর্দনকারী। অনেক কাল হরে গেল, 
নির্দঘ আর এল না। পথিক, ঘদি দয়া কর তবে তুচ্ছ কথায় গাঁথা কিছু বাণী দিই প্রিশ্নের উচ্ছেশে।” 
পথিক রাছি হল, বিরহিনীর বাণী গাথা হল অন্যুন দেড়-শ দোহা-5উপই কবিতা ৷ শেছে কবির ভরতবাকা, 
জেম অচিস্তিউ কচ্ছ তনু শিন্ধ, খণছি মহন্ত 
তেম পচন্ত-সবপস্তয়হ ছয়উ অপাই অণস্থ ॥ 
অর্বাং, ‘বেমন ভার মহ্‌ং কার্য অনাছাপে অচিস্তিতচাবে সিদ্ধ হল, তেননি হবে তান ঘে এই কাব্য 
পড়বে ও শুনবে; জয় হোক অনাদি অনন্তের ।' 
প্চচ্ছ বলিদ্ব” অর্থাৎ চন্দ বর্দাই হিন্দী সাহিতোর আদিকবি বলে বিশ্যাত। কিন্তু এর কাবা, 
‘পহবিরায়-রাপউ' বা 'পৃীরাঙ্-বাগক', আসলে লেখা হয়েছিল অপত্রংশে। পরবর্তীকালে কাবাটির 
ভাবা স্থানে স্থানে হিন্দী রূপান্তর পেলেও অপভ্রংশ মূল কখনো। একেবারে তলিয়ে ঘাম নি। কাবাটির 
অপত্রংশ মূলের অম্ঞ্প অংশও মিলেছে। চন্দ বর্দাইয়ের কথা বাদ দিলে হিন্দী সাহিতোর প্রথন 
কবির মর্ঘাদা পান দিল্লীর আমীর খুপরৌ। (১২৫৪-১৩২৫)। আনীর খুসতৌ ছিলেন বহুভাষাবিন্‌। 
ফারদী কাব্যসাহিত্য তার স্বান খুব উচ্চে। হিন্দীতেও ইনি অনেক গান ও কবিতা লিখেছিলেন 
অপত্রংশ কাব্যের একট। বিশিষ্ট পক্ধতি ছিল প্রহেলিকা রচনা। ধুসেরী প্রহেলিকা কবিতাও কিছু 
লিখেছিলেন। খুসবৌর নামে প্রচলিত এই ধরণের একটি “মুকসবণী” অর্থাৎ অনপেক্ষিতার্থ কবিতা উদ্ধৃত 


করছি। 
বহ আবে তব শাদী হোদ্ধ মীঠি লাগে বাকে বোল 


উপ বিন দূজা অওর ন কোয়। এ সখি সাজন না সখি ঢোল ॥ 

অর্থাৎ ‘ও আলে তবে শাদী হয়, ও ছাড়া ভ্বিতীয্ষ আর কেউ নেই, ওর বোল লাগে নিঠা।' ‘লখি, সেকি 
বলত?" 'না সখি, ঢোল।" 

অপত্রংশ-রচনার ঘূগে সংস্কত-প্রাকৃত-অপত্রংশ শিশ্র কবিতার ও ছড়ার প্রচলন ছিল। 
মুসলমান কবিদের হাতে এই ধরণের ভাবামিশ্র কবিতা নৃতন দীবন পেলে বিদেশী ফারসী তুকী ও 
দেন্ী লৌকিক ভাষার সংযোগে । বাংলান্বও এই রীতির নূতন করে চল হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। 
দক্ষিণরাঢ়ের মুললমান কবিদের রচনায় এবং তদস্থসারে ভারতচন্দর রায়ের লেখার 

লৌকিক ভাষায় সাধনগীতি পদ্ধতির অহুনীননে ব্রতী হলেন স্থন্ধী সাধক-কবিয়া॥। পত্রাবেহ 
প্রধন কবি শেপ ফৰীহঙ্দীন শকর্গ্জ (-১২৬৭) ছিলেন আমীর খুদনৌর গুরু শেখ নিঙ্গামৃদ্দীন 
'আউলিদ্বার গরু। শেপ ফষরীহ্দ্দীনের লেখা একটি অধ্যাস্তরসীতি সংকলিত আছে ওক অদুনের আনি 
গ্রন্থে। গানটিতে শাধক-কবির বিরহিণী-হৃদরের তপ্ত উচ্ছাস যেন উপচিত হয়েছে। 

প্রাচীন বাংলা চর্যাগীতির অহবৃত্তি পাওয়া! ঘাচ্ছে কবীরের গানে। দশম-দ্বাদশ শতান্ধীর 
সহজ -লাধনার খঙ্গাধাবার সঙ্গে স্থ্ী-লাধনার বমূল্যধারাকে মিলিয়ে দিলেন চতুর্দশ-পঞ্চদশ-বোড়শ 
শতান্বীর মুসলমান সাধক-কবিরা । চেগুণ-পাছের একটি চর্যাগীতির চার্-পীচ ছত্র উদ্ধৃত হয়েছে কবীরের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


লামিত একটি গানে ॥ এই গানটি পেয়েছি একটি পুরানো বাংলা পুথিতে মীরার ছুটি হিন্দী পদাবলীর 
ও জ্ঞানদাল-নীরকৈছুলা-আ'লীর কয়েকটি ব্রচ্বুলি পদাবলীর সঙ্গে । 


অব কেয়া করে গান গাব-কতৃআলা বলদ বিস্বাওযে গাড়ি ভই বাঞ্চা 
শ্বমাংস পদারি গীদ বাখওমালা। ভ্রু বাছুরি দুহাওয়ে দিন তিন সাঞ্চা 
মূশ কি নাও বিলাই কাড়ারী নিতি নিতি শৃগাল! সিংহ সনে ছুবে 
সোএ নেডুকলাগ পহারী। কহে কৰীরে বিরল জনে বুঝে ॥ 


অর্থাৎ 'এখল কি গান করছে গ্রাম-কোতোছাল ? কুকুরের মাংসের পসাব, রাখছে গৃগ্র । ব্যাড শুরেছে, 
প্রহরী নাগ॥ বল বিশ্বালো, গাই হল বাকা; বাছুর দোহা হচ্ছে দিনে তিন সন্ধ্যা। নিতা নিতা 
শৃগাল যুদ্ধ করে সিংহের সঙ্গে । কবীর কহেন, কম লোকেই বোঝে ৷ 

এই ধারাই সরাসরি চলে এসেছে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্বীর বাউল-দববেশি গানে। 


২ 

অপন্রংশের যুগে রোমা্টিক-কাহিলীকাবা ও প্রণয়গাখাতর বেশ চলন ছিল। মুসলমান কবিরা 
যথানন্যব এই ধারার জের টেনে এনেছিলেন । হিন্দু কবিরা প্রধানত দেবমাহাহ্য-কাবাকাহিনী নিয়েই 
ব্যাপৃত থাকতেন, বিশুদ্ধ প্রণন্কাহিলীর দিকে তানের তেমন নছর ছিল না। লৌকিক সাহিত্য হিন্দু 
কবিদের কাছে ধমপাহিত্যেরই অঙ্গ ছিল। বিন্ধ নুসলযান কবিদের দৃহিতে সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মের 
কোনো আবশ্যিক যোগাযোগ ধরা পড়ে নি। স্ৃতরাং দেবমাহাম্মানিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কাহিনীকাব্য 
যচনায় তারা নিরস্থশ ছিলেন। এইজন্তেই হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের রোমান্টিক কাহিনীকাবো মুসলমান 
কৰিকেই দেশি অগ্ৰণী ও একাখিপতি। 

এইপব কাঝোর বিষয় র্ূপকথাহরলভ রোমান্টিক গল্প মাত্র, স্থতরাং এগুলির বস্তু স্থনিদি্ 
বেশকালের পরিদির বাইরে। তবুও মনে হু এই ধরণের বিশিষ্ট কোনো কোনো। গল্প পূর্ব-ভারতেই 
বিশেষ করে চলিত ছিল। প্রান সব কাহিনীতেই গোক্খপন্থী বোপীর উল্লেখ এই অন্থমান সমর্থন করে। 

সবচেয়ে পুরানো হিন্দী কাহিনীকাব্য (যদি রচনাকাল ১৫১৬ সংবহ হয়) বোধ করি কবি দামোর 
রচনা 'ক্ঘনলেন-পন্মাবতী কথা’ । কাব্যের ঝচনারস্তকাল ষ্ঠ ১২১৬ (১৪৫্রা) আথবা। ১৫৭৭ (১৫১৩) 
সংবহ॥ কবির পূর্বপুরুষ কাশ্মীরবাসী। ছিলেন। কাব্যের পত্তন হয়েছে সরম্বতী-গণেশ-বন্দনায়॥ 


স্থনউ কথা হদলীলবিলাস মূসা-বাহন হাথ ফরেল। 
যোগী করণ [নাস] বনবাস । লাড়, লাবন জম তব থাল 
পদমাবতী৷ বহুত দুখ সহই বিদন-হবণ সমরু দুন্দাল। 
নেলউ করি কবি দাদউ কহই । সবত পদরই সোলোওর! মবার 
স্থকবি ছামউ লাগই পায় জেষ্ঠ বদি লউমী বুধবার ॥ 

হম বর দীয়ো সারদ নায়। সপ্ততারিকা নক্ষত্র দু ছান 


নম গণেশ কুন্ধর-শেস বীর্বথারস কর বধান ॥ 


তৃতীয় সংখ্যা বাংল! সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের সুত্রপাত 


কাব্যের উপসংহারে কবি গারনের হয়ে নাযবক-শ্রোতাশ্ব কাছে “গাই দক্ষণ আর কাপড় পান” 
চেয়ে.ফলশ্রতি শুনিয়ে ডগবদ্‌-বন্দনা করেছেন। * 


বীরকথা সন্হলই জে বলী স্থরতা দ্বে বৈহৃষ্ঠা ঠাই । 

তিহি বিদ্বোগ নহি একা ঘড়ী । ইনি বিশ্বা এক ন বাজ 

হরি জল হরি থল হরি পহালি বুচই কবিত কবি দামউ সাচ । 
হুরি কংসাস্থর বধিতে ৰালি। ইনী কথা কউ ঘোহী বীরতন্ 
দৈত্যসংহারণ ত্রিত্বন-রাঈ হম তুন্‌হ আপউ গবরিকাউ বন্য ৷ 


লক্ষ্ণসেন-পপ্রাবতী কাহিনী যে অপভ্রংশ থেকে এসেছিল তার প্রসাণ লৌকিক রচনার মধ্যে 
নধো সংস্কৃত শ্লোক ও প্রাক্কত গাথা গ্রন্থন । কাব্যকাহিনী সংক্ষেপে বলছি। 

গঢ় সামৌরের বাছা হংসরায়ের কণ্তা পল্লাবতীর শ্বঘংবর-সভা। আহত হয়েছে । সেই সভায় এলেন 
রাছ্। ধীরসেনেন পুত্র লক্ষ্মণসেন পিদ্ধলাধ যোগীর উপদেশে ত্রাক্ষণ-পুঝোহিতের বেশে। পল্তাব্তী তারই 
গলাছ মালা দিলে । সমবেত পাণি প্রার্থীরা তপন একজোট হয়ে লক্্মণসেনকে ছাক্রমণ কুলে । লক্ষপসেন 
তাদের পত্রানৃত করলেন, তারপর আম্মপরিচয় দিলেন। লক্ত্ণসেন-পদ্থাবতীর বিবাহ হল। কিছুকাল 
যায়। একদা নিবে বাছা লক্ষ্মণদেন স্বপ্র দেখলেন যে ছোগী তার কাছে পানী জল চাইছেন। সকালে 
রা! গেলেন ঘোগীর কাছে জল নিয়ে । দল পান করবার আগে যোগী রাজাকে প্রতিজাবন্ত করিরে নিলেন 
থে তার প্রথম সন্তান জম্মালে ঘখন তার তিন মাল বয়স হবে তখন যোগীকে তাকে সমর্পণ করতে হবে । 
বাসা সহছেই বালি হবেন, কেননা তখন তিনি নিঃনন্তান। হথাসমরে পল্লাবতীর ছেলে হুল। তার 
যখন তিন নাস বন্দ হল তখন বাছ। বেঁকে দাড়ালেন পন্লাবতী বুঝিয়ে শুবিয়ে তাকে পাঠালেন মোগল 
কাছে ছেলেকে নিয়ে। যোগী রাজাকে বললেন ছেলেটিকে চার টুকরো করতে । রাজ তাই করলেন। 
চার টুকরো থেকে বেহল ধহুঃশর, অলি, ফৌপীলবন্থ ও স্ন্দপী নারী) রাজা রাডধানীতে ফিরে এলেন 
কিন্তু রাজ্যশাসনে আর তার সন বসল লা। রাদ্র্য ও রানী ছেড়ে তিনি বনে গেলেন তপন্বীর বেশ ধরে। 
বনে বনে নিরুদ্ধি্টভাবে ঘুঝতে ঘুরতে তিনি পৌছলেন লমুগ্ুতীরে, চহ্দলেনের রাজধানী বরপূ্রধারা 
নগরীতে | ঘটনাচক্রে সেইসনয়ে সমূত্তীরে খেলতে এলে রাজপুয হবিয়া জলে ডুবেছে। লক্ষ্মণসেন 
তাকে উদ্ধার করলেন। চশ্ত্রলেন তাকে সমানর করে কাছে রাখলেন। রাজকন্তা চত্্রাবতীকে একৰিন 
দেখতে পেছে লক্্পলেন তার রূপে মুদ্ত হলেন। রাজা চন্দ্রলেনের কানে একথা গেলে লক্ষ্মণসেনের 
প্রাপদণ্ডের আদেশ হল। হত্যার পূর্ব নৃহৃতে” লক্্ণসেন আত্মকাহিনী বাক্ত করলেন । শুনে রাজার হৃদয় 
আগ হল, তিনি বন্তাকে লমপর্ণ করলেন লক্ষ্ণসেনের হাতে৷ চন্রাবতীকে নিয়ে লক্্পেল ফিরে এলেন 
গচ সামৌরে। দু রানীকে নিয়ে তার দিন সুখে কাটতে লাগল । 

কুতবনের ‘বৃগাবতী’ দক্ষ্ববসেন-পল্থাবতী কাবোর নতো ছোট বচন৷ নন্ত, বৃহত কাব্য (৩৫০ পাতার 
পুথি)। ভাবা মবী বা পূৰবী হিন্দী। দ্ৌনপুৱের সুলতান শকাঁ হোসেন শাহের অহুচর ছিলেন কবি। 
তারই সঙ্গে ইনি বাংলাদেশে পানিকে এদেছিলেন গৌড়-স্থলতান হোসেন-শাহের আত্রয়ে । কাব্যটি লেখা 
হয়েছিল বাংলাদেশে, গৌড়ে, 2*2 হিরীতে (১৫১২ স্রীন্টাব্দে)। কাহিনীও বাংলাদেশের হওয়া সম্তব। 
কুতবন গৌক স্ূলতান হোলেন-শাহের ও ভার হিন্দুপ্রভাবিত দরবারের উচ্চ প্রশংসা করেছেন। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


সাহে হলেন আহে বড় বাজ! ঘান দেই এউ গণত ন আবৈ 

ছত্র-সিংহাসন উনকো ছাদ্র।। ৰলি অউ করন ন সর্ব পাবৈ ! 

পণ্ডিত অউ বুধবস্ত সঙ্ানা বায় দই! লষ্ট গম্ভ রহ 

পঢ়ে পুরাণ অরথ সব ছানা। সেবা করহি ৰার সৰ চটী । 

ধরম দুদিষ্টিল উনকো ছাজা চতুর সুদান ভাহা সব জানে অইস ন দেখু কোয়ে 
হম সির ছাহ জীয়ে জগ রাজা!) সৰা স্থনছ সৰ কান দই ছুলি বে দিখ্যবহ সোয়ে ॥ 


তারপর কাবা রচনার দিশা। 


নউ সউ নব জৰ সংবত অহী। সাম্তর অধির বহুতই আছে 

[নাহ] নোহর্রম চান্দ উন্রিযারী অউ দেলী চুনি চুনি কচু লাছে। 

দহ কৰি কহী৷ পূরী সংবারী। পড়ত সৃহাবন দীদই কান্‌ 

গাহা দোহা অরেল অর ইহ কে স্থনত ন ভাবই আন্‌। 

লোরঠা চৌপঈ কই সরঞ্জ। দোয়ে মাল দিন দস মী রহ রে দৌরায়ে আছে 
ফেক বেক বোল নোতীদ্রস পুর্ব! ইক ঠান চিত লারে 


- অপত্রংশের গাহা নোহা অচিন্ন। ('অরেল") ও আর্ধা ("অর") ছন্দের কবিতা ভেঙে সোএঠা- 
চৌপই করছেন _ কবির এই উক্তি থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে কাহিনীর মূল পেখেছিলেন তিনি অপত্রংশে। 
কাহিনী সংক্ষেপে এই বলছি। 

চস্গিররির শ্বান্গা গণপতিদেবের পুত্র কাকননগরের রাজা রূপমূরারির কন্তা মুগাবতীর 
ক্মপে বুদ্ধ হয়েছে। মুগাবতী মন্তরদানবিস্তা জানে। অনেক কষ্টের পর মৃগাবতীর সঙ্গে তার 
বিবাহ হল। একদিন রাজপুত্র পিতার সঙ্গে দেখা করতে রাজধানী গিয়েছেন এই অবশরে 
স্বগাবতী গেল পালিয়ে। কিরে এলে তাকে না দেখে রাঝকৃছার ঘোগীর বেশ ধরে বেয়িয়ে পড়ল 
তান অন্থসন্ধানে। ভ্রমপক্রমে কুমার পৌছল সমৃত্রতীরে এক পার্বত্য প্রদেশে | লেখানে রাক্ষনের 
কবল থেকে তরুণী ক্রন্থিধীকে উদ্ধার করলে । রুত্ডিণীর পিতা মেরেকে ফিরে পেয়ে তাকে সানন্দে 
কুমারের হাতে সমর্পণ করলে । নৃতন শ্বুরালছে কিছুকাল কাটিয়ে কুমার আবার রাহী ছল 
স্বগাবতীর উদ্দেশে এবং অনেক দুর্গম পথ বেয়ে অবশেষে উপনীত হুল শ্বগাবতীর দেশে । ছগাবতী তখন 
পিত্রাক্ছা শাসন করুছিল। কুমারেহ সঙ্গে মিলন হলে পর ম্মগাবতী স্বামীকে লিংহালনাধভাগী করলে ॥ 
স্বাশীত্বীর দৌথশাঙলে বারো বছর কেটে গেল। অবশেষে নিক্ষন্িষ্ট পুত্রের সন্ধানে রাজা গণপতিদেব 
দেশে বিদেশে লোক পাঠালেন। একজন দূত কুন্সি্ুর দেশে গিরে কুমারের সন্ধান পেলে এবং লেই 
সুত্র ধরে ুগাবতীর দেশে এল। কুমার সবগাবতীকে নিয়ে চন্্রগিরি বণনা হলেন। পথে হিরহিলী 
কু্সিনীকে সঙ্গে তুলে দিলেন । দেশে ফিরে দিন সুখে কাটতে লাগল । একদিন শিকারে গিয়ে কুমার 
হাতী থেকে পড়ে বারা গেলেন । ছুই রানী সহমরণে গেল। 

কৰি কৃতবন দৃষ্ষৌ সাধক ছিলেন । তার গুরু ছিলেন বিখ্যাত নৌ প্র শেখ বুরৃহান চিশ্তী। 
কাব্যের উপক্রমণিকার কৰি গুরুর উদ্দেশে নতি জানিরেছেন এই ভাবে_ 


তৃতীয় সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের সূত্রপাত ১৩৩ 


শেখ বচন জগ সাচা পীক্ষ পাছলে পাপ ধোছই সব গয়ে 
নাব লেত সুখ হোত সরীর। বরহি পুরালে অউ সব নয়ে। 
কুতবনু নাম লেই পা ধরে নই কই ভদ্বা আজ অউতারা 
সরবর দী দুহ আগ নীর ভরে ৷ সৰ লে? বড়া পো পীর হমারা। 


স্বাবভী-কাহিনীকে কুতবন কতকট। আধ্যাত্মিক স্থপকের আধারক্বপে ব্যবহার ঝরেছিলেন। 
এই পথে আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন শেখ বুর্হানের প্রশিপ্ত মালিক মুহশ্ছদ ভাযসী (7-১৫৪২ )। 
জায়শীর পল্রাবতী কাব্য শুধু অবধী সাহিত্যের নদ __ সমগ্র লবীন-ভারতীয় সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ 
ঝচনা। কুতবনের ম্গাবতী কাব্য অনুসরণ করেই জ্বাছপী তার উতকুষ্ট রূপক কাবাটি রচনা করে- 
ছিলেন। এই ছুঙ্গন নুদ্ধী কবির রচনা বাংলাদেশে অজ্ঞাত ছিল লা। জ্াছপীর কাব্য বাংলান্ব 
রূপান্তরিত করেছিলেন সৈহদ আলাওল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝের দিকে। কুতবনের কাব্োর অহ্সরণ 
হয়েছিল হিন্দু ও নূললমান কবির দ্বার! সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে । 

অপন্রংশ লাহিতে/র একটি বিশুদ্ধ প্রসঘকাহিনী, দাধবানল-কামকন্দলাঁ, আরধাবতেন সর্ব 
আদুত হ্রেছিল॥। কাহিনী লামান্তই ৷ পুষ্পবতীন প্লাগ গোবিন্দচন্দ্রের পুষ্পবটু মাদবানল ছিল রূপে 
কন্দর্প বৃদ্ধিতে বৃহস্পতি । মাধবানলের প্রতি নাদধানীর তরুণীদের মনোভাব জেনে তানের স্বামীরা রাজ্জার 
কাছে প্রার্থনা করলে নাধবানলকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে । ঝাছাও বোধ করি নিজ শুদ্ধান্তঃপুরের 
জন্যে উদ্ধিপ্ন ছিলেন। তাই মাধবানলকে নির্যাপন দিতে বিলম্ব হল না। পুষ্পবতী ছেড়ে ঘাধবানল 
চলে এলেন কামসেনের রাছধানী কামাবহীতে । সেখানকার রা্সভার নটীমুখ্া। ছিল হুন্দরী কামকন্দলা॥ 

একদিন কামকন্দল! ঝাজসভায় নৃত্য করছে এমন সময় মাধবানল সভাঙ্বারে হান হল। 
দূর থেকে অল্প কিছুক্ষন নাচ দেখে মাধবানল প্রতীহারকে ডেকে বললে, “বারো ভন বাছিয়ের 
মধো ঘে লোকটি পূর্বনূখে বসে বানাচ্ছে তার হাতের বুড়ো আঙুল কাটা বলে তাল কাটছে, 
রাজাকে এই কথা বলে। গিছে।” রাদ্দা দেখলেন ঠিকই তো। মাধবানলকে ভাকিয়ে এনে সমাদর 
করে কাছে বলালেন। ভ্বপবান্‌ সমদ্দার ওুনীর আগমনে উৎছুলল হয়ে কামকন্দলা তালু ছুর্ঘট 
মৃত্যকৌশল দেখাতে লাগল। মাথায় জলভরা কলসী নিয়ে হাতে গুলি লু্তে লাগল, সেই সঙ্গে মূত্র! 
দেখাতে লাগল, পায়ে নাচতে ও তাল দিতে থাকল, মূখে গান গেয়ে চলল, চোখে কটাক্ষবর্ষণ করতে 
লাগল। এমন লমদ্ ভ্রমর এসে তার বুকে বসল | নাচ-গান-তাল-নুত্রা-কটাক্ষ মৃহ্ুতে'র জন্যেও বন্ধ 
হল না, কামফন্দলা দীর্ঘনিশ্বাল ত্যাগ করে ভ্রমরফে তাড়িয়ে দিলে। এই চাতুর্ধ মাধবানল ছাড়া 
কেউই লক্ষ্য করলে ন1) নৃত্যশেষে সাধুবাদ উঠল না দেখে মাধবালল কিছুক্ষণ আগে রাজার কাছে 
যে ‘পঞ্চাগ্গ প্রদাদ' লাভ করেছিল তা কাসকন্দলাকে পেল! দিলে । কামকম্্লা অৱলি পেতে 
আশীবাদী নিয়ে বললে, ‘হে নিখিলবিগ্থাপানুগ, তোমার সমান কলাভিজ্ঞ আর তো কাউকে দেখলুহ না।" 
বাজার হুল রাগ। মাধবানলের প্রতি হুকুম হল অবিলম্বে সে-দেশ ছেড়ে চলে বেতে। রাজপভা 
থেকে মাধবানল গিয়ে উঠল কামকন্দলার বাড়িভে। পেখানে ছুদ্রনেন্ন মনের কথ। বিনিমন্ঘ ছল। কিন্ত 
বেশিক্ষণ থাকবার লে! লেই। মাধবানল আবার বেরিষ্বে পড়ল পথে। এ পথ নিয়ে গেল তাকে 
বিক্রমাদিতোর বরাজধানী উজ্জয়িনীতে। এক ব্রাহ্মণের ঘরে অতিথি হয়ে ভোজন সেরে মাধবানল 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


কানকন্মলাকে চিঠি লিখলে প্রণয়ের আত্তি জানিছে । সন্ধ্যার পর নগরবাহিরে মহাকালের মন্দিরে 
গিয়ে এককোণে শুরে রইল । বিরহীর চোখে ঘুম আর আলে না) কি করে, অন্তরের উচ্ছাস 
চেপে রাখতে না পেরে মাধবানল কামকন্দলার নাম নিয়ে কবিতা রচনা করে দেওয়ালের গায়ে লিখে 
রাখলে । সকালে ঠাকুর দেখড়ে এনে এই কবিতা রাজার নঞ্রে পড়ল। বাছা খোজ করতে 
লাগলেন বচ্জিতা কে। যখন কেউই খবর আনতে পারলে না তখন বাজ! নিঘুক্ত করলেন গণিকা 
ভোগবিলাগিনীকে । শে মহাকাল-মন্দিরে ছন্দবেশে গিয়ে বাতিতে মাধবাললের পাশে শুয়ে ঘুমন্ত 
বিরহীর মূখে উচ্চারিত প্রিয়া কামকন্দলার নাম শুনে নিলে ॥ খবর নিঘ্বে রাজ! মাদবানলকে ডেকে 
পাঠিয়ে নানারকমে বোবাতে লাগলেন বেশনারীর নোহ ত্যাগ করতে । অগত্যা বাজ। মাধবানলকে 
নিয়ে চললেন কামকন্বলার কাছে। রাজাকে বিক্রমাদিতা বলে চিনতে পেরে কামকন্দল] তার 
পানে লূটিগ্রে পড়ল। পা টেনে নিতে গিয়ে কামকন্দলার বুকে ঠেকল। কামফ্ন্দলা তুদ্ধ হরে 
বললে, "মহারাজ, আপনি ত্রাহ্মণপকে পদাঘাত করলেন |” রাজার তখন হৃদঘঞ্খম হল মাধবানলের প্রতি 
কানকন্দলার কী গভীর অন্থরাগ। তবুও তিনি এই অঙস্থরাগ কল্যাণছনক মনে করতে পারলেন না। 
কামকন্দলাকে বললেন মিথ্যা করে ঘে কে একজন মাধবানল এক নারীর অনুরাগে পড়ে তার বিরহে 
মারা গেছে। এই কখা। শোনবামাত্র কামকন্দলার প্রাণবিয়োগ হুল। দেখেশুনে মাধবানলেরও 
মৃত্যু হল। রুতকমে'র অহ্তালে দন্ধ হয়ে বিক্রমাদিত্য বনে গেলেন আত্মহত্যা করতে । বেতাল বাধা 
দিলে এবং পাতাল থেকে অম্মত এনে প্রপন্থী দুজ্জনকে বাচিয়ে তুললে ॥ রাছার মুখসুক্ষা হল। উচ্দ্যিনীতে 
প্রত্যাবত'ন করে বিক্রমানিতা কামদেনকে বলে পাঠালেন কানকন্দলাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে। 
কামলেল রাজি না হওয়ায় বিক্ৰমাদিত্য তাকে যুঞ্চে হারিয়ে দিলেন। মাধবানল-কামবন্দলার বিবাহ 
হল। তার। উজ্জয়িনীতে বাস করতে লাগল বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে । 

মাধবানল-কামকন্দলার্‌ কাহিনীতে একটু র্ূপকের ম্পর্শ আছে। তার পরিচঘ্ব নায়ফ-নায়িকার 
নামেই রয়েছে । মধু খতুর তাপে কাম হয় উদ্দীপিত। 

লৌকিক সাহিত্যে, গুজয়াটী-হিন্দীতে, মাধবানল-কামকন্দমল! কাব্য অনেকেই লিখেছিলেন। 
তার নধ্যে পুত্রানে হলো। তিনখানি,, গণপতির 'মাধবানল-কামকন্দলা দোহা”, কুশললাভের “নাধবানল- 
ফামকন্দল! চৌপাঈ? ও আলমের “মাধবানল-কথা'। গণপতি ছিলেন গুদ্ররাটী কায়ন্থ। এর কাব্যের 
রচনাকাল ১৫৮৪ সংবং (১৫২৭ খ্রন্টাব্দ)। সংস্কৃ-প্রাকুত-অপত্রংশে লেখা রচনার মধ্যে আনন্মধরের 
কাব্যই শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম । 

আলম ভার কাবা লিখেছিলেন হিন্দীতে । রচনাকাল ৯৯১ হিন্্রী (১৫৮৪ খ্রীন্টাব্দ)। কাবোর 
উপক্রমে দিজীপতি শাহ দ্বলাল আকবরের ও তাত মন্ত্রী রাজা টোডরনক্লের প্রশংসা আছে । 


জগপতি রা কোটি যুগ কীজৈ ধর্মবাজ সব দেশ চলাবা 
সাহ লাল ছত্রপতি কহীলৈ ৷ হিন্দু তুরক পন্থ সব লাবা। 
দিচীদ্বপতি অকবর স্থৱতানা আগে নেউ মহামতি অহী 


সপ্ত দ্বীপমে জাকী আন! ।--- নৃপ বাছা টোডরমন্র ক্ষত্রী ।--- 


তৃতীয় সংখ্যা বাংল! সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাবোর স্থত্রপাত 


লন নৌ দৌ ইক্যাবহবৈ আই সকল সিংগার-বিরহকী নীতি 

কনো কথা অব বোলে! তাই । নাধো-কামকন্দলা-প্রীতি ৷ 

কহো বাত হ্ুনৌ অব লোগ কথা সংস্কৃত সুনি কছ পোৱী 

করো কথ্য নিংগার-বিত্বোগ । ভাহা বান্ধি চৌপই জোনী । 

কছু অপনী কছু পরক্কৃতি চোরৌ মাধোনল সব-খুণ-চতুর কামকন্দল! দোগ 

জথা সকতি করি অচ্ছর ছোরোৌ। কনুই কথা৷ আলম স্থফবি উতপত্রি-বিবহ-বিস্রোগ ৪ 


কবির স্বীকুতিতেই প্রকাশ থে সংস্কৃত ও প্রারুত তাঁর অজানা ভাবা ছিল ন1। 

ছেদলমীর-নিবাসী কুশললাভ প্রাচীন বাজ্স্থানী ডাযায় ‘ঢোলা-মাস্ববনদী চৌপঈ'-ও 
লিখেছিলেন যাদব রাওল কুমার হরবাছের চিত্ত-বিনোদনের ম্যে । এই কাবেচর রচনাকাল ১৩০৭ সংবহ 
(১4৫. খ্রন্টাব্দ )) মাড়বারের রাদ্র৷ পিঙ্গলের বিবাহ হয়েছিল স্বালৌরেরর অনীশ্বর সামস্থসিংহের 
স্বানগসথন্মরী কন্তা উমাদেঈর সঙ্গে । পিঙ্গল-উনাদেঈর সমকাল হল মারবনী (অর্থাৎ মরুবাট-রাদ্রকন্ত)। 
তার বিবাহ হল নলবর গড়ের রাজা নলের পুত্র ঢোলার সঙ্গে ৷ বিবাহকারধ সম্পন্ন হল পুন্ধরে | নলবরু গে 
ফিরবার পথে নল পুত্রের বিবাহ দিল মালবের রাজকন্তাব সঙ্গে । ঢোলা-মালবিক! সংসার করতে লাগল, 
ওদিকে মরুবাটনিক! বিরহজালোয় জলছে। অবশেবে লে পাঠাল দূত দ্বানীর উদ্দেশে । তার 
পর বথারীতি মিলন। এই হচ্ছে ঢোলা-মারবনী কাবোর কাহিনী । কাব্যটির মূল ছিল অপত্রংশে। 
কুশললাভ মাঝে মাঝে অপত্রংশ দোহা। ও গাহা উদ্ধৃত করেছেন। এবং শেষে বলেছেন, 

দৃহা ঘণা পুরাণা অছই চউপঈ-বদ্ধ কীনা মই পছই। 

বাংলাদেশে মাধবানল-কামকন্দলার কাহিনী অন্ঞাত ছিলনা ৷. আনন্দধরের কাবোর বাংল! পুথি 
যথেষ্ঠ পাওয়া গেছে। বিস্যাপতির নামেও একটি ছোট সংস্করণ মিলেছে! অগ্টানশ শতাব্দীর মাঝের 
দিকে কবি ‘দ্বিপ্' ধনপতি নেপালে বলে এই বিষয়ে একটি নাটগীত লিখেছিলেন ত্রব্রবূলিতে। 


৩ 

বাংলা সাহিতো প্রথম প্রপম্রকাহিনীকাবা হচ্ছে বি্যাস্ুম্দর। একজন ছাড়। লব বিস্যান্বন্দর- 
কবি ছিলেন হিন্দু) স্থতরাং তানের হাতে ফাবাকাহছিলী দেবী-বাহাত্যোন ফ্রেমে বাধাই হয়েছে। বিদ্যাস্বন্দর- 
কাবোর প্রথম কবি “ছি ধর কবিরাজ গৌড়-স্থলতান্‌ হ্ছদরৎ শাহান পুত্র যুবরাজ ফীকজ্জ শাহার 
চিত্তবিনোদনের জন্ত কাবা রচনা কৰেছিলেন। মলে হু জৌনপুরের হোদেন শাহা শ্াঁর অনথচর 
কবিদের ঘান্জাই এই প্রণন্বকাহিনী বাংলাদেশে প্রচলিত হয়েছিল । ভারতবধের বিভি্ প্রান্তে বিদ্যাহুন্দর- 
কাহিনীর বিভিন্ন স্বপ চলিত ছিল সংস্কৃতে । বাংলা দেশে প্রচলিত কাহিনীতে কিছ স্বতস্ত্রতা আছে। 
প্রান্কতে ও অপত্রংশে বিদ্ছাস্থন্দর-কাছিনীর ইঙ্গিত পাওয়া ধায় নি! বিদ্যাুন্দর-কাবের একমাত্র মুসলমান 
কচি হচ্ছেন সারিবিদ খান। ইনি বোধ হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন”) 
fe পাঠানরাজন্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়দরবারের নির্বাপিত দীপশিখা বহুগুণিত হয়ে ছলে 
উঠল বাংলা-সীমান্তের সামন্ত-বাজ্সভাগ্ুলিতে __ কামতা-কানরূণে, ত্রিপুরাষ,' দরশ্-কাছাড়ে, চাটিগা- 
রোসান্ষে, মলভূম-ধলতূমে ৷ চাটিগারে হোসেন শাহার প্রতিরাজ লক্কর পরাগল-খান ও তার পুত্র হ্ুসরৎ 


১৩৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


খান গৌড়-দৱবারের অনুরুপ সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ সুর করতে চেষ্টা বরেছিলেন। উপঘুক্ত কবি-পণ্ডিত না 
থাকায় সে চেষ্টা সঙ্গে সঙ্গে হয়ত ফলবান্‌ হয় নি। কিন্তু চাটিগায়ে ও বোসাক্ষে (অর্থা২ আহাকানে) 
পরবর্তীকালে ঘে উল্লেখবোগা সাহিতান্্ি হয়েছিল তা সম্ভব হত ন) পরাগ-হুস্রতের পূর্বতন প্রচেষ্টা 
বীছন্ছলে না রয়ে গেলে বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবির প্রথম সাক্ষাং পাচ্ছি চাতিগা-রোসান্ধেই । 

বাংলার হিন্দী ফারসী র্োনান্টিক কাব্যধারার ভগীরথ হচ্ছেন রোসাঙ্গ-দরবারের দু্জন সভাকবি, 
দৌলং কাছী ও আলাওল। দৌপ২ং কানী বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, পুরানো 
বাংল! সাহিত্যের শক্তিশালী কবিদের অন্যতম তিনি। তার একমাত্র কবিক্ৃতি হচ্ছে অসমাপ্ত পরে 
আলাওল কতৃক সমাপ্ত_-'লোর-চন্ত্রানী’ পাঞ্চালী-কাব্য । রোলাঙ্ছের রানা শরীশুধর্বার লক্কর-উজীর আশ রফ 
খানের অস্থরোধে দৌলং কাজী হিন্বী (ব! ডোদ্রপুন্রী) মূল অঙ্ছসরণ কনে কাব্যকরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 
উহবধর্মার রাজ্যকাল ১৬২২-৩৮ উন্টান্ধ । কাব্যের রচনাকালও এরই মধ্যে পড়ে। রচনাসমান্তির আগেই 
দৌলৎ কাছীর মৃত্যু হয়েছিল। দৌলং কাদরী ছিলেন স্থফী কবি-সাধক। এঁর লোষ্টা আশ.রফ খানও 
“হানান্ধী নোকাব ধরে চিশ তি খান্দান। 

কাবোর প্রথমে আল্লার ও রসূলের বন্দনা তার পর রোলাঙ্গের র্বাজ্ার সুশাসনের প্রশংসা) 


বিধবা নির্বলী বৃদ্ধা বেচে রত্তুভার 
ভীম সম বলিয়া ন) করে বলাংকার। 


প্রতাপে প্রভাতভাস্ বিখ্যাত কুবন 
পুত্রের সমান করে প্রঙ্জার পালন । 


দেবগুরুপূদ্রায় ধর্মেত তার মন 

লে পদ দর্শনে হয় পাপের মোচন ।--- 
কাছা শব উপশন কৈল সুবিচার 

কাকে কেহ না হিংসে উচিত ঝ/বহার্‌। 
নধুবনে পিপীলিকা যদি করে কেলি 
বরাছাভয়ে নাতঙ্গে না যায় তারে ঠেলি ৷ 


সীতা সম হ্ন্দরী সে বদি ঝহে বনে 
স্বাদাডয়ে না নিরীক্ষে লহন্রলোচনে 1" 
চতুদ্দিক জিনিয়া! পৃথিবী কৈলা বশ 
স্থগৃন্ধি সমীর বহে রাজকীণ্ডিঘশ ।--- 
মহামত্ত এবাবতে দেখি কীর্তিষশ 
শ্বেতরপে স্বধর্শ্মের হৈল পদবশ ॥ 


তার পর “বর্শ্মপাত্র' বহামাতা আশ.রফ খানের স্তবতিবাদ। 


পীর গুরু অভ্যাগত পৃজেন্ত তৎপর 
লোক-উপকার করে নাহি আণু-পর । 
ব্বাজনীতি লোকধর্ম বুক্েম্ত সকল 
মিতেরে সহান্ব করে অনি বসাতল ।-" 
শ্ামতন্ মূক্তিমস্ত বচন ষিষ্টতা 
শুদ্ধমতি ছোট বড় লোকেত ইষ্টতা। 


দেশান্বরি প্রবাসী প্থিক বানিল্লার 
দেশে দেশে কীর্তিবশ বাখানে যাহার । 
উত্তর দক্ষিণ দিকে প্রতিষ্ঠা বিশেষ 
আচি কুচি মচিনি পাটনা আদি দেশ ।--- 
নথপতির সম্পাশে বৈসেস্ত দিবারাতি 
যথা বাস রাজ| তথা চলেন্ত সঙ্গতি । 


একদিন রাজার মন হল বিপিনবিহারে । অমনি চতুরঙ্গ লে সাজল । বাছা চললেন নৌকার 


বারো দিনের পথ। 
দ্বাদশ দিবস পন্থ নৌকায় চলিতে 


কৌতুকে চলেন্ত বাছা নিকুঞ্জ খেলিভে ৷ 


নানাবর্ণ নৌকা সব দেখি চারি পাশে 
নব শশিগণ হেন ছলে নাছি ভালে। 


তৃতীয় সংখ্যা বাংল সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের সূত্রপাত 


ছুই সারি সে নৌকা ভালে নানা রঙ্গে বনপাশে নগর এক হ্বারাবতী নাম 


আরোহিল নৃপ সডা আশবফ সঙ্গে । ককের হ্বারিক! যেন অতি অভিন্রাহ। 
দশ-দিন পদ্ব নৌকা একদিনে ঘাত তথাতে বচিন্না সভা! বহিলা নৃপতি 
স্বর্ণের হংস যেন লহত্ি খেলার ।--- মহূরগঠন যেন লভার আকুতি ।--- 
পেলিতে খেলিতে রাজা গেল কৃুঞ্বন বাহার নেন যুক্ত শিবির রুচিয়া 
সঙ্গী আশরঘ-ধান আদি পাত্রগণ।... তাহাতে রহিল সৈন্য আনন্দ করিয়া । 


চার মাল কেটে গেল, বাজ! রাজধানীতে ফেরবার নামও করেন না। আশ রফ খান ফিরে 
ঞ'লেন রাঙ্গান্ অহুমতি নিযে এবং নিজের সভা জাকিয়ে বসলেন। তবকথান কাবাগীতিতে সে সডা 
হল মৃখর। 

আবরী ফারলী নালা তব-উপদেশ সুজ্ন্লাতী গোহারী ঠেট ভাষা বহুতর 

বিবিধ প্রপঙ্গ-কথা আছিল বিশেষ । সহজে মহস্-লভা আনন্দ-নিদ্বর | 

একদিন অহামাত্যের মনে ইচ্ছা জাগল “শুনিতে লোর্ক-রাছ মগ্ননান্ত ভারতী" | [তিমি কবি 
দৌলহকে বললেন, 'ঠেট_ভাবায় দোহা-চৌপই শুনলুম, কিন্ত সাধারণ লোক সবাই তো গাওয়ারি ভাষা 
বোঝে না, অতএব গল্সটি দেশী ভাবায় পীঁচালীর ছাদে লেখ বাতে লব লোকে বুঝে 'আনন্দ পার। এই 
নির্দেশ পেয়ে দৌলং কাঝী “পাঞ্চালীর ছন্দে কহে মন্ছনাহ ভারতী” । 

তারপর কাহিনীর আর্ত ৷ 


রাজার কুমারী এক নামে ময়নাবতী প্রিয্ববাদী পতিত্রতা স্থলাস হাতি 


ভুবনবিদ্বন্বী যেন ভদ্গংপার্বতী। প্রত্যক্ষ শঙ্কর সম সেবে নিঙ্ঞ পতি। 

কি কহিব কুমারীর রূপের প্রলঙ্গ সর্ধবকলাহৃতা সতী নূতন যৌবন 

অঙ্গের লীলায় ঘেন বান্ধিছে অনঙ্গ । স্বামীর লোরক নান নৃপতিনন্দন। 

কাঞ্চনকমল মুখ পুর্ণশশী নিন্দে নানা গুণে বিশারদ লোরক দুর্জন্ত 

অপমানে জলেতে প্রবেশে অববিন্দে! বিচক্ষণ বলবন্ত সাহসে নির্ডদ। 

চঞ্চল যুগল আখি নীলোংপল গণে অন্যে-অন্তে দোহ চিত্তে প্রেমের মুকুল 

মৃগাঞ্চন শরে মগ পলায় নিকুতে।--- তিলেক বিচ্ছেদে হৈলে দোহান আকুল । 
তবুও পুরুষের চিত্ত বোবা দায়, 

আচৰ্বিত ঘতি হৈন লোরক ন্বপতি ছাড়িয়া রতল-হার ওঞাতে আরতি । 


মহাদেবীর হাতে নাক্ছাান্স অর্পণ করে লোরক চলল বিলিনবিহারে, এবং ইহধর্মার মতে? 
কাননকুটীরে চাক প্রাসাদ ও ললিত মন্দির রচনা কনে খেলাধূলার নিত্য মহোৎসবে দিন কাটাতে 
লাগল পাত্রমিত্রের সঙ্গে । মন্নলাবতী স্কা-এহ্র্ষের মধ্যে থেকে বিরহ জালাম্ব জলতে লাগল। 

লোরকের কাননপভায্ একদা এক যোগীর আবির্ভাব হল। তার হাতে এক হৃবর্ণের ঘট 
তদুপরি এক বিচিত্র 'পোতলির পট' | যোগীর দৃষ্ি সর্ধদা সেই সুন্দরীর প্রতিক্ৃতির উপর নিবন্ধ। 
প্রশ্ন করিনা লোরক ভ্রানল যে সে পট মোহরা রাজার দুহিতা! চন্ত্রানীর । 


১৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা 


পশ্চিমেত এক রাজ্য আছেত গোহারি 
তাহাতে মোহরা নামে রাজা-অধিকাবী । 


সপ্তম বর্ষ 


মানস না হয় শান্ত না দেখি নচনে। 
তেকারণে ইচ্ছে লোক সে জপ দেখিতে 


শ্রবণনদ্বল মাঝে বিবাদ ধণ্ডিতে ৷--- 
নগর ভ্রময়ে বস্তা বংলরে দু-বার 
সকলের সলোবাঙ্কা কন্তা দেখিবার । 


স্থর-বংশ ধন্থধ নু বীর অবহার 
জানাত। বান বীর দুর্ধস্ব তাহার 1 
রাজন প্র বসিয়া বৃদ্ধকালে 


বামন বীরের বাহদর্পে ভূমি পালে ।-- পর্ব-লমস্ব যদি হৈল উপস্থিত 
খধর্ববর্ূপ হই বীর দীর্ঘ বরে লাশ দেবন্থানে বায় কন্তা দেব-সমূদিত।".. 
বাননবিক্রম বেল বলির উদাস ॥--- মহাবীর বামন সৃজিলা প্রজাপতি 
সর্ববগণে যৌবনসম্পূর্ণ বীধ্যবল নারীলস্ষে বতিরলহীন মৃচ়মতি ॥ 


রতিরগহীন মাত্র কিংশুক কেবল। 
তাহার রমণী নৃপ নোহরা-কুৰারী 


মাপেকে লা চাহে নেউটিয়া! নিজ নারী 
বনক্রীড়া করে নিত্য হেন বলচারী । 


ক্বপে চক্র সম নহে সে চান্দ গোহারি।--* প্রতি নিতি মহাবীরে কালন ভ্রমিদ্ব! 
লে কূপের কাহিনী প্রসরে নান! দেশ শাদূল মহিষ যুগ আনেম্ত মারিয়া । 
রাজা সকলের কর্ণে অপূর্ বিশেষ। বন ভ্রমি আইসে যদি দুর্জয় বানন 


অপূর্ব সে রূপ ঘদি শুনয়ে শ্রবণে প্রতিদিন বাদ্রদ্বারে বাহিরে শয়ন। 
বহুদিন নারীলঙ্গবিব্তিত লোরকের চিত বিচলিত হল চহ্বানীর ছবি নেখে ও বর্ণনা শুনে। 
যোগীকে লঙ্গে নিয়ে সে গেল গোহারি দেশে। ছ'মাস কেটে গেল। অবশেষে চন্ত্রানী-দর্শনা্থী রাজাদের 
লিমস্ত্রণ হল রাফ্জসভায় 
অন্দে দুইবার অভ্যাগত লকলেরে সভা বচি বৃদ্ধরাছে নিমন্ত্রণ করে। 
নাছদচ্ষা করে লোরক রাদরপভার গেল। প্রাসাদ-গবাক্ষ থেকে চন্দ্রানী তাকে দেখে মুগ্ধ হল। 


আরও ছ’মাস যায়। 
চিত্তে যূসী সনে রাদ! বৎসর পূরিল দৈবে মোর হৈল হেন ছুই স্কুল হানি 
তথাপিহ কুশারীদর্শন ন! মিলিল । তেকি৷ আইল নয়নাবতী না পাইলু" চন্্ানী | 
অনুশোচে লোরক পোতল-ন্থপ হেরি চন্ানীর কূপ ভাবি লোক ক্াফর 
লভোর কারণে মূল হারাইলূ কড়ি 1--- বিদ্যারলে মগ্ন হেন বৈদেশী সুন্দর । 


চচ্জানীর মনের কথা ধাই জেনে নিয়ে লোরককে চন্দরানীর ক্মূপ দেপিয়ে দিলে দর্পণে রাজলভার 
মধ্যে । দর্পণে সেই ন্ূণ দেপে লোরক মৃূছিত হল। ধাই তাকে প্রবোধ দিছে শাস্ত করলে। ঘোগী-ক্বপ 
ধরে লোরক গেল দেবনন্দিরে। দেখানে দুজনের দৃষ্টিবিনিময় হল। রাত্রিতে লোরক চঞ্জানীর গৃহদুর্গে 
অভিযান করলে দড়ির সিড়ি বেয়ে। দু’দ্রনের মিলন হল। বামন গিয়েছিল শিকারে। তার কেরবার 
সময় আসর হলে লোরক চন্্ানীকে নিয়ে পালাল বনপথে। বাঙ্গন ফিরে এদে ব্যাপার বুঝলে এবং লসৈস্তে 
লোরেককে ধাওদ্া। করলে । ছু'বীরের দেখা হল বলের মধ্যে । যুঞ্ধে বামন মারা! পড়ল। চন্ত্রানীকে 
কাটল সাপে । তাকে এক সাধু হাচিরে তুলল ॥ এমন সময় বুড়ো বাজ! দূত পাঠালে তাদের ফিরিয়ে 
নিয়ে যেতে । তারা ফিরে গেল। 


তৃতীয় সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের সূত্রপাত 


কুষারকে অভিষেক করি নিদ দেশ কপট লংসারহীয়া বুঝিতে কি পারি 
আপনে রহিল বৃন্ধরাছ্ গুরু-ভেশ 1... পিতৃকে মারির়ে পুত্রে করে অপিকানী | 
হেন মতে পৃথিবী পালঘে লোর-পতি চারি যুগ বৃদ্ধ সতী যুবক আকার 
কতকালে বৃদ্ধরাজ পাইল স্বর্গগতি প্রতিদিন এক স্থানী করস্নে সংহার । 
বৃদ্ধের মরণে হব বুবকের আশ তাহাকে গ্রালিঙ্াা পুনি আল স্বামী বরে 
হেমন্ত অন্তরে যেন বসম্ত উল্লাস । পাপিনী খাকিনী কাকে দ্ধ! নাহি করে।:-- 


গোহারিতে রাজ! হয়ে লোরক চত্্রানীর সঙ্গে স্থখে বাছা করছে। এদিকে বিরহিণী ময়নাবডী 
সর্বদা নেবপুজার ও স্বামীর সঙ্গলচিন্তায় নিত্তত । 


লে কাহিনী অস্বঃপুরে বস্তা সরোবর তীরে  চাহস্ত রাছোর ভাল টুটউক জৱাল 
শুচিক্কচি কৃম্বম-উদ্যান স্বিগুরুঞ্জন হৌক শাস্ম 

তাহাতে নির্জনে নাবী আবাধে শক্করগৌরী এই বর মাগে নারী গোৌরীপদ অদুস্থরি 
সর্বহিত দ্বানীর কল্যাণ । সত্বরে নিলউক লিগ কাস্ম। 


পতিবিরহিণী ববনাবতীর বূপগ্ুণের কাহিনী দেশদেশাস্্রে ছড়িরে পড়ল । অনেক বাক্গা-বাকড়া 

ধনী এসে জুটল মধুগন্ধলুন্ত শ্রমরেহ মতো । তাদের মধ্যে একজন, নাম ছাতন, উদ্যোগ করলে বেশিরকম॥ 

সে রর! মালিনীকে ময়নাবতীর শৈশবধাত্রী সান্বিয়ে দূতীগিরিতে নিযুক্ত করলে। মালিনীর কপট 
দ্বেহ্রসে যুদ্ধ হয়ে যয়নাবতী তপস্থিনীর বেশ ছেড়ে দিলে । 

কুটনী-বচন শুনি ধাই হেন সত্য জানি উপকথা নানাবর্পে ভোলাই কহিমু কৰ্ণে 


নাপিত বোলাই ততক্ষণে হৃষে যেন ছাগে পকুবাণ |". 
স্থগন্ধি কৃস্বন্ত রঙ্গে মাৰ্জ্জন করাইল অঙ্গে তবেহ ম্নার সক্গ না তেজে। মালিনী 
স্বান করাইলা সখীগণে। কপটপ্রবন্ধে কহে নানান কাহিনী । 
মনে ভাবে সে মালিনী মোর বুদ্ধি হস্তে রানী কৃত্যাস্থত্রে বাক্যপুষ্প স্তধিয়া কপটী 
এবে সে যাইব কোন স্বান গবল পীলান্ যেন অমৃত লেপটি। 
মালিনী সর্বদা এই কথ! ময়নাবতীর কানে দ্রপতে লাগল, 
হেলায় যৌবন যাইব পাছে পাইবা শোক পুরুষ বিলাই দিমু তুত স্থণভোগ। 
মন্বনাবতী বিরক্ত হয়ে বললে, 
মোহর ভ্রমরা স্বামী আগংপুজিত গ্রোমছের কীট কোথা ভ্রমরা তুলিত । 
তার “সতীত্ববাণী” শুনে মালিনী ভাবলে, সোছা পথে যখন হল না তখন বাকা পথে চলতে হবে, 
স্বতুমাল পরবেশ উপহাস্য ছলে কহিছু হজ্দরী যেন শুনে কুহুহলে। 


নববর্ধীর মেঘ ঘনিয়ে এসেছে প্রথম আবাডে। মালিনী বরধার স্থখলন্ডোগ বর্ণনা করে শেষে 
মন্বনাবতীর দু:খ ভেবে কা! জুড়লে স্থহই রাগের পদাবলী তেঁজে, 
শুনহ উকতি করহ ভকতি নাগর স্বজন মিলাইয়া দে 
মানহ স্থরতি বাই রাখার কোলে কানাই ।... 


বিশ্বভারতী পত্রিকা 
ম্লাবতী উত্তর ছিলে আসাবরী রাগে, 
আই ধাই কুজনী কি দোকে শুলাওলি লোর-প্রেমে কতাওসি হালি)... 
বেদ-উক্তি নহে লাটং দুরন্ত হূর্যাতি দৃতীপানা দূর কর 
লাখ উপারে মিটাতে কে পারে চিন্তহ মোহর কল্যাণং 
যো বিধি লিখিছে ললাটং। কাছী দৌলতে ভনে দাতা মনোভব মনে 
না বোল না বোল ধাই অস্থচিত বাসী আবৃত আশরঙ্ধ খানং ॥ 
ধরম না চাহতি তেজি সতীত্বমতি 
শ্রাবণ মাসে মালিনী দ্রপাতে লাগল, 
আনন্দের হিলোলে দম্পতী সব ঘোলে দুর্তাগোর যত বঞ্চ রাজার কুমারী । 
কর্মহীন বিব্হিণী কান্ত নাহি কোলে। অবধি গোঙাইন্বা গেল শুন মঘনাবতী 
এতেক বুঝিউ তুমি কর্ধহীন নাবী এই প্তু পতি তোর না আইল সম্প্রতি। 
তারপর শ্রী রাগিনীতে দুড়ল পদাবলী 
কাৰিনী-মৱনে মোহর বলবান ভ্রাবণে স্থন্দর খতু লহবী ওঘার্‌ 
জীবনঘৌবনধন আনন্দনিদান। ধু। হরি বিনে কৈছনে পাইয পরে) 
শ্রাবণ নাসেতে নয়না বড় দুখ লাগৌ খতন সিনদ্ধুরব পবন দারুণ 
প্রিনিকিনি বর্িপরে বলে ভাব জাগৌ। চৌগুপ বাড়িয়া ধায় বিরহআগ্তন। 
ধরতী বহত্রে ধারা বাতি আঙ্বিযবারী আকুল কামিনীকুল কামভাবত্রাসে 
খেলে বধূর সনে প্রেমের ধাৰারী। পিদ্বা-পাও বন্দরে যে রৃতিরস-আশে | 
শ্যাৰল অস্বর স্তানল খেতি জনমদুখিনী তুই বাজার দুহিতা 
শ্রানল দশদিশ দ্বিবসক জুতি । বিফল লে নাম ধর লোরের বনিতা। 
খেলছে বিদ্রলী মেহু ঢামরের সঙ্গে স্ুদনপীবিত আন নিতানব মালা 
তমলী ভীম নিশি রঙ্গ-বিরঙ্ছে । লঙ্কর নাককমণি আগ-উতিছাল! ॥ 
মঙ্ছনাবতী উত্তর দিলে ভৈরবরাগে, 
না বোল না বোল ধাই অহ্থচিত বোল লাখ পুরুষ নহে লোরক স্বরূপ 
আন পুরুষ নহে লোব-সমতুল । কোথান্র গোময়কীট কোথায় মধুপ ।--- 
ভাত্রমাসের বিরহবর্ণনায় দৃতী পঞ্চনূস্ব হল বল্যাণরাগে জর্বদেবের ছাদে, 
ভাঙ্মাসে চন্দ্ৰমুখী হুচরিতা কামিনী দুরন্ত বিরহানলৌ দহতি তব অন্তরৌ 
একাকী বলতি অতি ঘোরং তথাপি ন চেতই মছলা-চেতং। 
অধর সধুবৌ তা্বল বিনে ধূসরৌ বকছুল-সঞ্জরী কিমতি অতি সীদতি 
নিচল চকোর-আবি ঝোরং। মলিন আজন মুখ ভেশং 


মক্বনাবতী, তেজ নিজ মান পন্ধিখেদত বিধাদিত বিললসি সকল দিন যামিনী 


সপ্তম বর্ষ 


তৃতীয় সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাব্যের সূত্রপাত 


অবিরত বিকল বিশেষং ) 


সিন্দুর বিনে সঈশৌ নলিন কেশ ভেশো 


কিমিতি মলিন তহুচীরং 

শৃন্ত সুমন তনৌ শুন্ত পাট সিংহাসনে 
শৃন্ত সবর্ণমন্দিরং | 

শ্বেত ঝতু ববিধণ নিক্ষল ধনি বঞ্চলি 
ন শুপসি হিতস্থখস্যরং 


মন়নাবতীব উত্তর ধানস্ী রাগিনীতে, 


চকা-চকীত জিনি বঙ্গনী দম্পতী বিনি 
একাকিনী ছাগি প্রেম-ত্বাসে রে 


লোব বিনে লোর ঘোর নয়নে বরিখে মোর 


তন্থ দহে মদন*ছুতাশে রে। 


আশ্ষিন মাসের গুণবর্ণনা করলে বৃদ্ধ তবুও ময়নার খৈর্ধ টলল না। তখন প্রণয়কেনিজন্পনা 


ছেড়ে যালিনী ধয়লে তবকথা, 
বেবা বল ময়নাবস্তী মৃত্তিকার কায় 


স্নাটি লক্ষ্যে কেলি করে পঞ্চ-আপ্ত কায় ।--- 


পরম্হংসের খেলা মাটির পাৱয় 

মাটি-ভঙ্গে হংসরাজ গতি শৃষ্টান্তর।-.. 

কে বুঝিবে মাটি-মর্শ্ম পরম সংশয় 
অগ্রহান্থণে রত্বা পুত্নাণ-কথার উদাহরণ পাড়লে, 

ধৰ্শ্বশাহ্-বহিতূত নহে কামকেলি 

রাধ। বিচ নিকুতে খেলয়ে বনমালী । 

পুরুষবিস্বেষী হেন বিদ্যা যে শুচিনী 


এ ভবস্থপসম্পদৌ কিথিতি ধনি বঞ্চসি 
তব তাত আগ-অপ্িকারং ॥ 

ভৰ্তি কাজী দৌলত দৃতী চাটুপাটু কৃত 
লতীকর্পে অট বিষ মানং 

লস্কর গণমণি দানে কম্মতরু 
ব্রদূত আশহদখানং ॥ 


অবিরত লোর ইতি ন্রপদ্মতি কলাবতী 
আন মলে সমতুল নহে রে 

প্রদৃত আশবক-খান  শুলহ সতীর গুণ 
কাজী দৌলতে বল গাহে বে॥ 


হাসি খেলি বত ইতি মাটিতে মিশয় !.-- 
মহাসায়া-মাটি-মগ্র হুই যুবাছন 

নারীর লাবপাক্ষপে মছিদ্বাছে মন । 
তক্ষদূলে গ্রাসি যেন ভূমি রহিয়াছে 
নারী-মাদ্বাপাশে তেন পুক্তঘ রহিছে ॥ 


লেহ চোর-প্রেমে মি হৈল কামাধিনী 1.* 
এতেক তোমারে কহি হিতের বচন 
পদার্থ না বুঝি কর আমাকে গৃৱন ॥ 


অয়না। বিরক্ত হয়ে বললে, শৈশবের ধাত্রী বলে কিছু বললুম না, কিন্ক-_ 


এসব শুনয়ে যবে জনক ভূপাল ছত্রপতি তোর শিবে বৈঠাইব কাল ।--- 
লৌহ মালের বর্ণনাঘ মালিনীর সুর নরম হয়েছে, 
দীর্ঘলী রজনী বৈরী হইল তোমারি লা পৃরিল কামকল! রতিরলগ তোর । 


মালিনী মিনতি করি নিবেদথে বাণী 
ধীর জগৎভোগ লও অনুমানি ।--- 


কোথায় সে কান্ত তোর কোথায় মাধুরি। 
অবধি গোঞাইঘ। গেল না আসিল লোর 
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ময়নাবতী উত্তর দিলে সিদ্ধুড়া রাগে, 
প্রাণের দুর্লভ কাস্ত দেখিলে হৃদয় শান্ত কর ত দেয়ন্ত লোরে বদি মোর শির পরে 
জাখিধুগে পীয়ায় সানন্দ না দোলবে দেহ থে আমার 
অধুরবূততি পতি. আলোল-বিলোল গতি সতী নামে মদ্নাবতী আগতে রাখিমু খ্যাতি 
অস্ততমগ্ুলি মুখচান্দ্র ৷ যরণেত মুক্ত হবার |... 
মাঘ মাপের প্রস্তাব শুনে মন্ননাবতী মালিনীর মতলব হদগ্রঙ্ষৰ করলে । লে ভাবলে, 
লগরিয়া লোক নগরে থাকে মোকে"হ কুপস্থে লই ঘাস্থ ছলে 1-** 
শতসুখে ধাই বাখানে তাকে । ধাই-জন হয জননীতুল 
কত কত মুই শুনিব বোল লে কেন কহে এত কুবোল। 
ঘাটে বদি দুই হারাইলু কৃল। ধাই হেন নোব না লয় মল 
কুলটা মালিনী কুপন্থে চলে পুণা ছাড়ি কহে পাপবচন।--- 
ফাক্বন বাসে মালিনী লোভ দেখালে বসন্ব-উৎসব দোলক্রীড়ার, 
স্থরঙ্গ ফাণ্ডর গুড়া পরিত্না সকল মৃদঙ্গ কর্তাল বাজে কহন না হন 
হরিগুণ গাহে সবে নগরে নক্বল।--- ত্রিভগ্গ মোহন বেশে মৃদঙ্গ বাজান । 
স্থবিচিত্র পাটাম্বর কোঞ্চা পরিধান হেলি ঢলি বাহে তাল ভ্রনয়ে মধুর 
অঙ্গে অঙ্গে বঙ্গশোতা কেছুর কঙ্ষণ। হরিগুণে পৰগানে হরিকে অন্তর । 
বান্ধিব পাটলি চূড়া কুস্কৃমে জড়িছা খেলয়ে নাচয়ে ফাও-বুঙ্গ দশ-বিশে 
বাহেন্ড তবল তাল যুবক মিলিয়া। স্বঝিকাপ্রতিমা কেহ দোলায় হরিবে। 


ময়না অটল রহিল। চৈত্র-বৈশাখের মাধূর্থেও সে ধৈর্ধহারা ছল না। জ্যৈষ্ঠ মালে ররার সবটুকু 
কথা বলবার অবসর কবির হল না। এইটুকুই দৌলৎ কাজীর শেষ রচনা, 


ষ্ঠ মাস পরবেশ বৎসর হইল শেষ বহয়ে বন মদ্দপ বাজাঘ মদনে ছন্ 
ছুঃখদশা। না গেল তোমারি হৃদে জাগে বিরহ-শানল 

দিনে দিনে শীড়া। বাড়ে বিরহের শোকান্তরে পতি-রতিক্রিদ্থা গেল সে কান্ত আর ন! দেখিল 
চন্দ্ৰকলা! যেন যাস জরি । শরীর দগধে শ্রন্ল ॥ 


সুদীৰ্ঘকাল পরে কাবোোর বাকি কাহিনীটুকু পূরণ করেছিলেন আলাওল । এ অংশের রচনা 
বর্শনাময ও অহুজ্দল। আলাগুল একটি দীর্ঘ অবান্তর কাহিনীও জুড়ে দিয়েছেন। ময়লাবতীর 
বৈধ-উপদেশক সীর মূখে বৃতনকলিকা-মদনমঞ্ডহীয় উপাধ্যান। আলাওলের উপলংহার সংক্ষেপে বলি। 
দৃতীকে লালা করে ভাড়িছে দিয়ে মনা, সী চশুদুখীর উপদেশে খৈর্ধ ধরে রইল | চৌদ্দ 
বংলর অপেক্ষার পর ময়নাবতী স্বামীর কাছে দূত পাঠালে এক ব্রাঙ্মণপণ্ডিত, ধাকে “গুণিগণে 
মানবে স্থিতীপ্প কালিদাস”, হিলি 
কাব্যে কালিদাল সম হয় দ্বিদবর শাস্বে বররুচি কিংবা উদাপতিধর । 


তৃতীয় সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে হিন্দী-ফারসী রোমান্টিক কাবোর স্ত্রপাত 


ইতিমধ্যে চক্জানীর ছেলে হয়েছে, তার নাম হল প্রচণ্ডতপন। লোবেত্র সভাক্স গিয়ে ত্রাহ্মণ হাজির হল এবং 
বাজার কাছে শিক্ষিত শারিক! পাঠিয়ে দিলে দয়নাবতীর দুঃখকাহিনী নিবেদন করতে । শাত্রী বললে, 


পূণ্য মহী তোমাকের দিবা পিতৃতূমি মুন! হেন শুণবতী তেছি বিনি দোষে ।'-. 
বিচারি ভুবন তেন ন। দেখিল আমি । কোন দোষ তোমার বলিতে নারি আনি 
হেন স্বল লব তেছি শ্বশুরের দেশে বিশ্বরি বহিছ আস্বনারী জন্মস্থৃমি 1-.* 


লোনের চেতনা হল। মাণিকাপুয়ের বাজ! শৃড্রসেনেন্র কন্তা চহ্ুপ্রভার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ নিয়ে তাকে 
সিংহাসনে বসিয়ে স্বদেশে ফিরে এল এবং ছুই ঝানীকে নিয়ে স্থপে ঘর করতে লাগল । লোনের মৃত্যু হলে 
মঘনাবতী-চন্জ্ানী লহমৃতা! হল । 

এই কাহিনীর ইতিহাল অহ্সর্ণ করলে আমা পৌছই চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। 
জ্যোতিরীশ্বর্ব কবিশেখনাচার্ঘ বর্ণনরতাকরে “লোরিক নাচো”-র উল্লেখ করেছেন তার সময়ে পুর্ব" 
ভারতের অঞ্চলবিশেষে লোর-চন্দ্রানীর লাটগীত নিশ্চয়ই বেশ প্রসিদ্ধ ছিল। আধুনিককালে দক্ষিণ 
বিহারে আহীরদের মধো লোরিক-দল্পের গান মহাকাব্যিক বিস্তার লাভ করেছে। বিহারী 
লোরিক-হল্পের গীতের পরিচছ শিক্ষিত সদাদে প্রথম প্রচার করেন শ্রীষ্বপল। এঁকে এইকাছে বিশেষ" 
ভাবে সাহাঘ্য করেছিলেন শ্রশচজ্্ মজুমদার | বিহারী কাহিনীর মর্ম দেওয়া গেল। এর থেকে দৌলৎ 
কাজীর কাব্য-কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্ক সহজেই বোঝা যাবে । 

লোরিক-ময়ের জন্ম গৌঁড়ে। তার বাপ বুড়ি বাইর। (বুড়ো বামন), না বূড় খুলেন 
(বুড়ি খুলনা, পত্নী মার (কাজীর ময়না)। গৌড়ের খাছ! মাহারা (কাজীর মোহরা), তার 
ক্যা চানাঙ্কান (চন্তরান্, কানীর চক্্রানী)। এর বিয়ে হয়েছিল লেওধারীর সঙ্গে। দেবী পার্বতীব 
শাপে এই বিবাহ দাম্পত্য মিলনে সার্থক হদ্ব নি, তাই তাজকন্তা বাপের বাড়িতেই রয়ে গেল। 
তারপর লোরিকের সঙ্গে চানাঙ্কনের দর্শন, প্রেম ও পলায়ন। চানাক়নকে নিয়ে লোরিক গেল 
হুরদি রাদাব নাজ্যে। সে রাজসভাঘ্ধ পালোম্বানের কান্ম নিলে। তার বাহুবল দেখে রাজা পেলে 
ভয়। লোরিককে জন্দ করবার অন্তে রাজা তাকে পাঠালে ভাগিনেঞ্র হারোঘা বাদার কাছে। 
লোরিকের সঙ্গে সংঘর্ষে হারোর রাজা প্রাণ ছারালে। ভাগিনেয়ের কাটাদুত এনে লোরিক নামাকে 
দিলে। হরদি রাজা তখনি লোরিককে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে পালাল। সেখান থেকে লোয়িক 
চানায়নকে সঙ্গে করে গেল দোবাদ বাজার খাদ্য ঠকপুরে। নেখানকার রাজাপ্র্জা সকলেই ঠক। 
লেখালে পাশা খেলে লোবিক হল সর্বস্বান্ত যুধিষ্ঠিরের মত। দোসাদ রাজা যখন চালাহলকে 
অস্থংপুর্জাত করবার জন্যে পালকি পাঠালে তখন চানায়ন বললে, “এখনও খেলা শেষ হয়নি, 
আমার সোনা কৌটো তিনটি আর পান্বের আংটি এখনও বয়েছে, তাই নিয়ে আমি তোমার 
সঙ্গে খেলব, এবং হারলে তোমার দরে হাব।' চানাহনের সঙ্গে খেলায় রাছ! হারতে লাগল। তারপর 
লোরিক রাদার নৈগ্তসামস্তকে পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করলে। ঠকপুর জয় করে লোরিক 
গেল কৈলৱপুরে। সেখানকার রাজা কবিঙ্গা (কনিঙ্গ) বড় বীর। বাদার বাগানের একপাশে 
লোরিক ও চানাসন বাসা নিয়েছে। বাছা চানাদ্বনকে দেখে প্রেমে পড়ল । লোরিক এগিয়ে এল 
যুদ্ধ দেহি বলে। এবারে ভার হল হার এবং তাকে চড়ানে| হল শূলে। চালায়ন কাতর হয়ে 
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ইষ্টদেবী ছুর্গাকে ডাকতে লাগল। দেবী সদয় হয়ে লোক্গিক-মন্ধকে উদ্ধার করলেন। তারপর 
আবার ধুন্চ বাধশ। সাতদিন সাতন্াত যুদ্ধের পর করিঙ্ষা বাছা প্রাণ হান্বাল। লোবিক সিংহাসন 
অধিকার করলে । বছরখানেক কাটলে চানাক্ষন স্বামীকে বললে, 'আমাকে তীরহত দেশ দেখাও ।” 
লোরিক চলল ঠীরহুতে। সেখানে হিউনির নবাব তাকে পরাস্ত করে বন্দী করলে। চানাঘন 
খবর পাঠালে দেবর মহাবীর সওদাকে। সে এসে নবাবকে হারিয়ে দিয়ে দাদাকে উদ্ধার করলে । 
কিছুকাল পরে লোরিকের যন গেল অতিরছা৷ সুলুক অধিকার করতে । তার এই অভিলাধ ছেনে 
ছুর্গযদেবী বললেন, “ওদেশ আমি আমান বোনকে দিরেছি, ওখানে আমি তোমাকে সাহাব্য করতে 
পারব না।' নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করে পত্নী চানাছন ও পুত্র চন্্রািংকে লঙ্গে নিয়ে “ঘোড়- 
কাটর*-এ চেপে চলল অতিরছা যুলুকে। সেখানে ঘোড়া বরল, আর লোরিক হয়ে গেল ফড়িড। গৌড়ে 
থেকে তার প্রথন পত্নী মাঙ্গরকে ছূর্া স্বপ্নে স্বামীর এই দুর্গতি জানিয়ে দিলেন। মায় ছিল পূর্যজন্মে 
ইন্জাসনের পরী । হ্গতষ্ট হওয়ার সম লে দেবতার কাছে দান পেয়েছিল এক সবুজ ঘোড়া এবং 
স্বতসন্ভীবন দল। এই “হরিছ্র" ঘোড়ায় চেপে মাদ্বর পৌছল অতিরুছা মুলুকে আড়াই ঘড়ির মধ্যে। 
মৃতসজীবন জল ছিটোতে লোরিক পুনর্মানব হল। তারপর হখারীতি বিলনের পালা। 





শান্তিনিকেতনে ক্রাশ | নিলেকোট। শিল্পী পাতাল সেন, বল বারো 
“বিশ্ারতনে শিকল. পৃ ১৭৭, আরব্য 


145-08 
dE 


বিদ্যায়তনে শিল্পকলা 
শিল্প ও শিক্ষাব্যবস্থা 


শিল্পকে বিদ্যালয়ে শিক্ষণীন্ব অন্ততম বিষ ব’লে শুধু গণ্য করলে চলবে না __ বিন্যানন্দিরেত্র 
ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকে গেঁথে তুলতে হবে, বিদ্যামন্দিরের চতুঃসীমা থেকে শিল্পের প্রভাব শিক্ষার্থীদের 
উপরে'পদ! চাই, তাদের বেষ্টন ক'রে রাখা চাই । শিক্ষার বিষয়টি যাই হোক, শিক্ষার্থীদের সকল 
আচারে ও আচরণে শিল্পঙ্চির ব্যঞ্না থাকা প্রস্বোজন। তারই ফলে ঘেমন শিক্ষাকালে, তেমনি অবসর 
সময়ে, একটা চমংকারের অহুত্থতিতে, আঝ্মিক স্বাস্থ ও শৃঙ্খলার জ্ঞানে এবং আহলাদে তাদের অগ্চ:করণ 
পূর্ণ থাকবে । এইটেই আমাদের লক্ষা। কারণ, সন্ভাস্ত সচ্জনের আবাসে শিল্পের স্থান নেই আজ । 
বিদেশের আমদানি আসবাবপত্রের বাহল্যে শিল্পের কবর রচিত হয়েছে। পাশ্চাত্য ঘাঙ্ছিক বিপ্লাবের 
ফলস্বরূপ এই যে সামগ্রীলন্তার এগুলি আমানের পক্ষে অকল্যাণেরই হেতু ; তারই অবিন্ত্ত স্তপে 
আজ প্রায় সত্তর বংদর ধারে ভারতের ধারা সম্পন্ন ব্যক্তি, ধার) 'বীমান', তাদের গৃহের আর নলের 
এমন অদ্ভুত সজ্জা যে এদেশে তারা বিদেশ্টক্ূপেই বসবাস করেন। অসংগত পরিবেশ এবং বিসদৃশ 
আচার সহজে দূর হবার নয়; নতুন আগন্তক শিশুলমাজ তারই মধ্যে বেড়ে ওঠে _ কোনো বস্তুর যথার্থ 
প্রকৃতি ব! সার্থক বাবহার তানের জানগোচর হয় না। অস্থরে বাহিরে শৃঙ্খল! নেই, ছন্দ নেই। 

শিক্ষালয় আর শিক্ষক উভয়ে মিলে পরিবেশকে আবার সংগত আকারে রচনা কর! প্রয্মো্ন _ 
জ্ধীবনঘাত্রাকে স্থমাদ স্বাভাবিকতায় ও নথ অলংকারে পুনরায় সার্থক ক'রে তোলা প্রয়োজন । 

ধনীগৃহের দ্রব্যস্ত.পে কেউ হাতও দেত্ না, কেউ দৃষ্টিও বেয় না; ধূলি-আস্তরণে তা আবৃত হয়, 
কিন্তু দুঃখের বিযয়, অবলুপ্ত হস্ব না। চেয়ারে টেবিলে ঘরে স্থান থাকে না, কিস্ক লেগুলি ব্যবহারের নয়, 
প্রদর্শনের বস্তু । তারই সঙ্গে দেখা যায় প্রাচীরলপ্ন চিত্রাবলী _- সেও সমান নিরর্থক, নিশ্্রয়োদ্রন, কেউ 
চোখে না দেখলেও কিছু ধায় আনে না। ত! হলেও, এই অনাবস্তক ছবিতে ঘরের নেঘ্ালে আর 
অনলাবন্তক আলবাবে ঘরের মেতে ভিড় ক'বে ঘরের ভিতরের সমস্য অবকাশ ও আনাম, পরিচ্ছন্নতা ও 
শৃ্খলা হরণ করে। প্রাচীন সংস্কৃতির শিকড় ছি, ভাই বার্থ শ্বামিত্বের আরোপিত অভিমানমাত্র সম্বল 
ধ'রে এরূপ সামগ্রীস্ত.পের মধ্যে অন্ধ ও উদ্দালীনের মতো! লোক জীবনহাত্র| নির্বাহ করে __ আপন গৃহে 
থাকে পর হয়ে। প্রাচীন পরিবারগুলির এই তো ব্যাধি; নৃতন ঘাবা! নিজেদের বাসা নিজে বীধছে, 
তারা সেরূপ ডারগ্রস্ত নগর । তাদের গৃহের দেয়াল বা. মেজে পরিচ্ছন্ন ও মস্থপ, আধুনিক কালোচিত 
আরামের ব্যবস্থা তথাকথিত 'নৃতল” রকমের আসব্যবপত্রে । বন্ধ ঘরের অবকাশ স্থটি করা হয়েছে মুক্ত 
বাতায়নে, ‘নূতন’ ঘ্যাশানের আরশ জালারনে তার শোভাবৃদ্ধি। শোভাবৃদ্ধি ছাড়া নিরাপত্তা আছে, 
ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষেও সন্ত আমলের বৃদ্ধমৃতির ব্রোন্জ্‌ নকলের ধ্যানমগ্ন সৌন্দরধের তারিফ করা 
সন্তবপর । 

এছিকে পথপার্ে দরিপ্র পল্লীতে রজকের কুটীর বাশ বাখারি ও মৃত্তিকার তৈরী, শিতল-কাসার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


শাত্্রগুলি চ্যাটাইয়ের পটভূমিতে সোনার মতো বকৃবকৃ্‌ করছে। ঘরে অনাবস্তক আনবাবপত্র নেই বলা 
চলে, বাইরে বিশেব তিথিতে বিশেষ বারত্রত উপলক্ষ্যে দাওদ্রাছ দেয্ালে আনার আকারে বিশেষ চিত্র 
ও প্রতীক অস্কিত করা হয় __ দেওলি বারেবারেই নৃতন অথচ চিরপুরাতন। দেশের আবহাওয়া 
(পল্লীতে ও শহরে সে বিষয়ে কোনো ভেৰ নেই) এবং নিজেদের বৃত্তি ও উপার্জন, এগুলির সঙ্গে 
সংগতি রেখে এই কুটার্বাসীদের লীবনহাত্রাঘ্ঘ একটি বথাধোগা সম্রম দেখা ধায় _- তারা বস্তির 
বাসিন্দা লয় । 

মফস্বল শহরে, আর পল্লীতেও, শিক্ষিত সমাছের চালচলন সাধ্যপক্ষে অন্যের দ্বারাও অহুকবৃত 
হচ্ছে। একমাত্র ক্ষুৎপীড়িত দরিত্রের পক্ষেই জীহনহাত্রার সুযমারক্ষা আও সম্ভব রয়েছে। দেশের 
এই বিশাল নসমাজের দমরুচি নৃষ্টমেদ্ লোকের সাক্ষাৎ মেলে শহরের বিহ্ষসমাজেও, কোথাও বেশি 
কোথাও কম -_ এরা বৃত্তির দিক দিকে শিল্পী; শিল্পী ব'লে কেউ কেউ প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছেন। এই 
শিলীনের চিত্রে যে ছন্দদংগতি দেখা ঘায় বাসগৃহেও ভাই _- কিন্তু, ঘদি বা! কোনো উৎসাহদাতা লেই গৃহে 
পদার্পণ করেন, শিল্পীর ছবি চোখে পড়লেও গৃহ চোখে পড়ে না। 

চোখ থাকতেও ধারা দেখে ন| এমন এক উদাসীন অনাসক্ত ভাবে তারা সংসারে বিচরণ করে 
যা কেবল বিবরবিমৃধ, তুরীয়ের ধ্যানে মনন সাধু সন্্যাসীরই ঘোগা। তবে সাধুদের নিফটে লোক 
জীবনের উন্নত আদর্শের সন্ধান পেয়ে থাকে, এদের কাছে পাবে কোথা থেকে ?__ জগতের অতীতে তো 
ওদের দৃষ্টি যায় না, জগতের অভ্যস্তরেও এব! চোখ বুজে থাকে । এদের তো অনাসক্তি নন, অভাব - 
ইন্ডিত্মনের একপ্রকার পঞ্গতার ফলে সংসারকে এরা ফিরে দিল নৃ/নতম দেয়। চক্ষুগ্মান মানবের পক্ষে 
এ জগৎ জ্ঞানের নিদান, আনন্দ-অম্বতন্ূপ -_ এরা লে দিক থেকে বঞ্চিত। 

এই প্রকার অসাড়তা ও পঙ্ৃতা ‘শিক্ষিত সমাজে'ই দেখা বায়; সেই সমাজের সংস্কৃতিঘান 
ব্যক্তিরাও এ দলভুক্ত, তথাকথিত ‘শিল্পী'রাও প্রায় বাদ যান না। শিক্ষা বলতে ইংবেছি শিক্ষাই 
বোঝান __ কচির বিবন্বে, চালচলনের বিযয়ে। পাশ্চাত্যের যে আলবাবপত্রের আমদানি এদেশে, তা 
হল লেখানকার নিরসপ্যাবিত্ত শ্রেণীর রুচিলস্মত। সেকেলে, দে হল পুর্রাতনের পুলবাবৃতি __ শ্বদেশে তার 
আযু কয়েক যুগ জাগে নিঃশেষ হলেও এদেশে আছও সমাদূড। লা স্থানের সঙ্গে না কালের সঙ্গে আছে 
তার নিল, অসন্দিদ্ধ চিত্তের কাছে আদব জিনিস বা ‘কিউরিও' হিসাবেই তার সমাদর __ প্রাদ্র-মূলযহীন 
ভ্রব্যের নকলের তা নকল । 

তা ব'লে এই কুচিবিগহিত অন্থকরণসার নিক্রি্নতা এদেশের লোকের সহজ প্রকৃতি নন -- 
পরবশতারই অন্ততন পরিণাম মাত্র । 

অভিনব শিক্ষাবাব স্থান চক্ষ্রাদি ইন্জিয়ের শিক্ষাবিধয়ে সর্বাগ্রে ননোযোগ দিতে হবে। সেরূপ 
শিক্ষার লক্ষ্য সমগ্র জাগ্রত জীবন্ত সততা? উপারধ পুথি মুখস্থ করা নয়, ক্রিস্বা, জীবনচেষ্টা __ সেন পদ্ধতিতে 
দেখার ক্ষমতা, ওজনের বোধ, স্পর্শের বোধ, মনন, এগুলির কোনোটিই অবহেলার নর । একমাত্র অন্ধ 
বাকিই চোখে দেখে শেখার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত শ্রুতি, স্পর্নজ্জান, ভাববোধ, এগুলিতেই তার 
বিষয়কে অনস্বরঙ্গভাবে জান] এবং অন্ধব্বের ক্ষতিপূরণ হত । অন্ধ নঙ্ধ বা দৃষ্টি ব্যাখিগ্রন্ত নয় এরূপ যে 
কোনো মাছঘকেই শিক্ষিত বা সংস্কৃত করা চলে দেখার মতো ক'রে দেখতে শিখিয়ে । 
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শিল্পী প্রনাছেন্ প্রান নাহা, বস দশ 





পনেরো আগমন শিল্পী শিমনোঙ্িংকুমার রায়, বচল ছয় 





পনেরোই আগস্ট ॥ শিল্পী আলে) গোস্বামী, বস ছয় 


তৃতীয় সংখ্যা বিদ্ভায়তনে শিল্পকলা 


এ কথার নর্থ নয় যে শিশুমাহেই শিল্পী হবে বা শিশুর বাঞ্চা ছবি অলাধাহুপ একটা কিছু? 
শিশু ছবি আঁকে আপন চোখের দেখা ও চিত্তপটের ছাপ আপনার কাছে, অন্যের কাছে, গোচর করবার 
স্পৃহায়। শিশুর পক্ষে বিশ্ববাসস্ৃমিকে পরিচ্ছন্তভাবে ও লরিস্ফুট প্রতীকে ছানবার এ একটা প্রক্রিন্থা। 
বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আকবার উপায় উপকরণ ও বিষয় বদলাতে থাকে, এবং অধিকাংশ ক্ষেতেই 
যোড়শ বহনর বন্ল পূর্ণ হওয়ার পর স্বভাবৃশ্ল্পীহ ভাব লে হাল্গিয়ে ফেলে । বালো, অর্থাং তিন থেকে 
বোলো বংপর বন্দ পর্বস্, শিশু ব! কিশোর মানবজন্ত্ের নর্থ ও হুধনা এক দিকে যেদন গ্রহণ কনে অন্ত 
দিকে তেমনি নির্ষাপও করে। এ বস পার হয়ে বেশির ভাগই, তারা নির্নাতার পদবী থেকে অষ্ট হয়ে 
নিছক গ্রহণ করার দৈস্ত স্বীকার করে, আর হব ্ছ পরিবেশের বিরুচ্ধতা় ক্রিই হয় 

শিশুর নির্যাপপ্রবপতার পু ও সংস্কৃতি শিদশ্ক্চকেরই হাতে । শিল্পবস্থর্ব যোগ্য 
গ্রহীতাক্কপে শিশুর অর্থাৎ ভাবী সামান্িকের যে শিক্ষা তা বিশেষ বিযদ্রগত নয়। পে শুধু সম্ভব 
বিস্তালয়ের আগ্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থা আর অথণ্ড পরিবেশকে" (বিশেষ একটি উৎবর্ধ দান ক'রে, বিশেষ একটি 
স্থারে বেঁধে তুলে । 

শিল্পের শ্বগ্রহণ করে এমন সমাদর আছ এদেশে নেই । শিল্পীদের উৎসাইদান। ও প্রতিষ্ঠাদানের 
উদ্গেস্তে বড়ো বড়ে! প্রদর্শনীয় ব্যবস্থা! হয় __ লেখালে ভিড়ের মধ্যে গোপনচারী দু-চারজ্ধন সমকদার 
মৌনকেই বৃদ্ধিমত্রার লক্ষণ ব'লে জানেন । বিচিত্র রীতিতে আকা বাধ! বিধয়েরই ছবি __ সেই স্থলে 
আমগ্রিত হয়ে বিপুল জনতা তিলধারপ-স্থান-শৃন্ত দেয়ালে দেয়ালে দৃষ্টিহীন চোখ বুলিয়ে যায়। প্রদশিত 
সামগ্রীর মধ্যে অম্ল কিছু স্বরচিত। কিন্তু চিনে নেবার লোক কোথা ? 

প্রদর্শনীর দর্শকদের ভিড়ে তেমন লোক বিরল যে কোনো! একটা বন্ধ ঠিকমতে। বানাতে ছানে। 
ব্যবদায়ে বা চাকুঝিতে অর্থনঞ্কর করাটা জানে বটে। এদের বিচারে শিল্পের দরকারটা কী! এদের 
বাদগৃহে এই মনো। ভাবের জাজখলানান সাক্ষা । পাশ্চাত্য আসবাবপত্র __ নির্মাতা আর ক্রেতা কম-বেশি 
উভর্ের কাছেই তা বৈদেশিক রথে গেছে চোখে পড়ে। তেশলি তো) প্রদর্শনীয় ঘেয়ালগুলিও পাচরডা 
সামগ্রী দিয়ে আবৃত __ তারই ৰ্যে দু-দশট!, প্রদর্শনীর দেয়াল ত্যাগ ক'রে ঘরের দেয়ালে গিয়ে গলরজ্ছু 
অবস্থায় লদ্মিত হয়, থে কারণেই হোক __ বড়ো কার্ণষ্টা অবশ্য ঘবের নালিকের পছন্দই । 

ঘর্শকপমাদে এমন লোক কমই পাওয়া ধাবে যে কিছু একটা গড়তে পারে, হোক ত! ছাতা মতা, 
হোক তা মাটির বাসন। কারখানার তৈরী জিনিস নিয়েই ঝ। কিছু ব্যবহার। বিধিদ্ত হাতখানা 
নিক্ষি্। আর, বে বক্তে ব্যবহার্ধ বস্তুর উৎপাদন তা ভারতে উৎপন্ন নয়, বিদেশ্টরই আবিষ্কার) 
ভারতের ক্রেতা ঘাস্তিক যুগে আছ ঘয্বের দাসের দাস নাড্র। কারিগরি ও শিল্রহুরীর জন্মভূমি বা! ঘন্তশালা 
থেকে বহদূরে। ভাববারই সাহস নেই যে কোনো বন্ত আপন হাতে গড়ে তুলতে সে সক্ষম -_ সেই হাতের 
কাছের ছলে জড় বস্ততিও আপন জীবনী সঞ্চার ক'রে আপন জীবনকে অমিতাঘু করতে সমর্থ । জীবনের 
এই পরিবৃদ্থি, এই অমুতথলাত, শিল্পীও তো আপনস্থষ্ট আলোখ্যে সৃতিতে তাকে দান করতে উৎস্থক _ 
সে গ্রহণ করতে পারবে কি? 

চৈতন্তনীল জীবন্ধপে বেচে থাকার শিল্প হুল লক্ষণবিশেষ, ক্রিদ্বাবিশেহ। বর্ধব আদিবাসীৰ 
জীবনেও এর দর্শন মেলে । বস্তিবাসীর জীবন এর প্রলাদবকিত। তেমনি বঞ্চিত ভারতববের আধুনিক 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


শিক্ষিত সমাজ; কাহণ, জীবনযাত্রার বিচিত্র উপকরণ আপন হাতে নির্মাণ করার ও আপন চোখে নির্বাচন 
করার শক্তির অব্যবহারে চোখ থাকতেও ভারা অন্ধ, হাত থাকতেও তারা ঠঁটো। 

মাস্থষের অস্থঃকরণে নির্মাতার পদবী গ্রহণের যে সহজ প্রবৃত্তি, হুলিমিত ত্রব্যবাজিতর পরিবেশেই 
তার সমাক্‌ উদ্দীপন ও নিন্নস্থণ সম্ভবপর ৷ শহরের সাধারণ গৃহস্থঘরে তার অভাব । 

ছাত্রদের মানসিক স্ব ও স্থাস্থাবিধানের উদ্দেশে অন্তত বিদ্যালঘওলি স্থনিমিত স্থাপত্যনিদর্শন 
হওয়া। বিশেষ প্ররোঞ্ন 1 উৎকৃষ্ট শিল্পকে নীতিশতক আওড়াতে হ্য় লা? তার লক্গমাত্রই স্বাস্থ্যবিধাঘক, 
শিক্ষাবিধায়ক, নিঃশব্দে অথ অনিবার্ধ বেগেই তা মনোযোগ আবর্ষণ করে। 

যথাদ্থানে লহিবিষ্, যথাবিধ আম্বতনের ও যথোচিত গঠলের শ্রব্যটি, তরুণ মনে কী ভাবে যে 
কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে ব্যাখ্যা করা কঠিন | মস্ত্রবং তার কার্য; নিঃশব্দ সেই মন্ত্রণায় আকাশ 
আলো! ও বাথু আান্থকুলা। নির্ধাত্যর বদ খেয়ালে ব! বিনা! বিবেচনার রচিত বিসদূশ আত্বতনের জালল। 
দরেছে। চক্ষুমান শিশুদেজ কম হস্বপা দেয় লা। লে কী কষ্ট! অষ্টপ্রহর ভাঙা বন্ধে যেন বেহ্র সাধনা 
হচ্ছে। বেঢপ পরিচ্ছদ পরতে হলে বে অন্বন্তি ও অহ্যে, ঘরের মাপে আর দরোজা জানলার মাপে সংগতি 
না থাকলেও লেই অবস্থ।। গঠনকর্মে পূর্বাপর ভাবনার অভাবে, ঘখোপযুক ব্যবস্থার ক্রাটিতে, এমন 
মন্ত্বাবাপও দেখা ঘান্স, সেখানে আলোতে চাবুক মারে, অন্ধকারে ত্রাস সকার করে __ সুথ আর শাস্তির 
ভাব জাগায় লা। 

পরিবেশের ধো পন্গিষিতি গৃহের হুগঠন, এগুলি তো শিক্ষার্থীর নিয়ত সঙ্গী -- এরই 
পুপ্যপ্রভাবে, আপন জীবনকে ও পরিবেশকে সে ছন্দোমদ্ করে তুলবে । ঘখোচিত ছন্দ ও মাত্রা এগুলি 
তরুণনন লহজেই গ্রহণ করে, এজপ পরিচ্ছহ পরিবেশেই তাদের অন্তঃকরণ শ্রন্থ থাকে। অন্তরে বাহিরে 
চিন্তায় চেষ্টায় অঙ্গ প্রতাঙ্গে, ডারসাম্য ও পরিখিতি তাদের প্রয়োজন । পরিদৃশ্ঠমান বিষয় আর সক্রি্ 
বিষদ্বী উভবের ঠিক সস্ধবন্ধনটি ঘটা চাই চেতনার সর্বস্তরে । তবেই পরিবেশের মধ্ো শৃঙ্খলা, পরিমিতি, 
ছন্দ; চিন্তার বধ্যেও সা, মাত, সমতা ॥ গৃহভিত্তির খদুগঠনের প্রয়োজনীয়তা ও সার্থকতা, ঠিকমতো 
ধে উপলব্ধি করেছে চারিত্রিক খদূতার ব! সমতার নূলাও লে নিশ্চিত বুঝেছে। 

ভারতের পদ্গীতে পল্লীতে, বাঙলায় বা বাজস্থানে বা অন্যত্র, শিক্ষার্থীরা আজও দি হায় প্রবুদ্ 
এন আর নির্মল দৃষ্টি নিবে, ঠিকটি দেখা আর ঠিক জিনিসটি তৈরী করার শিক্ষা তারা পাবে) গ্রাম্য 
কুৰোৱের গড়! মুৎপাত্ত বিদ্যালয়ে এনে দেখানো ভালে! । স্থানীয় কারিগরের দাহাহো স্থত! কাটা, কাপড় 
বোনা, কাঠের কাজ, নাটির কাজ প্রভৃতি বিবিধ কারুশিল্পের স্বেচ্ছানুকুল শিক্ষাও দেওয়া! চলে । কোনো 
ঝিনিসটি ঠিক-ঠিক নির্যাদ কারে আর ব্যবহার ক'রে আপন হাতের কাজে ছাত্রের যে গর্ববোধ আর 
আনন্ৰলাত তার ফলে, "চারু শিল্প শেখাবার ব্যবস্থা ব| 'শিল্প-সমবদারির' ক্লাস নাই খারুক, শিল্প যে কী 
সে বোধ সে লাভ করবে। (শিল্প সম্কাবার ক্লাস! বোবাই বাচ্ছে একালেন চিন্তাধারার কী পথ 
অধোগতি ! সত্য সম্বাবার ক্লাস খুললে ক্ষতি কী ছিল!) 

বিশে কালে বিশেষ প্রতিমা আবাহন ক'রে পুজার ব্যবস্থা কর! ভালে! _ স্থানীয় কারিগরদের 
সর্বোত্তম গড়নটি ছাত্রের! বেছে এনে অর্চনা করবে, পুম্পাঞ্তুলি দেবে । 

চারুকলা ও কারুকলার যে ধ্যরা। াজও এদেশে বর্তঘান তার সঙ্গে বিদ্যায়তনগুলির প্রত্যক্ষ 


তৃতীয় সংখ্যা বিস্তায়তনে শিল্পকলা 


বোগলাখনের বহু অবকাশ আছে। শিশুরাই ভাবী সমাজের সামাছিক ; শিন্ছের আবহা ওগ্নায় লালিত 
হওয়াতে শিপ সম্পর্কে তানের ক্ুধাবোধ ও হ্থাদবোপ জস্াবে, শিল্পের হোগা গ্রহীতা তারা হবে। কাক্ষকন্ 
ও শিল্পীদের পক্ষে অরণ্যে বাস হবে লা, সমাজে তাছের কাজেন মূল্য ও মর্ধান৷ থাকবে । দাত! এবং 
গ্রহীতা উভয়েই কৃতার্থ হবে। 

ভারত তাদের বাসন্ৃমি, চোখ খুলে এই ভারতের কপ শুরুপেরা দেখুক? এরই জীবনযাত্রার 
ছন্দে নিজেদের জীবন, নি নি গৃহ তার! গড়ে তুলুক ॥ লে যে হন্দহ, আজও সে অবিকৃত। এদেশে 
পলীবাসী লোকের চলনে ও ব্লনে শালীনতা, লরিধানের বসন দেহবীপান্গ যেন তান। এই দেশে 
যে কোনে ভার- উত্তোলনে বা বহনে, থে কোনো ত্রব্য- দেওস্বায় বা গ্রহণে যে ভঙ্গী সর্বব্যাপক কী এক 
নৃত্যের ছন্দে তা বাধা । লেই ভঙ্গীর দাক্ষিপ্যে ও বাঘরতান্ ছীবংসত্তার পরিস্দুরণ | 

আপন পরিবেশের শৃঙ্খলা, সকল বস্তুর প্রাণনীন্তি এবং তারই মস্ত্রনিবিষ্ট হয়ে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করছে ধারা ভাদেরএ প্রাপনয় গরিমা __ শিশুনের নিরাবরণ দৃষ্টিতে তা উদ্যাসিত হোক । তাদেরই 
মধো নৃতন জাতি নূতন জীবনে জেগে উঠে এদেশীঘ শিল্পকলার অস্থনিহিত সতোর ও সামর্থোর 
ধারণায় ধন্ক হোক। 


স্টেল! ক্রাম্রীশ 


শিশুদের ছবি-অীকা 


শিশুদের ছবি-আকা শিক্ষ। দেওযার প্রছ্থোজন যে আছে, তা সকলেই স্বীকার করবেন। 
কিন্তু এই প্রত্দোরনীয়তা কোন্‌ নিক দিয়ে, এ সন্গদ্ধে যথেষ্ট মতবিরোধের সম্ভাবনা! । আপাতনৃহীতে 
সমন্তা হৃত ছাটিল মলে হয় ব্যাপারটা তত জটিল নত । 

কারণ মূল ছুটি উদ্দেন্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা বার । এক ঘলের উদ্দেশ্, সংঘবদ্ধ জীবন-ফাপলের 
উপবোগী শিক্ষার প্রবর্তন; অপর দলের ইচ্ছে, ব্যকিগত জীবনের পূর্ণ বিকাশের উপযোগী 
শিক্ষা দান! 

অর্থাৎ এক দিকে চেষ্টা চলেছে সামাছিক শিক্ষার, অন্য দিকে মানলিক শিক্ষার । বশী বাহুল্য, 
দু'এর যথাযথ সম্মিলন সকলেই চান। কিন্ত কোন্টা বড় __ মানুষ না সমাজ? বলা বাহলা সমাজ 
এখানে ব্যাপক অর্থে বাবহার কর! হচ্ছে । ধর্ম রাষ্ট্র অর্থ __ এর ধে-কোলো একটাকে কেহ করে সমাজ 
গড়ে ওঠে এবং বাক্কিষাত্রকেই কোনো-না-কোনো সমাদ্ধকে আশ্রন্ব করে বেঁচে থাকতে হয়। ভাই 
লামাপ্রিক শিক্ষা তো চাই! এই ছুই আদর্শের একটাকে প্রধান বলে স্বীকার করে না নিঘ্বে কোনে? 
শিক্ষারই প্রবতনি আবরা করতে পারি না; অন্তত, এ পর্যন্ত পারা যায় নি। 

এর পর আর-একটা কথা৷ বাইরে থেকে কোনো উদ্দেপ্তদূলক শিক্ষা চাপানো যাঘ কি লা এবং 
এইভাবে মাহুবকে শিক্ষিত কর! শিক্ষার আদর্শ হতে পারে কি লা বা মাহুবের মানসিক বিকাশের সুযোগ 
দেওয়াই শিক্ষার আদর্শ কি না __ সেটা আগে ভেবে ঠিক করে নিতে হবে । এখানেও শিক্ষাত্রতীকে 
ঠিক করে নিতে হবে তিনি কোন্টা বিশ্বাস করেন। খারা বিশ্বাস কবেন ম্যহুষের পূর্ণ পর্দিপাতি তার 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


মানসিক বিকাশের মধ্যে, ভারা সকলেই মাহবযের সহজাত মনোবৃত্তি ও তার অহুহৃতি মাজিত ক'রে 
ভোলাকে শিক্ষার বিশেষ উন্দেশ্ ব'লে স্বীকার করেন। অর্থাৎ বাইরে-থেকে-মুখস্থ-করানো উদ্দেশ্বমূলক 
শিক্ষাতে বে বিশেষ লাভ হস্ত তা তার! বিশ্বাস করেন না। এবং যেটুকু লাভ হয় তার ঘংসামাস্ত মূলাকে 
তারা শ্রার্থ উপেক্ষা করেছেন। দলবন্ধভাবে একট! বিশেষ প্রণালীর সাহাব্যে শিক্ষাদানের চেষ্টাও 
এরা স্বীকার করেন লা। কারণ এরা মনে করেল উদ্বেশ্যূলক দলবদ্ধ এক ছ'খচের শিক্ষার মধ্যে 
মানুষের পূর্ণ বিকাশ হতে পানে না। 

ধারা ব্যক্তিত্বকে প্রধান করে দেখছেন, তারাই শিল্প সাহিত্য সংগীত নৃত্য এবং নানা 
কারুকলাকে শিক্ষার বিশেধ প্রছোদনীয় অঙ্গ বলে স্বীকার করেছেন এবং শিক্ষাকে কাহ্বী করতে ছলে 
শৈশব থেকেই হে শিক্ষা শুরু হওয়া! প্রয়োজন এ সম্বন্ধে একমত হ'য়েছেন। শিশুর সহজাত মনের 
বিকাশ যাতে বিচিত্র পথে বিনা বাধার সম্ভব হতে পাবে তার জন্যই শিল্পকলাকে তৃগোল-দ্যামিতি- 
গণিতের মতোই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনে বরা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্বমূলক শিক্ষান্য শিল্পকলার এতটা 
মূলা নেই । আাধুনিককালে আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিকল! সংগীত নৃত্য বিশেষ মূল্য পার। প্রথম 
ববীশ্রনাথ, তারপর ইউরোপীয় আধুনিকতম শিক্ষাত্রতীদের এবং এদেশের মনম্তত্ববিদ্দের প্রভাবে এদেশে 
ছোটদের শিক্ষার নাচ গান ছবি-খ্বাকা স্থান পেয়েছে। 

আজকের আমর! যে ছোটদের ছবি-স্বাকা শেখাতে চাইছি, নাচ গান অভিনয় করবার 
স্থযোগ নিচ্ছি, সেসব কিসের জন্ত __ সেটা প্রথমে আমাদের ঠিক করে নেওয়। দরকার । 

একটা সংঘবন্ধ লবাজ্জ গড়ে তুলতে হলে এইচ. জি. ওয়েল্সের নতো অনেকেই হত বলবেন, 
ছবি-ম্বাকা শেখানে। নাচ-গান করানো এক রকমের রিক্রিয়েশন ; হকি, ছুটবল খেলার মতো 
এগুলিও এক-এক রকমের খেলা । খারা শিশুমনের ধবর রাখেন তারা শিশুমন বোঝ্তবার জন্য এসব 
এক-এক রকমের উপাদান ব'লে বনে কমন । শৈশবের শিক্ষা তার মনের পূর্ণ বিকাশের সহায় বলেই 
ছবি-ঘ্বাকা নাচ-গান করা দরকার অর্থাৎ এর প্রযোছন সংস্কৃতির দিক দিয়ে। 

বনস্যববিদ্‌ আর শিক্ষান্রতী দু'জনেই বিশ্বাস করেন যে মান্গবের শিক্ষাটা ফোলআনা বাইরে 
থেকে চালিয়ে নেওয়া! বায় না? প্রত্যেকের প্রকাশ করার কিছু-না-কিছু আছে, এবং প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব 
প্রকাশিত হবার সুযোগ যাতে ঘটে, সেইজস্তেই শিক্ষায় স্থান হ'য়েছে শিল্পকলার) 

কাজেই আক্ষকের দিনে ধারা ছোটদের ছবি-আাকা শেখাতে চান, তাদের এ কথা মেনে নিতে 
হবে থে এ জিনিস দরকার মনের দিক নিছে ॥ তাই যাতে মনের বিকাশ হতে পারে তেমনি করেই 
শিক্ষার ব্যবস্থা করা কর্তব্য ॥ ছবি-স্রাকা শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ __ এপালকার শিক্ষাপন্ধতি এ আদর্শে ই 
ইতস্জি করা আবশ্যক ॥ এখন, যে-কোনো বিষহেই শিশুদের শিক্ষা দেওঘা হোক্‌ তা পস্ধতে তৈরি করার 
আগে এই করটি কথা বিশেষভাবে মলে রাখা দরকার বে, ছোট বয়সে প্রথমত ছোটদের মনকে একটা 
বিশেহ দিকে জোর করে চালিত করবার চেষ্টা করা সংগত নয়। কারণ ছোটদের মন বিশেষজ্ঞের মতো 
বিশেষ-একটি বিষত্র সিয়ে গবেধণা! করে না। আর শাহ্থবের স্বভাবও বিশেষজ্ঞের মতে! নয়। স্থিতীয়ত, 
কাজ ও শরকাক্ছের মধ্যে জোর করে একটা পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত ল্ধ এবং অস্বাভাবিক 
উপায়ে ছোটদের মলকে বিজ্রেধণধর্নী করে তোলার চেষ্টা না করাই ভাল! 








কুটির । লিনোকাট। শিল্পী দেবজ্যোতি কংসকার, বরস এগারো" 





আরতি। লিনোকাট পিলী বেলাব, বস এগারো! 
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তৃতীয় সংখ্যা শিশুদের ছবি-জাকা! 


শৈশবের সীমানা নিযে আধুনিক হনন্তক্বিদ্গণ নানা বিচার করেছেন, কিন্তু ঠিক বয়স 
হিলাবে লীনান। ঠিক হলেও সব সমত্ব তা ঠিক থাকে নি। তবে একটা বিষয় ঠিক আছে যে, যতদিন 
পর্যন্ত ইম্প্রেশন্টাই প্রধান, ততদিন পর্থস্ত শৈশব বতমান; যখন থেকে ইম্প্রেশনের পর্থিবতে 
অবঙারচেশন্‌ শুরু হয় অর্থাৎ মন ঘখন বিগ্লোবণ করতে শুরু করে, তখন থেকেই ছোটদের বড় বল ধরা 
বেতে পারে। যে বগ্ধসে ইম্প্রেশন্টাই প্রধান সে বন্ধসে ছেলেদের শেখাবা্ কিছু নেই, কেবল ইম্প্রেশন্‌ 
পাবার স্ববোগ্‌ দেওাই হল শিক্ষকের কাজ! কোনো। বিশেষ শব্থ, কোনো বিশেষ গতি, কোনে! বিশেষ 
প্ং ছোটদের মনে বখন একটা ইম্প্রেশন্‌ দেয় তগলই তারা সেই শব্দ সেই রং বা সেই গতিকে 
চেনে । এ সময়ে ছোটদের নন বিশ্বস্নে পূর্ণ, কৌতুহল এপনও প্রধান নহব । 

স্থির ও চঞ্চল পদার্থের চেয়ে গতিম!ন চঞ্চল ড্রবাই ছোটদের মনকে আকর্ষণ কবে বেশি। 
ছোট ছেলে ঘন হাতি দেখে তখন দে হাতির শুড় নাড়া লেগ নাড়াই লক্ষ্য করে থাকে। 
বংএর বেলায়ও এই বৃকম, লেখাপড়ার ক্ষেঞ্রেও একই কথ!। কাজেই ছোটদের ছবিতে হব নকলের 
কোনো চেষ্টাই নে দেখ ধাবে না, তা বলাই বাহুল৷ । আর ছোটবেলাদু ধখন ছেলেদের কাছে সবকিছুই 
বিশ্বদধের বস্তু তখন অশৈর্ঘ শিক্ষক বদি তাদের বিশ্লেষণ করতে শেগাতে চান, তবে সে চেষ্টা বার্থ হবাপই 
মন্ডাবনা। অন্তত ব্যর্থ ন! হলেও লাভের চেয়ে লোকদান বেশি । অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখ! দায় নে, এই 
বুকম শেখাবার চেইার ছোটদের সহম্ব ইচ্ছা নই হত ও তাদের বিস্ষণ বিদ্যার চাপে পিই হন্ব। কিঞ যদি 
সহজ্জ ও অন্থকূল পাৰিপাশ্িক তৈরি করতে পার। যার, ধদি বিজ্ঞ শিক্ষক বৈদ্ানিক দৃস্মতাত্র সঙ্গে 
পাৰৃম্ণেক্টি5 মডেল ভগ্থিং শেখাবার চেষ্টা ন। করেন, তা হলে ছোট ছেলেমেয়ের! অবলীগা ক্রমে 
একে ধাবে __ কেউ রেলগাড়ি, কেউ জাহাছ, কেউ হাটকোটপ্। ছড়িহাতে লাহেব, ইলেকটি ক 
লাম্পশোস্ট, মোটপ্ুগা়ি, আরও কত কী। 

লেইলব ছবি দেখে পাকা চোখে মনে হবে, ভুল শুধরে দেওয়| দব্কার, জালিয়ে দেওয়া 
দরকার __ গাড়িন চারটে চাক! এক সঙ্গে দেখা বাহ না, ছোটরগাড়ির আলোট| অত বড় হয় লা, বাসদের 
মুখের রং লাল নদ । 

আমর| দকলেই আলি নে, গাড়ির চারটে চাকা এক সঙ্গে দেখা হায় না, আমরা শাবানের 
বিশ্গেধণবুদ্ধির বলে এট! গেনেছি। কিন্তু আামাদের ইম্প্রেশন্‌ আছে চারটে চাকার, ছোটগা 
দেই ইম্প্রেশন্‌ নির্ষে প্রকাশ করেছে ছবিতে । এরূপ ক্ষেতে তাকে কুল বল ঘার কেমন করে? 
কাছেই শিক্ষক এ লব ক্ষেত্রে তেমন কিছু করতে পারেন না৷ তবে কি শিক্ষকদের কবনীঘ কিছুই নেই? 

আছে বই কি, বীতিমতো। কাজ আছে। শিক্ষকের কাছ হল এই যে, তিনি কেবলই 
চেষ্ট) করবেন নানাভাবে ছেলেদের মনের বিন্দ্র জাগিষে বাধতে, নতুন নতুন উম্প্রেশন্‌ 
দিয়ে। যে ছেলে গাড়ি একেছে লে ছেলের মনে গাড়ির লব দিকের ইৰ্প্রেশন্‌ ঘদি না পড়ে 
থাকে শিক্ষক তাকে ত! মনে কিরে দিতে পারেন। ফলে দেখ! ঘাবে, ছেলে চট্টপট্‌ থলে কতে 
পারছে কতক জিনিস, কতক জিনিস ভার মনে আসছে না। ধা তার বলে নেই তা তাকে দেপিঘে 
দিতে হবে। তা হলেই তার ঘণেষ্ট শিক্ষালাভ হল। ধার! ছোটদের ছবি-আক। শিখিদ্বেছেন, তা 
লক্ষা করেছেন যে, যতদিন ছোটহা ইম্প্রেশন্‌ নিষে চলে ততদিন তাদের কান্দে কোলে! দন্দেষ্ 
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খাকে না। ভাল হচ্ছে কি মন্দ হচ্ছে, ঠিক হচ্ছে কি তুল হচ্ছে, এ প্রশ্ন নিয়ে তারা চিন্তা করে না। 
তারপর একদিন আপে, যখন ছোট ছেলে ড্রইং খাতা নিছে শিক্ষকের কাছে এসে বলে, ঠিক হচ্ছে না, 
দেখিছে দিন কী করে করব॥ ছেলেরা ঘেদিন এই প্রশ্ন করবে সেদিন বুঝতে হবে, ছোট ছেলে 
তার বিশ্বয়ের দৃরী হারাতে শুষ্ক করেছে, মনে তার কৌতুহল বড় হয়ে উঠেছে, তার বিল্লেবপবুদ্ধি 
জেগেছে। এইবার লে বড় হয়েছে, তার বিস্া-নর্জনের কাল শুরু হল। এখন তাকে কপি করানো 
পার্স্পেক্টিভ শেখানো ইত্যাদির সময়! কিন্ত আগর্ণ শিক্ষা হবে তখনই, যখন শিক্ষক ছোট বন্ধদের 
বিশ্বন্ককে বিগ্রাদালের মধ্য দিয়েও বাচিয়ে রাখতে পারবেন | কারণ বিশ্বরের ভাব বতকাল প্স্ত 
থাকবে, ততকাল আত্মগ্রকাশের ইচ্ছা সৃষ্টি করার চেষ্টা বন্ধ হবে না। বুদ্ধির ক্ষেত্রে এই আদল 
স্বীকৃত হলে কার্যক্ষেত্রে এভাবে কাজের চেষ্টা দৈবাংই দেখা বায়) এ দেশের দুলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
এর কারণ অতিরিঞ তাড়। _- প্রত্রেস রিপোর্ট, পরীক্ষা, প্রতিযোগিতা ইত্যাদি । আদর্শ শিক্ষার জন 
নে পরিমাণে অবকাশ .ও ধৈর্ধের দরকার, প্রয়োজনের ভাড়ায় কোনো সমাদ্রই সে এবকাশ দিতে 
পাবে না। তাই আধুনিককালে যে কম্বছন আদর্শবাদী সংস্কারক শিক্ষা-সংস্কারের চেষ্টা করেছেন, 
তারা সমাজের সহযোগিতা বড়-একটা পান নি) এইজন্তই শিক্ষাকে সফল করা এত আঘাসদাধা। 


ভ্বিনোদবিছারী মুখোপাধ্যায় 





ব্নপ্খ ॥ লিনে(কাট । শিল্পী প্রহ্ভিতকুমার রাস, বল বারো 
৯. 


প্রসন্নকুষার ঠাকুর 


১৮০৩-১৮৬৮ 
ঞযোগেশচন্দ্র বাগল 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম সতত বৎসরের মধ্যে প্রদৱকূনার ঠাকুসের জীবিতকাণ। এই সত্তর 
বঙ্গঞ্জে ভারতবর্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। ঘটে, এবং ইহাত কলে ইংত্রেজ ও ভারতবালী উভৎ্রের ভিতরকার 
সম্পর্ক অনেকটা নির্দিষ্ট হইস্থা যায়। এই শতকের প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় প্বদেশবাসীকে 
খৃদংস্কৃত করিয়া বিদেশীর সঙ্গে বোঝাপড়া কৰিতে ন ঘলর হন । তিনি শ্বীদ্ধ জ্ঞান বৃদ্ধি অভিজ্ঞতা এই কাযে 
নিগ্বোদ্িত করিলেন। যাহাব্| রামমোহনের কার্ধে সহাদ্বত! করেন ডাহাদের মধ্যে প্রসন্রকুমাত্র ঠাকুর 
ছিলেন অস্ততম। সামমোহনের কথা বলিতে গিল্রা অনেকে তাহার সঙ্গী বা সহকর্মীদের বিধ আলোচনা 
করিতে ভুলিয। যান, কিন্ত রামসোহনের দীবন-দর্শন সমাক হৃদবঙ্গম করিতে হইলে ইহাদের বিষদ্র ও 
আমাদের ক্ান। আবশ্যক । রাষমোহনেত্ যন প্রৌঢাবস্থ। প্রদত্রকুঘার তপন সূবক ৷ তিনি ধূবস্বনোচিত 
আগ্রহ ও তৎপরতান সহিত রামমোহনের সমাঙ্রকল্যাপকস্ব প্রতিটি কার্ধে সহায়ক হটরাছিলেন। আবার 
বামমোহনের আবদ্ধ কিন্তু অলমাপ্ত কোন কোন কার্ধের সম্পাদন ব্যাপারে প্রদপ্কুার নিজেকে লিপ্ত 
করিদ্বাচিলেন। সমাজ-সংস্কানেও তাহার ঘনিষ্ যোগ ছিল। 

অপচ, প্রসব্কূমার যে পরিবারের সম্ভান তাহারা ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল ৷ গোপীমোহন 
দপনাব্্ণ ঠাকুবের আাব্মস্ব ; ধনৈশ্বর্ে। প্রভাব-প্রতিপত্তিতে কলিকাত! সমাক্ছে একক বলিলেও চলে। 
হিল কলেক্ের দুই জল মায় গবর্নদর__ বঙমানের মহারাহ্ধা তে্ছটন্্ এবং কলিকাতাব গোপীমোহন ঠাঙুর। 
ধাহার। লঞ্ধারপ্রিদতার জু স্থামমোহনকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে ইহা হইতে দূরে বাপিতে 
চাহিদ্বা ছিলেন, ডাহাদেশ নখে গোপীমোহনও ছিলেন। এহেন গ্োপীঘেহলের কনিঠ পুত্র প্রসল্পকুমার 
ঠাকুর। প্রসন্রকুঘার শৈশবে স্বগৃহে অক্কবজ্জান লাভ করিয়। শেরবোন্োব স্থলে ডতি হন। এপানে 
কিছুকাল অধাশ্বন করিধা সপ্তপ্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে (২* স্বাহ্ুঘারী, ১৮১৭) প্রবেশ কহেন। হিন্দু 
কলেছের প্রথম দলের ছাত্রদের মধ্যে তানা্টাদ চক্রবর্তী এবং শিবচন্দর ঠাকুশের নাম উল্লেগযোগ। ৷ 
তারাচাদ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত*ব্রান্ষলমান্দের প্রথম দম্পাদক, শিবচন্দ সেদগের এককন প্রলিক্ক ইংরেশী- 
নবিশ॥ আদি ত্রাক্জদমদ্দের সভ্য এবং হবি দেবেঙ্ুনাথ ঠাকুরের প্রীতিভাঙ্গন দ্বিতীঘ দেবেশ্রনাথ 
ঠাকুর তাহারই পুত্র ॥ 

ধনীর দুলাল হইঘ্রাও প্রসন্নক্মার সমান্রলেবাদ যৌবনেই আত্মনিত্োগ বরেন। আর এ কার্ষে 
নি পরিবার হইতে যেমন, রামমোহন রায়ের নিকট হইতেও তেমনি অনুপ্রেরণা পান। ১৮২৩ লনে 
সংবাদপত্রের স্থাধীনত। হরণের অন্ত. একটি বিধি রচিত হত । সে সময়ে স্থপ্রিম কোট অছুমতি দিলে 
সরকারী বিধিগুলি কাধকরী হইত। এই বিধিটি যখন স্থপ্রিম কোর্টের বিবেচলাধীল ছিল সেই সমন 
প্রস্তাবিত আইনটির বিরুদ্ধে একখানি আবেধন-পত্র সেধানে প্রেরিত হইল । রামমোহন, রাম্ম ও 
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দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে প্রসপ্রকূমারও ইহাতে স্বাক্ষর করিদ্বাছিলেন। বামমোহনেন সঙ্গে প্রসতকুমারের 
এই যে দংযোগ আরস্ত হইল, ১৮৩* সনের নবেম্বর মালে তাহার তারত-ত্যাগ পর্যস্ত তাহা উত্তরোৱর 
বর্ধিত হইতে দেখি । এ বিধহ্ব একটু পরেই বিশদভাবে বলিব। এখানে এমন একটি বিষয়ের কথা বলা 
হইবে যাহার সঙ্গে নানা! কারণে রামমোহন প্রত্যক্ষভাবে ঘোগ দেওয়া সমীচীন বোধ করেন নাই, অথচ 
বাহার প্রতি তাহার আন্তরিক সহাহ্ভৃতি থাকা! আদৌ অসম্ভব ছিল না। ইহার উদ্দেন্ত এবং ইহার সঙ্গে 
দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং প্রস্কুসার ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় এই বিশ্বাস আরও দৃঢ় হইতেছে! 
শল্কুমারের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে প্রথমেই আমাদের কিছু জানিদ্া! রাধা আবশ্তক। 
পারিবারিক জীবন 

প্রস্ত্রকুদার বাখকো যে উইল করিছা যান তাহার আর্স্তেই তিনি নিজের পারিবারিক জীবনের 
কথ) এই মৰ্মে বলিয্নাছেন_ 

“আমি গোসীদোহুন ঠাকুরের ছদ্ব পুত্রের মধ্যে একজন। বাংলা ১২২৫ সালে (ইং ১৮১৮) 
গোপীমোহনের মৃত্যু হছ। মৃত্যুকালে তিনি পৈত্রিক এবং দ্বোপার্জিত বিশ্ব ভূসম্পত্তি হবাখিত্বা হান। 
তখন তাহার ছদ্ব পুত্র ্বীবিত-- গু্াকুষার ঠাকুর, চশ্বকুমার ঠাকুর, নন্দকুমার ঠাকুর, কালীকুমার ঠাকুর, 
হবকুমার ঠাকুর এবং আমি নিস্দে। পিতার সৃত্ার অম্লকাল পরে সু্ধাযকুমার গত হন এবং উইল দা 
তাহার লিঙ্গ অংশ প্রাধই আরাতাদের দিদা যান। হধ্যফুনারের স্বতুযুর পর আমার মাতৃদেবীও পরলোকগমন 
কবেন এবং তাহার স্বীদন ও ভরণপোষণের দন্ত পিতার উইলে প্রদণ্ত যাবতীয় বিঘ্বই আমন্রা পাই । 
ইহার পরে এই যৌথ পরিবারকে অহিক্ষেনের বাব্সাহ্ে এবং মেসাস” আলেকজাওডার এণ্ড কোম্পানী ও 
দেসালব্যারোটো এণ্ড লন্দের সঙ্গে মোকন্দমার দিস্কান্তের ফলে বিশ্ব ক্ষতি স্বীকার করিতে হদ। আনব! 
ভদ্বানক কৰ গণগ্রন্ত হইয়া পড়ি । উক্ত মোকদ্দৰাওলি পিতার আমলেই আরন্ধ হ়। ১২৩৪ সালের 
১৬ই আঘাঢ (২৯শে জুন ১৮২৭) আমরা পাচ ভ্রাত। মিলিষা ঘাবতীঘ্র সম্পতি নিজেদের মধ্যে ভাগ- 
বাটোরারা করিঘা লই। খণের ভারও প্রত্যেকে অংশত: গ্রহণ করি। সম্পত্তি বিভাগ সম্পর্কিত দলিলপত্র 
বাংলা ভাবা লিখিত হই! যথারীতি রেজেষ্টা কর! হয় ॥ সম্পত্তি রক্ষা, খাওছা-দ1ওয়া, পুজ্চনা_ 
প্রত্যেকটি ব্যাপারেই সম্পত্তি বিভাগের দিন হইতে আছি আমার ভাতাদের হইতে স্বতঙ্গ। আনার অংশে 
যে পরিমাণ সম্পতি, কণের বোকাও প্রায় সেই পন্থিঘাপ ছিল । কিন্তু স্বীদ্ব পরিশ্রম, ব্/যবসারে সাফল্য, 
এবং বিশেষ ভাবে শদর নেওস্রানী আদালতে ব্যবহারজ্ীবের কার্ধা ও সরকারী ওকালতি দ্বারা 
সমুদ্র খণ আমি শোধ করিতে সমর্থ হই । পৈতৃক সম্পত্তির অংশ বাদে আমি বিস্তর ভুলস্পত্তি ক্র 
করিদ্বাছি। এ সকলের বাংসর্িক আম আড়াই লক্ষ টাকাত্ব অদিক । আর ক্রমশ: বাঁড়িতেছে।” 

প্রদরহুমারের পাবিবারিক দীবন সম্বন্ধে আমর! ক্রমে আয়ও অনেক কব! জানিতে পারিব। 
এখন বিভিন্ন ক্জনহিতকর কাধের সঙ্গে তাহার যোগাযোগের কথা বলিতেছি। 

গৌড়ীয় সমাজ 

বাংলাদেশে বাঙালীদের মধ্যে সমাজোর্রতিকলে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রথম নিদর্শন-স্বকূপ 'গৌড়ীয় 

সমাজে'র উল্লেখ করিতে হয়। বাভালীদের মধ্যে আস্মমস্বানবোধ এবং গণ-চেতনার থে ঘীরে ঘ্বীরে 





তৃতীয় সংখা প্রসন্তরকুমার ঠাকুর 


উন্মেষ হইতেছিল তাহার প্রমাণ গত শতান্বীন প্রথম পাদে আরক্ক এই প্রতিষ্ঠানটির দণ্যে প্রাপ্ত হই । 
গৌড়ীছ সমাজ প্রতি্ঠাকলে একখানি অহ্ষ্ঠান-পত্র রচিত হয়। ইহা পুস্তিকাকানে সুত্রিত হইয়াছিল। 
এই পুস্তিকার একটি ইংরেজী অনুবাদ, পাওয়া গিঘ্াছে। ইহা পাঠে জালা ঘান, স্বীয় শাঙগ্রন্থ এবং 
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সক্বদ্ধে অজ্ঞতা হেতু প্রতি পদে এদেশবাসীদের বিপদ্্রস্ত হইতে হইতেছে, 
মিশননীদের অপপ্রচার তাহাদিগকে স্বদেশে ও বিষেশে হের প্রতিপহ্থ করিতেছে । এই সকল বিপদ 
হইতে আব্ুরক্ষা, এবং বিভিন্ন বিধে উন্নতির জনই গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা । প্রদমতঃ লাহিতা ও 
বিজ্ঞান বিষয়েই লমাও কার্য আর্ত করিবেন স্থির হয ॥ কারণ সাহিত্যের ভিতর দিগ্াই দ্রুত জ্রাতীয় 
উ্রতি ও জাগধণ সম্ভব । সংস্কৃত, আরবি, ফারনি, ইংবেঞি, প্রাচীন বাংল! সাহিত্য এসবের কোনটিই 
আশু ফলপ্রদ হইবে না। আধুনিক বাংলাদ্ নৃতন মৌলিক গ্রন্থ রচনা এবং অল্তান্ত ভাষা হতে জ্ঞোনগ 
বিষদাদির অহথুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশ উদ্দেন্ত সিদ্ধির পক্ষে একান্ত প্র্নোদ্দনীঘ । হৃতরাং এই উদ্দেশে ঝান্দর 
আর কর্িবাব্র বিষ গৌড়ীয় জনান্দেন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠান-পত্রপানিতে বধিশেনভাবে চিন্তা কপিষ্থাছেন। 
প্রন্টানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রামাণিক পাস্বগ্রশ্বলকল প্রকাশ করাও সমাহ্র কর্তবা মৰে গশ। 
কারিণেন। 

অহঠান-পত্রে গৌড়ীন্ঘ সমাজ পরিচালনার অন্ত করেকটি নিমের ও উল্লেখ পাইতেছি। উহাতে 
উক্ত উদ্দেস্টগুলি কাণে পরিণত কথার উপায় বল! হইদ্বাছে। পুস্তক-পুস্থিকা প্রকাশ, খ্রস্থাগার প্রতিষ্ঠা, 
সমাদ্রবিদি-বিগহিত কাখে বাদাদান প্রভৃতি বিযয় সম্পর্কে নিগ্রমাবলী বুচিত। সমাজ স্থাপনোছেশ্তে 
দুইটি প্রান্তিক সত! হইবার পত্র নেতৃবর্গ ১৮২৩ সনের ২৩শে মার্চ হিন্দু কলেজ হলে একটি সাদাহণ 
দাদ সম্মিলিত হন। গৌড়ীদ মান প্রকুতপ্রন্ত/বে এই দিবসেই প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার সম্পাদক 
হইলেন বামকমল দেন এবং প্রদগ্রস্থঘার ঠাকুর। কার্ধনির্বাহক সমিতি বা অধ্যক্ষ-সভার় ছিলেন 
লাছলিমোহন ঠাহ, সাণাৰাধব বন্ধোপাদ্যাস্থ, কাসকান্ত ঘোবাল, চন্রকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যা, দ্বাব্রকানাখ ঠাকুর, বামজ্রয় তর্কালকার, রাধাকাস্থ দেব, তারিবীচরণ মিত্র এবং কাশীনাধ 
মর্িক। 

ব্যাপকতর উদ্দেস্ত লইগ! প্রতিষ্ঠিত হইলে ও, গৌড়ীয় লমা্ ঘেভাবে কাধ আবম করেন 
তাহাতে আমর ইহাকে প্রথম সাহিত/-দড়াও বলিতে পাঁরি। ইছানীং যেমন কোন কোন দাহিত্য- 
সহার অধিবেশন ইহার এক-একঞ্ন নড়ে ৰাটীতে অহুষ্ঠিভ,হহ, গৌ়ীহ সমান্দের বেনাস্ও দেখিতেছি 
এইরূপ নীতি ছিল। কৈলাসের ঘোষাল-ভবনে এবং শাধুরিঘাঘাটার ঠাক্কুর-বাটীতে ইহার অধিবেশন 
হইস্বাছিল প্রমাণ আছে। গৌড়ীস্গ লমাজ কতৃক কাশীকান্ত ঘোষালের 'ব)বহার মুকুপু' নামক বাংল। 
পুহ্তক প্রকাশের কথা হস্ব। 

গৌড়ীয় সমাজ অধিক দিন স্থান হয নাই, কিন্তু প্রতিষ্ঠা অন্্কাল মধ্যেই ইহ! বেশ সুনাম 
অর্গন করিখ|ছিল। ইহার মো যুবক প্রলহক্ষারেরও যে বিশেষ রুতিত্ব ছিল তাহাতে লন্দেহ নাই। 
গৌড়ীদ সমান প্রতিষ্ঠার পর হইতে কলিকাতার বিভিন্ন মৃত্রাযস্ত্রে বঙ্গভাষাস় অহুবাদ-গ্রস্থ এবং বঙ্গাক্ষরে 
স্পেস এ, কী 
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১৬৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা 


মূল সংস্কৃত প্রামাণিক শাস্বশ্রন্বাদি প্রকাশের আছোছছন চলে। ইহার মূলে এই সমাজের বিশেষ প্রেরণা 
নুহিষ্বাছে স্বীকার করিতে হইবে। স্বদেশীন্ ভাব! ও সংস্কৃতির প্রতি এই সদন্বকার কৃতবিষ্ণ সমাত্রের 
আ্বয্িক প্রীতির নিদর্শন বহ মিলে। হিন্দু কলেছের প্রথম দলের ছাত্র ইংরেজিনবীশ প্রসঃকুষারও থে 
ইহার ব/তিক্রম ছিলেন না তাহা আমরা এতক্ষণে জানিতে পারিলাষ ॥* 


বাজ! রামমোহন রায়ের সহিত সংঅরব 

গৌড়ীয় সমাজের প্রসঙ্গ হইতে ব্রামঘোহন রাঘ্রের সহিত প্রসর্কুমারের সংশ্রবের কথ।দ আম 
আদিতেছি। গৌড়ীদ সমাজ কতঙ্ছিন স্থাস্ঠী হইঘ্বাছিল, বা ইহানু কাৰ্যকলাপ ক্রমে [কস্কপ দাড়াইঘ।ছিল 
সে সন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় লা। তবে এই সমছ্ছে প্রসপ্রকুমাত্র ব্ামমোহন হ্ান্বের সঙ্গে যুক্ত 
হইন্রা পড়েন, একটি বাংপারে আমরা তাহা জানিঘ্াছি। একটু পূর্বে সংবাদপত্রের স্বাদীনতা হরণের 
বিকদ্ধে সুপ্রিন কোর্টে আবেদন প্রেরণের কথা বলা হইয়াছে। ইহা ১৮৯৪ সনের ১ল। এপ্রিল পেশ কর। 
হর এবং ইহাতে স্থাক্ষর করেন যথাক্রমে চন্রকুমার ঠাকুর, হ্থারকানাথ ঠাকুর, রামমোহন রায়, ছুরচন্দ্ 
ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দোপাধ্যায় এবং প্রসতরকুৰার ঠাক্ুর। প্রথম স্াক্ষরকারী প্রাস্রকূমারের মধামা গ্রজ | 

নংবাদপদ্ধ প্রকাশ ও পণিচালনেও প্রদন্রকুষারকে রামমোহনের সঙ্গীন্কপে দেখিতে পাই। 
১৮২৯ সনে ৫ই মে ইংবেক্সী সাপ্তাহিক “বেঙ্গল হেরাচ্ড' এবং তাহার বাংল! 'বঙ্গদূত' প্রকাশিত হইল। 
হিন্দী ও উদ্দু সংস্করণও প্রকাশিত হইবার কথ! ছিল। এই পত্তিকদমররির স্বত্বাদিকাদীদের মাগো 
রামছে।হন রান, হ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতি সঙ্গে প্রসপ্রকূমারও ছিলেন। 

রামমোহন ১৮২৮ সনের ২*শে আগন্ট ব্রান্মসমাজ স্থাপন করেন। চিৎপুএ রোডের উপর 
নূতন গৃহ নিদিত হইলে ১৮৩০, ২৩ জাহ্যরী দিবসে ত্রাঙ্মলমাজ সেপানে স্থানাস্তবিড হুদ | ১৮৩০ সনের 
৮ই জাহছারী প্রসন্কুমার আ্রাক্ষলমাদের একছন ট্রাস্টি নিঘুক্ত হন। দীর্ঘকাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া 
১৮৪৭ সনে মহধি দেবেন্নাথ ঠাকুন্স এবং ব্বামমোহনের কনিষ্ট পুত্র বমাপ্রলাদ রাগের অনুকূলে 
তিনি পদত্যাগ করেন। 

এই সমস্বকার আর একটি আন্দোলনেও প্রসন্গকূমার রাদমোহন রায়ের সহযোগী ছন। এ দেশে 
ইউরোপীর সাধারণের স্থায়ী বসবাস এবং স্বাধীন বাবদা-বাণিজোর প্রতিকূল অনেক নিদ্দ-কান্ধন ছিল। 
পরবর্তী সনন্দে এসকল বাধা-নিষেধ বিদৃত্বিত হইয়া যাহাতে তাহার! লাধানূপ নাগরিকের যাবতীদ্ স্থবিদা 
ভে।গ কৰিতে পান্থ লে উদ্দেশ্যে ১৮২৯ সনে লংবাদপত্রে এবং লভা-সমিতিতে আলোচন! শুরু হয । 
এই বহন ১৭ই ভিপেশ্বর ও উদ্দেশ্যে কলিকাতা টাউন হলে এক পাধানণ সভার অধিবেশন হইল । 
প্রগতিশীল ভারতবালীছের পক্ষে রামমোহন বাদ, হ্বারুকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নরুমার ঠাক্কুর প্রভৃতি ইহাতে 
দোগদান করেন। এ আন্দোলন এ সময় ইংরেছীতে ০০198540951 আন্দোলন নানে অভিহিতহু্। 
এদেশে ইউরোগীহদের স্থায়ী ভাবে বপবালের বিরুদ্ধ দলও বাঙালী প্রধানদের মধ্যে ছিলেন। কিন্ত 
রামমোহন প্রদুখ প্রগতিপন্থীরা এ আন্দোলনকে এই কারণে সমর্থন করেন যে, এ দেশে স্বায়ী বদতি 

৯ খল সমাজ” সম্পর্কে বিদ্ধ কিছু তথা বতরদেরানাখ বন্যোপাধ্যার কর্তৃক প্রধানত: পাচার নপব হইতে 

সংকলিত "লংবাদপত্রে নেকালের কথা” প্রথম খণ্ডে ( পৃ ৯-১০) গাওয়া যাইবে | 


তৃতীয় সংখ্যা প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৬৯ 


স্থাপনের ফলে কৃখি শিল্প ব।ণিঞ্জা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ইউরোপীয়ের! লিপ্ত নিজ মূলধন বিদ্যা বুদ্ধি অভিজ্ঞতা 
সবই নিয়োছ্িত করিবেন। ভারতবাসীরা ইহা হারা সবিশেহ উপকৃত হুইবে । আর এনন একদিনও 
আসা অমন্তব নস বপন এদেসীত্ব ইউরোপীয়েরা ভারতবাদীদের লক্গে সম্মিলিত ভাবে ইংরেজ শাসকদের 
নিকট হইতে রাষ্্রীয শ্বাধীনতাও দাবি করিবেন। পরবর্তীকালে বার বানু শাসন:নীতি পরিবর্তনের ফলে 
এরূপ সম্ভাবনা দেখ! দেগ্গ নাই । উক্ত সভার এদেশে ইউরোপীবদের স্বাদীন বাবলা-বাণিছ্্ পরিচালন 
সম্পর্কে পার্লামেন্টে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণের প্রস্তাব হুয়॥ দ্বারকানাথ ঠাকুর এবং কয়েকজন 
ইউরোগীয়ের সঙ্গে প্রদশ্রকুমারের উপর এই আবেদনপত্র রচনার ভার পড়িয়াছিল।? 

সতীদাহের বিরোধী আন্দোলনেও প্রলন্নকুমাহ সামমোহনের সহকনী ছিলেন। এই উদ্দেস্তে 
ধে-সব প্রচেষ্টা আরস্ত হয তাহার প্রান্ত সকলের সধোই প্রসহকৃমার যুক্ত হইদ্ন। পড়েন! ১৮২৯ সনের 
৪ঠা ডিসেম্বর বড়লাট ল$ উইলির়ম বেটিক্ক আইন ছারা সহমবণ প্রথা নিষিদ্ধ কবিঘা দেন। সহমরণের 
বিরুদ্ধাদী নেতৃবৃন্দ এদেশের মহছুপকাব্ক এবদস্বিধ আইন প্রপবনেত্র জন্ত বেটিঙ্কে একখানি প্রশংলাস্থচক 
মানপত্জর প্রদান কৰেন। এই মানপত্র প্রদানে উদ্যোগ্ীদের নধো প্রসতরন্থমাব৭ ছিলেন একজন। 
ঝামমোহন প্রনূণ নেতৃণৃন্দের সঙ্গে প্রণঙ্থকুমাহ মান্পত্র স্বাক্ষদু করেন । 


সংবাদপত্র-6সব! 


রামমোহন রাদ্বের ভারতবর্ধ-ত্যাগের পর প্রসন্কুমার প্রধানত সংবাদপত্রের ভিতর দিয়াই 
জনসেবায় অগ্রসর হইলেন। ১৮৩১ *দনের ৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি 'রির্মার” নামে একখানি ইংরেনী 
সাপ্তাহিক বাহির করিলেন। ইহার স্বত্বাধিকারী তিন জন__ প্রসন্রকুার স্বর, রমানাণ ঠাকুর ও শ্ামাচরণ 
ঠাকুর। কলিকাতাস্থ ভোলানাথ সেনের ‘বঙ্গদূত যন্ত্র' হইতে এখনি প্রকাশিত হইত) “রিমার 
প্রকাশের কিছুকাল পরে, ও বংদবের আগস্ট মাসে ইহার অন্বাদ__ ‘অহুবাদিক!' সাপ্াহিক ডোলানাখ 
সেনের সম্পাদনাধ প্রকাশিত হয়। বল! বাহুল্য, ইছারও মালিক ছিলেন প্রসঞ্কুমাব । বিনা লদ্স(ঘ 
এখানি বিভরিত হুইত। বংসরস!নেক পরে ‘অশ্ুবাদিকা' বন্ধ হইছা ধাত 

রিক্সার” পত্মিক। দেখিবার সৌভাগ/ জামার হঙ্ব নাই । তবে দমসামখিক পণকাদি হইতে 
ইহান লন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানিতে পাবি। 'ন্িফর্সানে প্রথম প্রথম নানা বিহয়ে পত্র প্রকাশিত হইত। 
পত্রের শেষে সম্পাদকীছ সন্তবা থাকিত। ইহ। বাতীত সম্পাদক নিছে লানা বিসগ্গে প্রবন্ধ লিবিতেন। 
ছামমোহন রায়ের আদর্শ এবং বিভিন্ন বিধে মতামত এই সব আলোচনান মধ্যে প্রতিফলিত হইদাছে। 
বাংলাভাষান্র প্রতি প্রদহকুমারের আন্তরিক দরদ. একটি প্রস্তাবের মধ্যে পরিন্কার ছুটি উঠিধাছে। 
এ সকল বিল অন্তান্ট পত্রিকার “রিফর্মারে"র্‌ উদ্ধৃতি হইতে দ্গানিতে পাবি। “রিকর্মাবের দ্বিতীগ সংসদ 
প্রকাশিত “Address to our Countrymen"” সবক সম্পাদকীছ্ নিবন্ধটি এখানে প্রদত্ত হইল। ইহ 
হইতে পত্রিকাখানিব উদ্দেশ্য তপা সম্পাদক প্রস্কুমারের প্রগতিশীল মতবাদের কণা দান! ঘাইতেছে। 
প্রলন্কুমার লেখেন_ 


ও সংবাদপত্রে দেকালের কথা. ৯দ খণ্ড. পৃ ৩৮৯৯০ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


“It is 110০০ gratifying to my fcelings to observe, that in proportion as our 
4, Understandings expand, as our feclings take their right course, and as our minds 
shake off thc shackles of ignorance and superstition, means are taken by those 
to whose zcal in this good cause Ihc native community arc not a little indebted 
for raising them towards tlic meridian of all that is good and great. Whatever 
may be the opinion of those who advocate the continuance of the state of feclings 
as they are, there will come a time when prejudice, however deep and ramified 
5 roots are reckoned to be, will drop, and cventually wither away before the 
benign radiance of liberty and trath. 

“Jt is not a mere 6150৩617691 presumption that we raise (his great and 
noble fabric of what St be cstimated the only means of happiness to mankind. 
‘The influence of liberty and truth was spread and ১৯ spreading fat and wide, aud 
nothing can check its course. There was a time when the natives of this country 
were looked upon as a race of unprincipled and ignorant people, void of all qualities 
that separate human from the brute creation. But look at the contrast now. Is 
it possible that at the present day an impeachment of such a dark character will 
be allowed to bear the slightest colour of truth? 

“The restrospect is indeed sad~—pitiable; but we have relinquished the 
notions that had made it so. We are, as it were, regenerated in the Hight and 
by 10100000000 of principles, that test 10 the truth of our being made after 
the image of our Maker. Our ideas do not range now on the mere surface of 
things. We have commenced probing, and will 1690 on, till we discover that 
which will make us fecl we are men in common with others, and, like them, capable 
of being good, great, and noble. We have been sufficiently degraded and despised, 
and will no longer bear the stigma. We cast off prejudice and all its concommitants 
as objects abhorrent to the principles which are calculated to ennoble us before the 
































world. 
«Assisted by the light of reason, we have the ghddening prospect before 


Us, of soon coming to that standard of civilization, which has established the 
prosperity ,of the European nations. Let us then, my countrymen, pursue with 
diligence and care, the tract laid down by these glorious uations. Let us follow 
the ensign of liberty and truth, and, emulating their আসি] and their virtues, 
ing ০০০16 to those who are blinded by the gloom of 














be in our turn the gui 
ignorance and superstition. 
অজ্ঞানতা! ও কুলংস্কার এই দুইছের বিরুদ্ধে সংগ্রান এবং স্বাধীন ছাতিসমূহের আদর্শে হ্বাদীনত। 
ও সত্যের ভক্ত উতুন্ত হইতে একাম্ডিক আকুতি প্রপগ্নকুসারের প্রতি ছত্রে অনথরণিত হইতেছে । তিনি 
বলেন, শ্বাধীনত! এবং সত্যের দিকে আমরা ইতিসধ্যেই ঘাত্রা শুরু কিনা দিহাছি। 
শ্রকুমার ‘রিকর্মারে'র মাধ্যসে আমাদের তৎকালীন জাতীম্ব সমস্তাগ্ডলিরও অ।লো5ন। 





& The Asiatic Journal for August 1830: Asiatic Intelligence, pp. 200-1. 


তৃতীয় সংখা। প্রসন্নকূমার ঠাকুর 


করিছ্ছাছেল। তিনি বরাবর বাংল! ভাহ! ও সাহিত্যের অনুরাসী ছিলেন। তখন আদালতে ফারসি চাষা 
প্রচলন ছিল। '‘রিকর্মার’ ১৮৩১ সনেই আদালতে ফারলির স্থলে বাংল! ভাবা প্রবর্তনের প্রস্তাব কৰিলেন ॥ 
ইহার কিছদংশের মর্ম এখানে প্রদত্ত হইল _ " 

“কারলি থে আদালতের ভাব! হওয্ন। উচিত নয়, লে সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চয় হওদা সহদ্র। তবে 
সমক্তা এই বে, আদালতের ভাষা ইংরেছি হইবে, না প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসীবের নি লিগ নাত়ৃভাধ। 
হইবে । ঘদি ইংরেজি ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে আদালতের 
ভাবাও ইংবেছি ছওঘার আপত্তি থাকিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্ত ভারতবর্ধের সাধারণ বোধগমা 
ও কথা ভাষা ইংরেজি হওয়া অসস্থব। এমতাবস্থায় বিবেচ্য, আদালতের ভাবা বিচারকের মাত়ৃডাষায় 
হইবে, না তিনি যাহাদের বিচারককার্ধে রত তাহাদের মাতৃভাবায় হুইবে। সমগ্র জাতির পক্ষে ইংরেছি 
ভাষ! শিক্ষার চেয়ে দনকরেক মাত্র ইংরেজ বিচারকের পক্ষে এদেশীছ চাহ! শিক্ষ/ কর] অধিকতর 
সহঘলাধ্য ।-..কেহু কেহ হয়ত বলিবেন, বিচাযরকো ফারসি ভাহায় এতই ব্যুংপর্র যে, ইহাতে লিপিত 
নধিপত্ঞ তাহারা সহজে ইদকঙ্গম করিতে পারেন। কোন কোন বিচারক থে ফারপিতে বু[২পন্প তাহা মানিচ। 
লইলেও ইছা কিন্্রপে বল! চলে বে, তাহার! ইংরেজির চেয়েও ফার্সি ভাষা ভাল জানেন ? অথবা বদি 
শিখাইয়া লওয়। বায তাহা হইলে তীহারা কি ফাহপির্‌ দতই প্রাদেশিক ভাঘাগুলিতে সমান বুৎপত্রি লা 
ফিতে পারিবেন না? ইহ। ছাড়া, এখনই ফাসির মত বাংলা ভাবার বুৎ্পতিলাভ কথা সিডিলিদ্বানদের 
পক্ষে অত্যাবস্যক ।”' 

প্রলন্নকুমার 'রিফর্মারে ঘে প্রস্তাব উখাপন করিলেন তাহার সমর্থনে পরে অন্তন্ত পত্িকাতে9 
আলোচন! চলিতে থাকে | ইহার কয়েক বৎসর পরে, ১৮৩৮ সনে সরকার আদালতে ফাসির পরিবর্তে 
বাংল। ভাষা প্রবর্তনের নির্দেশ দিলেন। পর বৎসর জ্যহুস্বারী দাস হইতে বঙ্গের ব্াদালতমূহে বাংলা ভাবা 
প্রচলিত হইল । 

প্রসন্রকুমার হ্বীপিক্ষার সমর্থন করিতেন। কিন্তু মিশননী-প্রতিঠিত বিগ্বালপমূহের শিক্ষাদান- 
প্রণালী যে সমাজ্রের পক্ষে গ্রা্ছ হইবে না সে লগদ্ধে স্পষ্ট ৰত ব্যক্ত করিতে ক্ষান্ত হন নাই । তিনি 
১৮৩১, ১৯শে ডিসেম্বরের 'রিক্র্বারে' একটি মিশনবী স্কুলের বিষয় আলোচনাপ্রদঙ্গে এই মর্মে লেখেন ঘে, 
ছাত্রীদের সাধারণ বিধদ্বসমূহ শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য, আর স্কুলের কতৃপক্ষ বেন হিন্দুর জাতীয় সংস্তারগ্ুলির 
প্রতি মনোযোগী হন । এইরূপ করিলে তবে উদ্দেশ্ব সিদ্ধ হইবে । আমর। এ বিহয়ে নিঃসন্দেহ যে, হিন্দু 
কলেজ দার! যেদন হিন্দু ছেলে উপঘুক্ত শিক্ষা লাভ করিতেছে, আলোচ্য পদ্ধতি অহুস্থত হইলে এই 
প্রতিষ্ঠানটির দ্বারাও তদবমুর্বপ শিক্ষাদান সম্ভব হইবে ।* 

প্রশন্রকৃমার শুধু উপদেশ বা! পরামর্শ দিয্াই ক্ষান্ত ছিলেন না, নিজ খৃছেও স্বীবিক্ষার ব্যবস্থ! 
করিলেন। তাহার কন্তা বালহন্দরী ইংরেজ পৃহ-শিক্ষয়িত্রীর নিকট পাঠাভ্যাস করি! বিবিধ বিদ্যা 
পারদশিনী হইবা উঠিছাছিলেন।* 


« The Asiatic Journal for May 1832: 

« Ibid., June 1832, 10id., pp. 60-1. 

৭ কৃষ্ণঘোহৰ বহ্ে।পাখ্যর হিন নারীদের সৃদ্শিক্ষার প্ররোহনীযত। সম্বন্ধে বলিতে সি়া লেখেন 

“The provisioua which Baboo Prosunno Coomar Tagore had made for ihe clucstion 
৭ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ধ 


রিকর্সারে” ১৮৩৪ সনের ১২ই অক্টোঘর তারিখে প্রকাশিত একখানি পত্র এবং ইহার সপ্তাহ ছুই 
পূর্বে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীঘ নিবন্ধের বিবন্ববন্থ সম্পর্কে বিভিন্ন ইংরেজ সম্পাদিত সংবাদপত্রে 
আলোচনা হইতে থাকে। কেহ কেহ বলেন, ইহা রাজত্রোহাত্্ক । ‘সমাচার দর্পণ" ১৮৩৪, «ই নবেম্বর 
তারিখে লেখেন__ 

“গত মাসের ১২ তারিখে [অক্টোবর ১৮৩৪) রিফর্মার সংবাদপত্রে এক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল 
তাহাতে ভারতবর্ষে ইক্গলণ্তীয়েরদের রাজা বিধয়ে অনেক আশ্চর্য উক্তি আছে এবং এ পত্রে এতদ্দেসীয 
লোকদিগকে অ্ববিষ্থা শিক্ষ। করিতে পরামর্শ দেন। অপর গত পূর্ব২ রবিবারে প্রকাশিত পত্রে ওঁ পত্র 
সম্পাদক স্বয়ং আমেরিকা দেশের স্বাধীনতা হওন বিবয়ক খে প্রস্তাব লিখিয়াছেন তাহা কুরিদ্রর 
[The Calcutta Courier] সম্পাদক মহাশর রাদ্রবিত্রোহ অডিপ্রাম্বস্বর্ূপ ভন করিদ্বাছেন।" 

এই বিষয় আলোচন! প্রসঙ্গে ‘সমাচার দর্পণ’ ছত্রিশ বংসর পূর্বেকার ‘এশিয়াটিক মিরর’ নামক 
একখানি সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই মর্মের একটি রাজজ্রোহাব্ভক উক্তির বিষন্থ উল্লেখ করেন, “এতদ্দেশীঘ় 
প্রজাদের সঙ্গে তুলনা করিতে হইলে ইঙ্গলণ্ডীঘ্েরা কেবল এক মুষ্টি পরিমিত হন অতএব এতদ্দেশীয়েরা ধদি 
প্রতোক জন ক্ষৃত্র একটী একটা ভেলা ফেলিয়াও মারেন তবে ইঙ্গলগ্ডীয়ের| একেবারে চাপা পড়েন” তখন 
'মির্রা"সম্পাদক ক্রি স্বীকার করিয়া তবে সরকারী কোপ হইতে মুক্তি পান।” 

এখানে আর একটি কথা বলিত্বা রাখা আবক্তক। প্রসন্বকুমার জিদ্বার-সন্তান হইলেও নান) 
কারণে কিছুদিন সরকারী নিমক-মহালে কর্ম করিগ্লাছিলেন। তিনি তমলুকের সপ্ট এজেন্টের দেওয়ানের 
কর্ম করিতেন। ১৮৩৪ লনের আগস্ট মাল নাগান দ্বারকানাথ ঠাকুর কলিকীতাস্ব সপ্ট বোর্ডের দেওয়ানের 
পদ ত্যাগ করিলে শৃল্ত পদে তিনিই অধিষ্ঠিত হইলেন। কিন্ত স্বাধীনভাবে সংবাদপত্র-সম্পানা করিতে 
হইলে সরকারে সহিত আবিক সংস্রব রাধা বাক্ধনীয নয়। বিশেষত যখন “বিকর্সারে" প্রকাশিত বিষঘানি 
সম্বন্ধে রাদড্রোহের অভিযোগ হইতে থাকে তখন প্রসত্রকুষার সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাক! হন্বত সমীচীন 
বোধ করেন লাই। তিনি ইহার পর ছান্রকানাখ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত কার ঠাকুর কোম্পানীর কর্মীস্তপে ইহার 
সঙ্গে যুক্ত ছইলেন। 

শ্রিফর্মার’ ১৮৬৬ সনের প্রারস্ত হইতে “বেঙ্গল হেবাচ্ড' পত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়। ২র! আহ্মধারী 
১৮৩৬ তারিখে ‘সমাচার দর্পণ’ লেখেন 

পবৎসরাধসান সময়ে কলিকাতা ঝাজধানীস্থ লানা সংবাদপত্রের নিবর্ত পরিবর্ধনাদি হইব্বাছে। 
বিশেষতঃ রিকর্মার ও কলিকাতার লিটেরেরি গেজেট স্বাতস্রো প্রকাশিত না হইয়। বাঙ্গাল! হেরান্ডতুক্ত 
হইল। কিন্ত দুই সম্পাৰক স্বাতন্ত্যেই আপনাদের অভিপ্রায় সকল লিখিবেন।---"* 
of his mach-lamented ২০৪৬, were significant proofs of his sense of paternal duty, os well 
as of his energy and lic spirit; and the happy effects prodoced by bis exertions were 
illnstrative of the probal of Ue plan we are recommeoding. Tor ও. Hindu gentleman uf 
rank and station, ৯০07 disregard the corrupt prejadicc> uf a biguied community, ax te 
engage a Earopean 1 ss for the purpose of instructing a female member of his household; 
at Ue succes» owned his efforts. was an carnest of what might be expected {rom 


similar messores.. size Essay on Ne Female Education, PP. 0045 
* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পু ২৯! = সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২ বণ্ড, পৃ ১৯৫। 




















তৃতীয় সংখ্যা প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
হিন্দু থিয়েটার 


প্রসন্তকুমাবের জীবনে ১৮৩১ লনটি বাস্তবিকই লক্ধিক্ষণ । শিক্ষা-সংস্কৃতিসূলক বিচিত্র প্রচেষ্টাস 
বধ এই বংসর হইতে তিনি নিজেকে একেবারে লিপ্ত করিদ্বা ফেলেন। সংবাগপত্র-সেবার মধ্যে তাহা 
কামরা লক্ষা করিয়াছি এই সময়ে হিন্দু কলেক্সের ও অগ্রক্ূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের বহবংলরব্যাগী শিক্ষা গুণে 
হিন্দু সম্ভানগণ অনেকে ইংরেজী ভাষা আত্রও করিয়া লইয়াছিলেন। তীহাবা ইংরেডী ভাবা ও লাহিতা 
এবং পাশ্চাত্য সভাতা সংস্কৃতির সঙ্গে ও পরিচয় লাভ সমর্থ হল। প্রচলিত যাত্রা, কবি, তঙ্দ্জা প্রতি 
আমোদ-প্রমোদ তাহাদের মানসিক উন্নতির সঙ্গে খাপ খাইতেছিল লা। প্রদল্লকুনার ইহা লক্ষ্য করিঘা 
ইউরোপীয় নাটাশালার আদর্শে কলিকাতান্ত একটি নাট্যালয় প্রতিঠায় অগ্রণী হইলেন । এই উদ্দেশে 
১৮৩১ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর প্রস্রকুনার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের লইয়া একটি সভা আহ্বান কবিলেন। 
ভিরোক্সিও-সম্পাঙ্গিত ‘ঈষ্ট ইত্ডিন্বান' লেখেন_ 


“The Hindoo ‘Theatrical Association. On Sunday last, a mecting 





was 
called by Prusunno Comar Thakoor, to take into consideration a proposal for 
cstablishing a native theatre. Tt was attended by a xclecet few, whio resolved, first, 
theatres were useful ; second, that an assocition, to be called the Hindoo Theatrical 
‘Association, be established ; third, that a managing commitice be formed to take 
into consideration the matter relative to such an undertaking. The following 
Rentlemen were elected members of the Committee: Baboos Prusunno Comar 
‘Thakoor, Sreekissen Singh, Kishen Chunder Dutt, Gunga Churn Sen, Madhah 
Chunder Mullick, Tarachund Chuckerbuttec, and Huru Chandra Ghose.">* 

ভারতের প্রাচীন রঙ্গমঞ্চের কথা বঙ্গ-লমাম্ম তখন বিশ্বতপ্রান্ব । কিস্ক সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে 
শিক্ষিত বাগালীর পরিচর ছিল। ইহার কোল কোনটির ইংত্রেদ্জী অনুবাদও হইয়া গিম্াছিল। বাংলা 
নাটকের তখন আবির্ঠাব হদ্ব নাই । মূল সংস্কৃত নাটকের 'অভিনরও হয়ত সম্ভবপর..ছিল না। অপ্রচ 
ইংরেঞ্জী শিক্ষিত ঘূবকদেব দ্বারা ইংরেসসীতে আবৃত্তি এবং ইংরেজী নাটকে অংশবিশেধের অভিনয় স্থল- 
কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের মপ্ো আনুম্ত হইয়াছিল। প্রসন্রকুনারপ্রযুশ হিন্দু থিয়েটারের উদ্যোগিগণ 
এই খুব ছাত্র-সমালের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞত। কাছ্ছে লাগাইতে অগ্রসর হইলেন) প্রাবন্তিক উদোগ- 
আয়োজনের পর প্রসন্কুঘারের শুড়োর বাগানে হিন্দু বিয়েটাবের দ্বার ১৮৩১ সনের ২৮শে ডিসেগ্বর 
উন্মোচিত হইল। উইললন কতক ইংরেদ্রীতে অনুদিত উত্তররাষচরিত এবং জুলিয়স সীজার নাটকের 
শেষ প্রকরণ এই দিনে ইংরেজ ও বাঙালী বহু মাক্তগণ্য ব্যক্তির সশ্মুস্বে অভিনীত হইল। অভিনেতাদের 
বেশভৃহা কুচিসন্থত এবং অভিন্ন মনোরম হুইন্বাছিল। Nothing 54776778985 নামে একখানি 
গ্রহনের অভি হঘ পরবর্তী ২৯শে মার্চ। এইক্ূপে বাঙালীদের ছারা আধুনিফ কচিপস্মত নাটকাভিনয়ের 
স্থমপাত হুইল । ** 





১৯ The Asiatic Journal for April 1832: Asiatic Intelligence, p- 176. 
২১ আরদেক্রনাথ বন্োপাব্যার কত্ত বন্ীর নাটাশালায় ইতিহাস, ২৪ সংস্করণ, পু ১১-১৩ এই প্রসঙ্গে গ্রষ্ঠব্য । 


বিশ্বভীরভী পত্রিকা সপ্তম বর্ধ 


হিন্দু কলেজ 

প্রস্মক্ষার ১৮২৪ সনে কলিকাতা স্কুল সোসাইটির কর্ম'কতৃ সভার সদস্ত নিহুক্ত হন। হিন্দু 
রি স্থল, হিন্দু বেলাভোলেন্ট ইনস্টিটিউশন প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাহার যোগ ছিল। কিন্ত 
তাহার ঘনিঠ সংযোগ স্থাশিত হয় হিন্দ কলেজের সঙ্গে । আর ইহার বলবত্তর কারণও ছিল। এই কথাই 
এধন বলিব । 

আমন জানি, প্রসরকুমার হিন্দু কলেজের প্রথম তূগের অন্ততম কৃতী ছাত্র। নিজের কৃতিত্ব 
বলেই ১৮৩১ সনেনু প্রারস্ত হইতে তিনি হিন্দু কলেজের অপাক্ষ-সভার একজন 'ডিরেক্টব' বা অধ্যক্ষ 
মনোনীত হুন ইহাত দুই বংসর পরে তিনি কলেজের ‘গবর্নর' হইলেন। এ বিষক্স এখানে একটু 
পরিষ্কার করিঘ্বা বল। আবশ্যক । আমরা পূর্বে জানিতে পারিাছি, হিন্দু কলেজের ছুই জন গবর্নরের মধ্যে 
গোপীমোহন ঠাকুর ছিলেন একজন । হিন্দু কলেঙ্গ প্রতিষ্ঠার যখন জন্পনা-কম্নন! চলিতেছিল সেই সময 
বর্ধমানের অহারান্জা তেন্সচ্্র এককালীন তের হাজার এবং গোপীমোহন ঠাকুর দশ হাজার টাক! দান 
করেন। কলেন্বের নিহমাবলীতে স্থির হয় বে, এককালীন দশ হাজার ব! তদৃধ্য টাক! হান করার জনক 
এই দুই জন বংশাছুক্রমিক ভাবে উহার গবর্শর থাকিবেন॥। এই নিয়মে গোপীমোছন ঠাকুরের মৃত্যু 
(১৮১৮ ই) হইলে তদীয় জেষ্ঠ পুত্র হুর্বকূঘার ঠাকুর গবর্নর হন। শুর্ঘকৃমারের মৃত্যুর (১৮২+ খ্রীঃ) পর 
জাজ চল্রদোহল ঠাকুর এই পদ পান। চঙ্ছকুমার ঠাকুর গত হন ১৮৩২ সনের ১৯শে লেপ্টেম্বর। তাছারই 
শৃন্ত পদে গোপীমোহল ঠাকুরের কনিষ্ট পুত্র প্রসন্ক্মার গবর্নর হইলেন। ইহার পর ১৮৫৪ সনে 
হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্দী বলেন রূপান্তরিত হইবার পূর্ব পরস্ দীর্ঘ বাইশ বংলর কাল তিনি এই পদে 
অধিষ্ঠিত ছিলেন । 

প্রসরকমার ১৮৩১ সনে কলেজের ডিরেক্টর বা অধ্যক্ষ পদে নিধুক্ত হইস্সাই একটি কঠিন সমক্তার 
সন্মুখীন হইলেন। হিন্দু কলেজে হেনরি লুই ভিভিদ্বান ভিরোছিওর শিক্ষায় যুবক ছাত্রগণ উচ্চক্ধল 
এবং বিভ্রান্ত হইয়া পড়িস্বাছেল এই বিশ্বাসে হিন্দু সমাজের নর্ধো আন্দোলন-আলোড়ন উপস্থিত হইল। 
ডিরোজি ওকে শিক্ষকতা কার্য হইতে অপসারণ কর! হইবে কিনা এই প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত কতৃপক্ষ 
১৮৯১, ২৩শে এপ্রিলের নভাঙ্ সমবেত হইলেন। ভিরোজি ওর গহিত আচরণের বিরুদ্ধে কোন প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ নাই এ লঙ্গদ্ধে অধিকাংশ সভাই এক মত হইলেন। হিন্দু কলেজের অমুস্িত পাণুলিপিতে আছে, 
প্রসরকৃমার ডিরোজিওকে এই অভিযোগ হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন (92১০০ Prasano Coomer 
Thakoor acquitted Mr. Derozio of all blame for want of proof to his 
৭19545500505)1 ইহা পর যখন প্রশ্ন উঠে যে, সনাদের বত'মান মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিছা। 
ভিরোজিওকে কাজে বহাল রাখা উচিত হইবে কিন! তখন অধিকাংশ সদ্‌ন্ই ডিরোজিওকে কাজে বহাল 
না রাখার অঙ্কূলে মত প্রকাশ করিলেন। প্রসন্রকুমারও অধিকাংশের মতে মত দিলেন | 

ইহার পর হইতে, বিশেহত গবর্নর পদে অধিচিত হইবার পর হইতে গ্রসকুমার হিন্দু কলেজ 
পরিচালনা, শিক্ষা-পদ্ধতি নিয় প্রভৃতি ব্যাপারে বিশেষ ঘুক্ত হইয়া পড়েন। ১৮৩৫ সনের ১৬ই জুলাই 
তারিখে দরকার একটি নূতন মিম কবিরা দিবেন। তাহাতে ‘ভিজিটর’ বা ব্যক্তিবিশেষের উপর কলেজের 


তৃতীয় সখা! প্রসন্নকৃমার ঠাকুর ১৭৭ 


পর্ধবেক্ষণভার অর্পশের পরিবর্তে শিক্ষা-সদাদের’* ছয় জন সদস্য ** লইদ্ব। গঠিত একটি স্থামী 
সাব-কমিটির উপর এই ভাব পড়িল । ইহার বিনিময়ে কলেজের অপ্যক্ষ-লভার দরশ্রগপক্ষে শিক্ষা-লমাজের 
সাশ্ত বলিছ্া মান্স করা হইল। তবে ইহাতে একটি শর্ত জুড়ি্বা দেওদা হয় যে, অপাক্ষ-লভার মায় 
দুই অল লদশ শিক্ষা-সমাডের কার্ধে অংশী হইতে পাতিবেন। সন্গকান্। যে বিডিন্ ধাপে হিন্দু বলেন্তকে 
শ্বান্বত্তে আনিতে চাহিতেছিলেন, ইহা তাহার একটি নাত্র। যাহা হউক, প্যক্ষ-স5! এই নিম নানিবা 
লইয়া শিক্ষা-লমাজে দুই জন সন্ত পাঠাইলেন ॥ প্রথম বার পাঠালে? হয় নাপাকাস্ত দেব এবং বলত 
দৱকে। প্রসন্নকুদার কলেজের অপ্যক্ষ-সভার পক্ষে ১৮০৭৮ ১৮৪০-৪৪ এবং ১৮৪৪-৫* সন পরধস্ 
শিক্ষা-দদাত্জের সদস্য ছিলেন। 


হিন্দু কলেজ পাঠশাল! না বাংল! পাঠশাল। 


হিন্দু কলেন প্রসঙ্গে হিন্দু কলেজ পাঠশালার কথাও বিশেষ করিপ্বা বলিতে হয়, কারণ ইহার 
প্রতিষ্ঠা ব্যাপারেও প্রসন্তক্ূমার অগ্রনী ছিলেন। হিন্দু কলেছ এবং কলিকাতার অন্যান্য বিদ্যালয়দমূছে 
ইংরেছীর প্রতি বেশী দৃষ্টি দেওহা হইলেও বাংলা! শিক্ষা দিবারও বখেষ্ট আয়োজন ছিল। ইংরেজ শাসক, 
ইংরেজী শিধিলে যেমন সমাজে মান প্রতিপত্তি বাড়ে তেমনি অর্থার্জনও সহঙ্গ হয়; একার্ণ সাধারণে 
ইংরেজী শিক্ষার দিকেই রূ'কিদ্বা পড়িতাছিল। কিন্ত ১৮৩৫ সনে বড়লাট বেটিফের শিক্ষা-সংক্রান্স 
নির্দেশ, অর্থাৎ সরকারী বিদ্যালসমূহে শিক্ষার বাহন ইংরেজী ধার্য হওয়ার ফলে ইংবেদী শিক্ষার 
প্রতিই লোকের দৃষ্টি বেশী করিরা পড়িল । যদিও শিক্ষা-লমাজ ১৮৩৯ সনে বলিলেন যে, শেষ পর্যন্ত 
বাংলার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের বাবস্থা করা হইবে, কিন্তু পরবর্তী কার্যকলাপে ইহা মাত্র কথার কথাই 
প্রতিপন্ন হইক্সা গেল। হিন্দু কলেজ কতৃপক্ষ বাংলা শিক্ষার প্রতি সরকান্পের অনাদর এবং সাধারণের 
অমনোযোগ লক্ষা করিলেন এবং কি করিষ হিন্দু কলেজের ইংরেজীশিক্ষিত ছেলেদের বাংলাতে৭ 
পাকাপোক্ত কর! ধায় তাহার উপাৰ চিস্তা করিতে লাগিলেন। হিন্দু কলেঙ্গ পাঠশাল! বা বাংলা 
“পাঠশালা ভাহাদের এই চিন্তার ফল। 
হিন্দু কলেজের পশ্চিম দিকে, বত'মান প্রেসিডেন্সী কলেজের হাতার নধ্ো কলেজের ভ্রমিপ 
উপরে কলেজেরই অর্থে বাংলা শিক্ষার জ্রস্ত পাঠশালা-পৃহ্ব নিমিত হুয়। তেডিড হেন্তার ১৮৩৯ সলের 
১৪ই জুন কলেজের অধ্যক্ষ ও বহু মাল্তগণ্য বাক্তির সম্মুখে ইহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। ঘাংলা শিক্ষার 
উপকারিতা আর এরূপ পাঠশালার প্রন্োছনীঘ্বতা সম্বন্ধে ডেভিভ হেয়ার এবং হুপ্্ীম কোর্টের প্রধান 
বিচারপতি দার এডওয়ার্ড রাঘান বক্তৃতা দিলেন; বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র প্রসহ্রকুমার ঠাকুর বক্তৃতা 
করেন এবং তাছা বিশুদ্ধ বাংল। ভাবা । “সমাচার দর্পণ, (৩ জুন, ১৮২৯) শিলাস্কালের বিবরণের 
মধ্যে প্রসযকূমারের বক্তৃতা সক্বস্ধকে লিখিলেন__"তৎপরে শরীঘূক্ত বাবু প্রলল্লকুমার অতি সাধু ভাষাতে 
সকলের সন্মুখে এমত বক্তৃতা করিলেন যে তাহ। যিনি শুনিলেন তিনিই অতি প্রশংসা! করিলেন ।” 
৯২ বঙ্গদেশের শিক্ষাসক্কন্ত যাবতীয় বিষ পরিচালনার চন্য সরকার ১৮২৩ সনে "General Committee of 
Public lostruction" গঠন করেন । ১৮৪২ সনের জানুতারী হইতে ইহার নামে ৰল হইগ্ ‘Council of Education’ 


হয়। লযনামরিক পুন্তক্ধ ও পত্রিভারিতে ইহার বাংল! করা হর 'লিক্ষা-দমাজ'। 
১৩ সার এডওয়ার্ড রাঙান, এইচ. লেকণীরার, সি. ই- ড্রেঙেলিয়াৰ, জে. ইয়:, ক্যাপ টেন বাচ এবং ছে. স্রান্ট। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা অপ্তদ বর্ষ 


প্রারস্তিক আম্োজনাদি সম্পূর্ণ হইলে ১৮৪ সনের ১৮ই জাহুদ্বাবী কলিকাতার গণ)মান্স 
বাকিদের সম্মুখে পাঠশালার কাধ আরম্ভ হইল। ত্রাদ্জলমান্ের আচার পণ্ডিত বামচজ্জ বহিদ্যাবাসীশ প্রথম 
দিনে বাংলা ভাষার পক্ষে শিক্ষার বাহন হুইবার ঘোগাতা এবং উপকারিতা সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত বক্তৃতা 
প্রদান করিলেন! তিনি কার্খারন্তের প্রথম চদ্র মাস কাল প্রধান পণ্ডিতরূপে ইহাত সঙ্গে ঘুক্ত ছিলেন 
এবং ছাত্রদের নিকট 'নীতি-দর্শন' সম্পর্কে একপ্রস্ত বক্তৃতা দেন। তাহার এই বকৃতাগুলি পত্রে 
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়! রামচন্ত্র বিদ্যাবাগীশের নিয়োগে প্রসত্রকৃমারের বিশেধ হাত ছিল। তাহার 
পর ১লা জুলাই হুইতে পাঠশালার স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন ক্ষেরনোহন দত্ত । প্রসগ্্রহুমারই তাহাকে 
এখালে আনয়ন কবেন। ১৮৪২, ৭ই মার্চ হিন্দু কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে লিখিত সাধাকাস্থ দেবের 
একপ্ানি পত্রের লিছ্গাংশ হইতে জানা যাইতেছে 


*‘Moreover the preseut superintendent Khuwtramohan was cuployed at the 
Caluutta Scliool Society’s school and brought by’ our worthy colleague Baboo 
Prasanna Cumar Takoor (or the regularity of the Patsala and has discharged his 
duties to the entire satisfaction of the Managing Committee of the Hindu College. *" 

ছিন্ন, কলেছ পাঠশালার উন্দেশ্ঁ_ বাঙালী ছেলেদের বাংলাভাবার মাধ্যমে স্বদেশী এবং 
উউসোশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান। ১৮৪৩-৪৪ সনের শিক্ষাবিষত্ক লরকানী রিপোর্টে (পৃ ১৯) পাঠ- 
শালা প্রতিষ্ঠার এই উদ্ষেসত স্বীকৃত হুইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে আছে__ 

“The primary objects contemplated in the cstablishment of the Patsala 


were to ‘provide a system of National Fducation, and to instruct Hindoo youths 
in Literature and in the Science of India and Europe, through the medium of the 


Bengalee Language’. 

কলেজ কতৃপক্ষ এই উদ্গেন্ঠ সাধনের দ্রন্ত উপযুক্ত বাকিদের দ্বারা পাঠ্য পুস্তক রচন! করাইতে 
উদ্োোগী হইলেন। বরামচন্তর বিদ্যাবাগীশ লিখিলেন বালকদের্র পাঠোপযোগী 'শিশুসেবধি'। গণিত, 
বিজ্ঞান, ইতিহাল, ভূগোল প্রভৃতিও বাংলাভাবাহ সুচিত এবং হিন্দু কলেক কর্তৃক প্রকাশিত হইতে আস্ত 
হইল। ইহার একটি বিবরণ ১৮৪*-৪১ এবং ১৮৪১-৪২ সলের যুগ্ম সরকারী শিক্ষা রিপোর্টের পরিশিষ্ট 
অংশে সুতিত হইয়াছে। ফি সরকারের প্রতিবন্ধকতা হেতু কলেজ কতৃপক্ষের এই কার্য আর বেনী দূর 
অগ্রসর হইতে পারিল ন]। একটু পরেই আমরা তাহ! জানিতে পারিব। ইতিমধো পাঠশালাটির 
অবস্থ! শোচনীয় হইয়া পড়িল । কলেখের অধাক্ষ-সভা ইহা নির্াকরপার্থ হিন্দু কলেজ ও অন্তস্ত সরকারী 
বিদ্যালরপমূছে ভরি হইবার উচ্চতম বরল বাড়াইয়া আট স্থলে দশ বহসর করিতে শিক্ষা সমাজকে অহুরোধ 
করিলেন! শিক্ষা-সমাদ্জ তখন এই যুক্তি দেখাইয়া ইহা অগ্রাহথ করেন থে, ইংরেজী বিদ্যালদরসসূহ এবং বাংল! 
শাঠশালার উদ্দেশ সম্পূর্ণ স্বতত্র । তবে বাংলা শিক্ষাত অবস্থা সন্ধে অহ্দন্ধানের আবশ্তকতা তাহারা স্বীকার 
করিলেন । হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ-সভা শিক্ষা-সমানের সেক্রেটারি জে. সি. সি. সাদার্ন্যাও এবং প্রস্পক্মার 
ঠাকুরের উপর অন্পন্ধানের ভার অর্পণ করিলেন। প্রসন্রকুমার এবং সাদার্ল্যাণ্ড উভয়েই হিন্দ, বলেছ, 
- হুগলী কলেজ এবং পাঠশালার ছাত্রদের বাংলা শিক্ষার বিষয় পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন 


28 Hindoo College Proceedings. Unpublished. 





তৃতীয় সংখ্যা প্রসন্নকুমার ঠাকুর 


থে, শিক্ষার মান উন্নত করিতে হইলে পাঠশালাত বেশী দিন ছেলেদের পড়াইতে হইবে এবং এই উদ্দে্ডে 
ইৎরেজী বিদ্যালয়ে প্রবেশের বন্ধস লাট স্থলে দশ বংলর করা একাস্ম আবশ্যক ; কিন্ত শিক্ষ/-সমা্ 
তাহাদের এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।১* ইহা হইতে হিন্দু কলেছ, পাঠশালা, বাংলা শিক্ষ। তথা 
শিক্ষা-সংক্রান্ত ধাবতীদ্ঘ ব্যাপারে সরকারী হৃতৃত্ি প্রতিষ্ঠার বে আয়োজন হয় তাহা বুক! ধাইতেছে। 
কিন্ত এ বিষ বলিবার পূর্বে বাংল! শিক্ষা, এবং পাঠাপুস্তক প্রণহন সম্পর্কে প্রসহকৃনারের মতামেত আমাদের 
জানিব রাখা দরকার। 


ঝংল। শিক্ষা সম্বন্ধে একটি পরিকল্পন! 


প্রসরকুঘার ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা! এবং বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা সম্পর্কে একটি 
পরিকল্পনা রচন। করিস্া সরকারের নিকট পেশ করেন। এই পরিকল্পনাটি ১৮৩৯-৪* সনের শিক্ষা-বিযয়ক 
সরকারী রিপোর্টের পরিশিষ্ট অংশে স্বান পাইয়াছে। প্রলন্নকুষার বাংল! শিক্ষাকে দুইটি স্রে ভাগ 
করেন-- (১) ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষা, এবং (২) বাংল বিন্যালকে বাংলা! শিক্ষা। প্রলঞ্কুমার 
বলেন, বাংল! বিদ্যালদ্ই আমাদের জাতীর শিক্ষার ভিতিন্বন্ধপ | কিন্তু আপাতত মাতৃভাঘাম্থ ইউরোপীয় 
জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রকাশের উদ্দেশ্যে ইংরেজী বিদ্যালয়ে বাংলা শিক্ষাদানের কথাই আমাদিগকে ভাবিতে 
হুইবে। একারণ তিনি বাংলা শিক্ষার ক্রম দ্বির ফরেন এবং বৈজ্ঞানিক পুস্তকাদি অস্থবাদে দক্ষতা জনের 
ছস্ত যুবকদের বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষারও ব্যবস্থা দেন। আমাদের জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিন্থাপন- 
কল্পে এইরূপ এক দল শিক্ষিত যূবক প্রস্থুত হওয্ন। আবশ্তক খাহাবা বোগা শিক্ষক হইতে এবং অস্থবান- 
পুস্তক রন করিতে পারিবেন । প্রদন্রকুমার বলেন 

“Could we but fiud a few Native youths qualified in Whe Euglish arts aud 
sciences, and possessed of sufficient knowledge to express their newly acquired 
ideas through the vernacular lauguage, they might, we thiok, be trained in the 
combined duties of authors and teachers. This were, al least, the first and surest 
step eventually to cstablish a permanent system of Indian national education."” 

সংস্কৃত পণ্ডিতদের জালে গভীরতা এবং নৃতন বিদ্যা আদ্ব্ত করার আগ্রহ সম্বন্ধে প্রলন্রকুনারের 
প্রতাক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তাহাৰিগকে ইংরেছি শিখাইন্া লইলে উপরের তুই উদ্দেন্তই মতি সু ভাবে 
সাধিত হইতে পারে। বাংল! পাঠশালার শিক্ষাদান এবং পুস্তক প্রণন়ন ব্যাপারে এইরূপ পণ্ডিত নিদ্বোগ 
দ্বার। সুফল পাওয়। গিয়াছে। পরিকল্পনাটিতে তাহাদের স্দ্ধে তিনি বলেন_ 

aud il occurs to me that among this class we night find fit and 

০০000610101 persons for the office of Teacher, to be cnirusted with the immediate 
charge of the veruacular classes. We have already secured the services of some 
such qualiticd instructors, who, notwithstanding that they are born, and have 
been brought up as Pundits, and have so far imbibed somewhat defective Iabits 
and modes of thinking ; yet I have often found them comparatively nore open 





2 General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengol Presidency 
lor 184344, pp. 2022. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


to conviction and susceplible of improvement in the art of instruction, than the 
generality of individuals of their section of the community. It only requires, in 
my opinion, some tact and policy to train them up for the office of ‘Teachers, and 
useful co-adjuslors in our undertaking.’" 


সংস্কৃত পণ্ডিতদের হুরো বাংলা শিক্ষাদান এবং বাংল। পাঠা পুস্তক রচনা পণ্ডিত ঈশ্বরচঞ্জ 
বিদ্যালাগবের, সমন সার্থকতা লাভ করে। 


পাঠ্য পুস্তক রচনা! ও সরকার 


ংল। ভাবা শিক্ষাদান এবং বাংলা ভাষায় পাঠা পুস্তক ধচলা সম্পর্কে প্রসশ্রকুমারের মতামত 
আমর! জানিতে পারিলাম ৷ এই উদ্দেশ্বে সরকারের নির্দেশে শিক্ষা-সমাজ ১৮৪১ সনের ২৯শে জুলাই 
কয়েকছ্রন সদস্ত লইয়া একটি লাব-কমিটি গঠন করিলেন। এই সাব.-কমিটির অন্ততম সদন ছিলেন 
প্রনশ্বকুমার ঠাকুর। বাংলা শিক্ষার প্রতি শিক্ষা-সমাজ আদৌ অবহিত ছিলেন না) এতদিন কলিকাতা 
স্থল-বুফ সোলাইটি বিবিধ বিষে পাঠ্য পুস্তক রচনা করাইতেন। শিক্ষার ভার ক্রমশ সরকার স্বহস্তে গ্রহণ 
করিয়া পাঠা পুস্তক রচনা নিয়ন্ত্রণ করিতে মনোযোগী হইলেন ॥ পাঠ্য পুস্তক প্রপয়নের দায়িত্বও সরকার 
নিজে লইলেন। স্থির হইল, বিবিধ বিবয়ের পাঠ্য পূস্ডক প্রথমে ইংরেদীতে লিখিতে হইবে, পরে বাংলা 
ভাষার সে সকল অহ্বাদিত হইবে ॥ প্রথমে ইংরেজিতে রচনা করাইবার কারণ কোন অবাঞ্ছিত বিষণ 
পাঠ্য পুস্তকে লিখিত বা সন্নিবেশিত না হয় । শিক্ষা-সমাজের একটি অংশের উপর পাঠ্য পুস্তক রচনার 
ভার অপিত হয, ইছার নাম দেও হত Section of the Council of Education for 
the Preparation of Veruacular Class Books এই অংশটি বর্তমান সরকারী টেক্সট-বুক 
কমিটির পূর্ব । 
প্রসয়কুমার স্বরং জরিপ লম্বন্ধে একখানি পাঠ্য পুস্তক লেখেন। ইহার স্বস্থ তিনি শিক্ষা-সমাজকে 
অর্পণ করেন। লশিক্ষা-সমাজের ১৮৪৫-৪৬ সনের রিপোর্টে (পৃ ২৬) আছে_ 

“Our colleague Baboo Prosunno Comar Tagore liberally placed at our 
disposal the copyright of his elemeutary work on land surveying in Bengalee, a 
new edition of which will shortly be published by the Calcutta Selhiool Book 
Sociely at their own risk, upon our guarantee of introducing il into our schools 
as a class book. This we agreed to 


হিন্দু কলেজের পরিণতি 
হিন্দু কলেজের সঙ্গে প্রসঃকুমারের সংঘোগের কথা বলিয়াছি। ১৮৩৫ সনে হিন্দু কলেজের 
উপর সরকারী কতৃত্ব প্ররুত প্রস্তাবে আরন্ধ হয়। ১৮৪১ লনে ইহা একেবারে সরকারী কত ত্বাধীনে 


আসে। ভারত-সরকারের সেক্রেটারী নি. এ. বুস্বি ১৮৪১ পনের, ২*শে অক্টোবর তারিখে শিক্ষা 
লদাজকে এক পত্রে'* হিন্দু কলেজ পরিচালন! সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তের কথ! জানান_ 








১৯ Hindoo College Proceedings. 


চতুর্থ সংখ্যা মরিস মেটারলিঙ্ক 
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নেটারলিম্বীদ্ন চিন্তার একটি মৌলিক প্রবৃতিই রহক্কাহুসন্ধান। তাই মৃত্যরহপ্ত সম্বদ্ছে 
আলোচনা তার অপরিসীম ওংসুকা নানালেখান্ব অভিবাক্ত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্বীর শেবভাগ থেকে 
ইউরোপে থিওনোফিস্ট ও স্পিরিচ্কালিস্ট সম্প্রদায় ভূতপ্রেড পরলোক দয়াস্থর ইত্যাদি সন্বন্ধে বিশেহভাবে 
আলোচনার সবত্রলাত করেন। “মাখানের নিত্যতা' পুুকপ্ানি মেটারলিস্কের এই গুংস্থকোরই পত্রিনাদ। 
আলোচনার ফলে মেটারলিক্ক অনেক আশ্চহক্রনক তথ্যের সশ্ু্ীন হয়েছেন এবং ঘপাসম্তব সতর্ক বিবেচনার 
পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হণ্েছেন যে শৃত্যুক পর কিছুকালের ভক্ত যে নানব্ব্যক্রিত্বের একটা অবশেষ থেকে 
যায় এবং তার সঙ্গে যে বাতালাপও চলতে পারে তা সত্য । কিন্তু এইসব মানবজীবনের বিলীঘ়মান 
অস্তিত্বের অস্তিঘ নিদর্শন অথবা কোনো নবজীবনের মাঝে প্রবেশোনুখ অবস্থার নিদর্শন তার কোনে! 
নিশ্চয়তাই পাণয্বা ঘায়নি। নৰেটাৱলিক্ক মনে করেন থে প্রেতান্থা পরলোক ও জয়ান্র ইত্যাদির 
মীমাংস। হঙ্গত মাহুষের মযৈতন্তের মপোই নিহিভ মাছে। তার বিশ্বাস বে এই সচেতন "সানির 
পশ্চাতে একটি মঘঘচেতল আনি আছে যা অনন্ত দেশকালের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। Unknown Gucst 
(১৯১৫) নানক পুস্তকে মেটারলিক্ক এ সগ্ধে বিশেবভাবে আলোচনা করেছেন ॥ আশাবাদী মেটাবলি 
বার বার এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে মানব অসীমেরই একটি অংশমাত্র। স্থতরাং অসীন বখন কগনে। 
আপনার মধ্যে অদীম গুঃখকে নিয়ে থাকতে পারে না তখন অসীঘের স্বরূপ আনলময় হতে বাধ্য; তাই 
মানবের ভবিদ্বাঘও কখনো! দুঃখনয় হতে পারে না | The Wrack of the Storm (১৯১৬) বইখানি প্রথম 
বিশ্ঘুদ্ধের সময়কার প্রবন্ধদমরি ; এসব লেখার মধ্যে বেলস্রিছনের অলাধারণ আত্মত্যাগ ইত্যাদির 
বর্ণন। করে মেটার্লিস্ক এই সত্যটিকে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন হে দানবন্গাতির মধ্যে পশুসুলভ 
স্বার্থপরতা ও নৃশংসতা তেমনি উগ্র থাক। সবেও সান্থুবের মধ্য বিশ্বকল্যাপের জস্ত নিঃস্বার্থ ব্যাকূলতাবও 
যথেষ্ট প্রনাণ পাওয়া! গেছে। তাই ওই মহাধ্বংসের অবলানে, এই বিপুল কল্যাণশক্তিই হে প্রাণের 
প্রাচূ্ষে আবার দিকে দিকে বিকশিত হয়ে উঠে মহাম্মশানের বিকট শৃন্ততাকে আনন্দসংগীতে ডরে 
তুলবে এ বিশ্বাস আগ ও ডাকে আশাবাদী ভবিস্তাপ্রেষিক করে রেখেছে । Mountain Paths (১৯১৯) 
বইখানির মাঝেও মেটারলিঙ্ক মৃত, বংশাহুক্রম, জন্াস্তর ইত্যাদি লিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রেতাম্মান্ 
লোকাস্তরিত স্বত্ত অস্তিত্ব সন্ধে সম্পূর্ণ নিঃপন্দেহ না হতে পারলেও জীবিতের মগ্রচেতনাঘ মতের 
স্মিত আম্চর্থভাবে বিস্বঘান থাকে বলে মেটার্লিঙ্ক মনে করেন। হেটারলিঙ্ক যুক্তির লাহায্যে এই 
কথাই বলবার চেষ্টা করেছেন যে জীবনের অবিচ্ছিন্ন ধারার মধ্যে ভূত ভবিম্তং একেবারে চিরতরে 
বাধা, তাই অতীতের সমস্তই হেমন বর্তমান জীবনের মধ্যে সঞ্চিত ও সতীবিত হয়ে আছে তেমনি 
ঘা কিছু ভাবী তা এই বতনানকে আন্দোলিত করছে। মামুযের পূর্ব জীবের মধো যেমন মাস্থঘের 
সম্ভাবনা নিহিত ছিল, বানানের মধ্যেও তেমনি ভাবীকালের সমস্ত সম্ভাবনা বিস্তঘাল। তাই 
জীবনধারার বত'মান গতি শুধু অতীত জীবনের সঞ্চিত গ্রেরণার্ই রূপ নথ, তার মধ্যে অগীঘ ভবিস্ততের 
শক্তিও প্রেরণা বিদ্যমান ॥ 

পার্বত্যপথের অধিকাংশ রচনার মধ্যে আমর! দেখতে পাই যে প্রাচীন অধ্যান্তবাদের প্রতি, 
বিশেষত হিন্দু দর্শনের প্রতি মেটারলিক্ষ সত্রন্ধ দৃষ্টিপাত করতে আরস্ত করেছেন। “পরম বহন্ত' (১৯২২) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


পুস্তকের ‘ভারত’ অধ্যান্টিতে এ কথা আরো স্থম্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। এই পুস্তকে তিনি ভারতী 
প্রাচীন অধ্যাব্য বিদ্যার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন এবং একথা শ্বীকার করেছেন ভারুতবর্ধ একদিন 
বুদ্ধির আশ্চ্ বিকাশের হারাই নালা গভীর সত্যকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল। বত'মানকালের 
metapsyclistগণ বিশ্বরহস্ত সঙ্গছ্ধে থে গবেযণ। আরস্ত করেছেন তার ফলে নানবদ্ধাতি হে প্রাচীন 
অধ্যাত্মবাদীদের হারানো জ্ঞানভাগ্ডারকে আত্মত্ত করে আরো গভীরতর জ্ঞানের সাক্ষাৎ লাভ করবেন 
মেটাবলিঙ্ক এই পুস্তকে সেই আশাই ব্যক্ত করেছেন। 
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“পার্বত্য পথে" বীর্য শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে, প্রথম মহাযুদ্ধের সমর বেলনিমমের নানাস্থানে 
জার্মানি থে ভীষণ হ্নগ্হীন উন্মত হত্যাকাণ্ডের অভিনয় করছিল তার মধ্যে তিনটি বেলজিমব?নী যে-আম্চর্য 
আত্মত্যাগ ও বীরত্ব দেখায় এ প্রবন্ধে তাই বনিত হুরেছে। Burgomaster of Stilemonds (১৯১৮) 
নাটকৰানি উক্ত এতিহাসিক সত্যকে আশ্রয় করেই রচিত হযেছে । এই নাটকের মধ্যে একদিক দিয়ে 
জার্মানির নৃশংস ঘুন্ধনীতির অমাহৃষিক বীভৎসতা ছুটে উঠেছে, অপর দিক দিয়ে বর্গোমাস্টারের মধ্যে 
নেটারলিক্কেরই নৈতিক আদর্শ ও জীবনের প্রতি কতকটা আসক্তিহীন দৃষ্টি ফুটে উঠেছে । আল মতা 
সন্ছদ্থে অচঞ্চল উদাসীন্ত এবং চিত্তের নৈতিক আদর্শটিকে মৃত্যুর সমূখেও অতি সহজ অবিচলতার সঙ্গে 
শ্বীকার করার শক্তি এই ছুটি বস্তই বর্গোনাস্টারের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে । বর্গোমান্টার নাটকের 
ক্রি স্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা! করা এখানে সম্ভব নয়। এই নাটকে বর্গোমাস্টারের এত বড় ত্যাগের 
মহিমাটি স্প্রত্যক্ষ না হওয়ার আসল কারণ এই যে বর্গোমান্টারের জীবনের বিকাশ ও সংগ্রামকে 
আদাদের কাছে তুলে ধরা হয় নি। কোলে! মহৎ চরিত্রের মূল্য এবং মর্ধাদাকে উপলব্ধি করতে হলে 
তার উপযুক্ত পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন হয়। এই নাটকের আত্মত্যাগটি যেন শুদ্ধ কর্তব্যবোধেন মধ্যেই 
প্রকাশ পেয়েছে, হৃদয়ের ক্ষেত্রে বে এর একটি সত্যকার ব্যখানন্দময় রসদূতি আছে তা এই নাটকের মধ্য 
ফুটে ওঠে নি বলেই হনে হত্ব। 

The Cloud that Lifted (১৯২৯) লাউ কথানিকে এদিক দিতে মেটারলিক্ষের একটি সুন্দর এবং 
সার্থক স্থষ্টি বলা যেতে পারে। মেটারলিঙ্ক পীনিদ্বাস ও মেলিস্তাণ্ডায়, এন্লাভেন ও সেলীসেটের স্বপ্রলোকে 
প্রেনের যে অপূর্ব রুসনৃতির অন্থন্ধান করেছিলেন, এবার েটারলিষ্ক সেই রূসমূতিকে একোবারে 
ক্ষেমাংসে গড়ে তুলে বাশ্তবলোকের মধ্যে সত্য করে তুলেচেন। পূর্বেকার রুহস্তরচনার মেটারলিঙ্ব 
বে-গভীর জীবনের সন্ধান করেচেন, সেই উন্নততর গভীরতর নৈতিক জীবনের রগময় প্রকাশ বাস্তব হয়ে 
দেখ! দিয়েচে ঘেঘ্বাপসরণে। স্বপ্রলোকের ঘাত্রা যেন অবশেষে বাস্তবলোকে এসে পরিসমাপ্ত হয়েছে। 
" বান্ডব নাটোর মাঝ দিতে জীবনের ট্রাজিডিকে এমনভাবে মেটার্লিস্ক আর কোথাও দেখাতে পেরেছেন 
বলে মনে হয় না। ঘটনাসমাবেশের অপুর্ব কৌশলের সাহায্যে প্রত্যেকটি চরিত্রের অন্ত:সক্ষাতটিকে 
নেটারলিঙ্ক আশ্চ দক্ষতার সঙ্গে ছুটিরে তুলেছেন এবং মেটারলিঙ্বী্ নাটকের উচ্চতর ইযাজিভিটি 
হুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে । 

The Power of the Dead (১৯২০) নাট কথানি কিন্ত অন্ত ধরনের । মেটারুলিঙ্ক আধুলিক মনস্তত্বের 


চতুর্থ সংখ্যা মরিস মেটারলিস্ক 


মগ্রচেতলা নস্থীদ্ শিশ্কান্ত নিয়ে নান! নিবন্ধে আলোচনা করেছেন এবং যেই লম্বন্ডে একট! নতবাদও 
গড়ে তুলেচেন। তাঁর বক্তবা এই বে আমাদের মপ্রচেতনার জগহত প্রতিনিরত পূর্বঙ্গগণের কল্যাণেচ্চার 
সঙ্গে আমাদের স্বার্থপর ব্যক্তিত্বের আশা-ম্বাকাক্ষা ও কাৰনার একটা সংগ্রাম চলেচে। ‘মৃতের দাবী? 
নাটকে ঘেন এই তত্টিকেই ক্ষপ নেবার চেষ্টা করা! হযেছে নাটকটির মধো একটি নিত্রিত যুবকের 
দ্বপ্রকেই স্তপায়িত করে তোলা হল্তেচে এবং তার বাস্তবন্তীবনেন সনম্ডা ও সংগ্রাম ন্তর্জগতে মগ্রচেতনাস্ব 
যে আলোড়ন তুলেচে তাকে নাট্যকার অতান্ত স্থন্দরভাবে ছুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুত এ নাউকগানিকে 
আমরা পাত্রীনির্বাচনের বাস্তব সংস্করণ বলে ধরে নিতে পারি, কাণ মূলত উভঘ্ের সনস্যাই এক । 
নেটারলিক্ক এর মাঝ দিয়ে একটি মতবানকেই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেচেন বলে নাউকখানির 
রচনাকৌশল খুবই উপভোগ্য হল ও এ থেকে ঘধার্থ নাটকের আনন্দ পাওয়া যায় না! 
১০ 

মেটারলিক্ষের শেষদিককার বিশ-বাইশ বদরের রচনাবলী অধ্য্বন করবার এবং তংলদ্বস্কে 
আলোচন। করবার স্থথঘোগস্থবিধা লা হওযাছ সে সঙ্কদ্ধে পরিচয় দেওয়া সম্ভব হল না। এ পহদ্ 
যেসব পুস্তকের আলোচনা করা হুরেচে, তারপর মেটারলিস্কের ‘প্রাচীন মিশর" (১৯২৫), “উইপোকা 
আবন' এবং “আকাশের জীবন’ (১৯২৮) পীর্ঘক তিনখানি বই ইংরেছী ভাবায় প্রকাশিত হয়েছে। নিশর 
সম্বন্ধীয় পুস্তকের আলোচনা উপলক্ষে দেখতে পাই খে মিশরের সভ্যতার আলোচন! করতে গিয়ে প্রাচীন 
সভাতা সম্বন্ধে তেমন বিশ্ময়বেধ আর তাকে বিহ্বল করচে না, যদিও ইতিপূর্বে নিশরের সচ/তার সম্বন্ধেও 
তিনি অনেক বিধ্রে গভীর বিশ্বয় প্রকাশ করেচেন। ‘উইপোকার জীবন’ বইখানিও নাকি নক্ষিকাদ্ীবনের 
মতই পরধবেঙ্ষণপূর্ণ গবেহণা হলেও, অত্যন্ত সুন্দরভাবে লিখিত । বইখালি পড়ার সৌভাগ্য হর নি। 
“আকাশের জীবন' বইখালির মধো আধুনিকতম আইনস্টাইনের মাপেক্ষিকতাবাদ সঙ্বন্ধে গভীর দার্শনিক 
আলোচনা! কর৷ হয়েছে এবং সাধারণের বোধগমা না হলেও এই দার্শনিক আলোচনায় মেটারলিন্মের গভীর 
মনীষা ফুটে উঠেছে । মনে হয় শেষদ্দীবনে বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক আলোচনার মধ্যেই নেটারলিক্ষ নিমগ্র 
ছিলেন! এর পর তিনি আর কোনো নাটক রচনা! করে গেছেন কি না তা লেখকের ঠিক জানা লেই। 


[ বর্ত বান শতাব্দীর প্রধম দশক থেকেই মরিল দেটারপিক্কের লাহিতাসাধনার প্রি বাংলার দূহক 
সাহিত্যিক ও সাহিত্যলমালোচকের উৎসুক] জাগ্রত হজ, এবং তার নিদর্শনদ্বত্ূণ প্রকাশিত হয় দতেলনাৰ দত্ত 
অনুদিত নাটক শ্ৃষ্টিহার!- প্রবাসী, চৈত্র ১৩১৬; অজিতকুদা চক্রবতী লিখিত "পরিহার. তযোধিলী পয়িকা, 
দ্বো্ঠ ১৩১৯ ১ "দেটারলি্ব,” তৃযোধিনী পত্রিকা আবণ ১৩২+ ; "আধুনিক কাব্যের অতৃতি প্রযালী ক্যৈ্ট ১৩২৩ ইত্যাি, 
দিনেক্রনখ ঠাকুর-সংকলিত “যেটা দির বানী," তন্ববোহিবী পত্রিকা, বাছ ১০২- . সনংকুদছার দু্েপাধ্ায অনুদিত নাটক 
শপিলীঘ্রাল ও বেলিক্তাতা,” প্রবাসী, অ্রহাকসশ-চৈর ১৩২১ ; ইত্যাদি । লত্যেক্রনাখ। হেটারলিস্কের কষিরারও ব্বমুৰাদ 
করেন (“তের ছাহাকার, “চোখের ভাহনি,* সণিমঞ্জযা, ১৩২২) তু বার্ড এরও একাধিক অনুবাদ (অনুবাদক 
ইধানিনীকান্থ সোম, পৰিত গঙ্গোপাধ্যায়) বাংলার প্রকাশিত হুকেছে। 

বত্ত্গান অবন্ধেহ জেখক ধীর্ঘকাল ছেটারলিক্ষের লমগ্র রচনাবলী অধারনে প্রবৃত্ত খেকে ১৩৩২-৩২ সালের 
প্রবানীতে 'সেটারলিস্তের নাটক" সব্বস্বে একটি দ্বর্ধ আলোচন! অরকাশ করেন ; ১০৩৬-৩৪ বঙ্গবাণি ও ১৩১-৯ 
উদ্তরাতে বেটালিক দ্ধ ঠার অনেক রচনা প্রকাশিত হবেছে। __সম্পাষক, বিশ্বভারতী পত্রিকা ] 


শিবনাথ শাস্ত্রী 


১৮৪৭ - ১৯১৯ 


ওুপন্যাসিক শিবনাথ শান্তী 


পণ্ডিত শিবনাথ শাস্বীরবূপাস্ডর' উপস্থাসখানি প্রকাশিত হইলে সমালোচনা-প্রস্গে রবীন্দ্রনাথ 
দীর্ঘ সন্ববা করিয়াছিলেন। শিবনাখ শাস্বীর উপন্যাসের বিশেষ গুণ কি, আবার তাহার ছোষই বাকি 
রবীশ্রনাথ বিল্লেধণ করিয়া দেখাইযাছিলেন । তাহার মতে চরিত্র-স্থজনে, গ্রাম্য পরিবেশকে সমবেননার 
আলোতে উদ্দ্রল করিয়া তুলিতে, ঘটনাপ্রবাহ ও নবনারীর দীবনের উপরে কৌত্ুকমিশ্রিত হাশ্তরসের কিরণ 
নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের প্রত্যক্ষ করিছ তুলিতে শিবনাণের বড় নাই। আর তাহার দোব-_রবীন্নাখের 
কন্ধাতেই শোনা যাক-_ “...এমন সময়ে আমাদের পরম দুর্ভাগ্যবশত উপস্থাদটি অবস্থাৎ মূগান্তরে লোকা- 
স্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল । ...গ্রস্থকারও নৃতন বেশস্পারণ করিলেন। তিনি ছিলেন উপস্কাসিক, হইলেন 
এঁতিহাসিক ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতিপ্রচারক ৷ আনবা বসম্কৃড্ডাগের সত)যুগ হইতে তর্কবিতর্কের 
সুগান্তরে আলিয়া অবতীর্ণ হইলাম । গ্রন্থকার পূবে” যেখানে মানুষ গড়িতেছিলেন এখন সেখানে মত 
গড়িতে লাগিলেন, পূর্বে” বেখানে আনন্দনিকেতন ছিল এখন সেখানে পাঠশালা বসিয়া গেল । এক্সপ অঘটন 
সংঘটন হইল কেন তাহা! বলিতে পারি ন1। ঘটনাপ্রবাহের নশিপুর হইতে কলিকাতার স্থানান্তর 
উপন্তানের পক্ষে কৃক্ষণ; কারণ সেই উপনক্ষ্যটুকু অবলম্বন করিয়া গ্রন্থের শেষার্ঘটি প্রথমার্ধের 
সহিত ছুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।” উপসংহারে রবীন্রনাথ বলিযাছেন_“লেখক ধারাবাহিক গল্পের 
প্রতি বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন নাই__ আমরাও গল্পের জন্ত বিশেষ লালায়িত নহি । আমর একজন 
রীতিমত মন্তব্যের আনন্দ্নক বিশ্বাসগনক জীবনবৃত্তান্ত চাহি ॥-----কিন্তু লেখক দুইখানি বছির 
পাতু পরস্পর উন্টাপান্টা করিয়া দিনা একসঙ্গে বাখাইয়া ছণ্তরীর অঙ্গ মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের 
ব্রদভঙ্গ করিদ্বাছেন। এ আক্ষেপ আমরা কিছুতেই ভুলিতে পারিব না” খুব সম্ভব এই আক্ষেপ 
মিটাইবার আশাতেই রবীজ্নাথ পত্রযোগে শিবনাখ শাহ্বীর নিকটে ভারতীর অন্ত লেখা চাহিস্া 
পাঠাইগ্রাছিলেন_ এক্ষণে অবঙরমতো! ভারতীর অন্ত কিছু প্রবদ্ধাদি লিবিয়া সাহায্য করিলে 
বাধিত হইব ॥ বদগসাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ঝান্মসমানকেই আপনার সমস্ত ক্ষমত| অর্পণ করিলে 
চলিবে না, কারন সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত অধিকার আছে।” পূর্বোক্ত সমালোচনা এবং বর্ত্ান 
পত্র দুই-ই ১৩০৭ দালে লিখিত। 

এবন, শিবনাথ শান্্ীর উপন্তালগুলি আলোচনার সময়ে রবীন্দ্রনাথের বুঙাস্তর সম্বদ্ধীয় মন্তব্য 
মনে রাখা! আবশ্তক-_ আর তাহা মনে রাখিয্যাই আমর] অগ্রপর হুইব। তাহার প্রধান বকব্য দুটি, 
প্রথমত শিবনাথের মতো সহ্ৃদয়তাপূর্ণ চরিত্র-স্তিক্ষমতা বিরল; স্বিতীত আপনার অজ্ঞাতসারে 
উপন্লাদিক শিবনাখ কখন বেন এতিহাসিক ও নীতিপ্রচারক হইয়া! ওঠেন, এবং তাহার ফলে উপস্থাসের 
অথগুতা নষ্ট হইয়া! বায় । খুব সম্ভব রবীন্্নাখের এই মন্তব্য শিবনাখের সাহিত্যবৃদ্ছিকে অধিকতর 





চতুৰ্থ সংখ্যা শিবনাথ শাস্ত্রী 


সজাগ কবিরা দিছিল, কারণ তাহার পরবর্তী উপন্াসগুলিতে বৃগান্তরে অনুষ্টিত ত্রুটি অনেক পরিমাণে 
বর্ধিত ছইয়াছে। যুগান্তর উপগ্তাশ বাস্তবিকই বেন দুইখানি পৃথক এস্থের লমবায়_ একখানি 
শপস্ালিকের রচনা, একখানি নীতিপ্রচারকের রচনা । শিবলাখের পরবর্তী উপশ্তাস তিলখানিতে 
(বিধবার ছেলে ও উমাকাস্তকে একখানা বলিঘ্া ধরিলে দুইপানা উপস্থাল ) এই ক্রটি বছিত হইয়াছে। 
এগুলির শিল্পপত অখণ্ুতা! স্প্ হয় নাই, গল্পের ধারাও বিকল আছে। নীতিপ্রচারক নিজেকে বি ছটা 
যেন সংঘত করি্বাছেল,। আগের মতে৷ তিনি আন তেছন করিরা। ইপন্লাসিকের কলমটা কাড়িয়া লন 
নাই। কাজেই দেখিতে পাই বুগাস্তরের প্রধান ক্রটি হইতে পর্ববর্তী বইতিনগানা আহ্মরক্ষা করিতে 
লমর্থ হইয্বাছে। কিন্তু আর-এক সংকট ঘটিয়াছে। শিবনাখের মধো তিনটি সতা ছিল, উপন্তাসিক, 
নীতিগ্রচান্ক ও এতিহানিক। তাহার পরবর্তী উপন্াপগুলি নীতিপ্রচান্কের কলমের খোচা হইতে 
অনেক পরিমাণে বাচি্া গেলেও এতিহাসিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাছ নাই । ববীশুলাথ বলিঘ্াছেন 
যে শিবনাথের গল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলেই ইতিহাসে পরিণত হত এ অভিযোগ হইতে তিনি সম্পূর্ণ 
রেহাই পান নাই। ববীজ্নাথের অপর অভিযোগ শিবনাখের গমের আনন্দনিকেতন কখল্‌ বেন 
পাঠশালা হই্া দাড়া়। পরবর্তী উপন্তাসওলি অবশ্ত ঠিক পাঠখাল! হয নাই-_ কিন্ত পাঠশ্যলার 
নীতিগ্রচারকের পক্ষে একেবারে স্বভাববঙ্ছন সম্ভব নর তাহার স্বভাবের কিছু রেশ রুহি! যাইবেই ৷ 
তাই বলা চলে বে ঘূগাস্তরে যিনি ছিলেন পাঠশালার গুরুমহাশত্ব পরবর্তী উপপ্থালে আলিয়া তিনি 
হইয়াছেন ছুটির সময়ের গুক্চমহাশঘ । অবকাশঘাপনের গুরু যতই নীচু হোন, একেবারে অগ্ুর হইতে 
পারেন লা, তবে প্রভেদটা দেবি এই যে যিনি পাঠশালার আটচালাতে নামতা পড়াইতেছিলেন এখন তিনি 
ছায়ঢালা আমবাগানে বশিষ্বা গল্পের আসর অমাইয়াছেন। পদের আসর, তবে সে গল্প গুরুহাশঘ্রকধিত ; 
ঘতই মনোহর হোক না কেন, তবু তাহা শেষ পর্যন্ত নীতিবাদের ফ্রেমে বাধানে!। শিল্রের দাবিতে গঞ্জেক্ 
হতনূর যাওয়া দরকার, নীতির দাবীতে তাহাকে অনেক সময়েই ততদূর ঘাইতে দেওয়া হয় নাই । ইহাকেই 
বলিতেছি ওক্রমহাশদ্ের গল্প তবে রক্ষা এই যে পাঠশালার এখন ছুটি, পাঠশালা চলিতে থাকিলে 
তাহাকে গল্প বলিবার মহুবোধ করিতে ভরসা পাইত কে? রবীহ্রনাখের পমালোচনার ইন্দিতের 
ক্ষলেই হোক আর যে কারণেই হোক শিবনাথের যুগান্তর-পরবর্তা উপন্তাসগুলি শিল্প-ম্থতি হিলাবে 
অধিকতর লিখুৎ। কিন্ত তেমনি আবার যুগাস্বরের সরস, প্রাণময় নরনারীরও দেখা পাই না পরের 
গল্পগুলিতে । 


চু 


হূগান্তর শিবনাথ শাহীর প্রথম উপন্তাল নঙ্ব_ কিন্তু প্রথমেই থে তাহার উল্লেখ করিলান তার 
একাধিক কারণ । ববীশ্্নাখের সমালোচনার পূরবস্থত্র একটা কারণ। আরও কারণ এই থে এফ হিসাবে 
শিবনাথের সমস্ত লি উপন্তাসেরই ধূগান্তর নামকরণ চলিতে পারে। বাডালীবমাদের একট! যুগাস্তুর- 
পর্বকে উপস্তাসদমূহের ঘটনার কাল বলিদ্বা তিনি বাছিয়া লইদ্রাছিলেন। 'রাদতহু লাহিড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-লেখকের পক্ষে ইহা একান্ত স্বাভাবিক । তখন আমাদের শিক্ষিত সমান ইংরেজি 
শিক্ষার প্রথম ধাক্াটা সামলাইয়া লইদ্বাছে, তখন আর সভ্য হইবার দ্বুবাশাত্ খৃস্টান ধর্ম কেহ গ্রহণ করে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


না, বা ইংরেজিতে স্বপ্র দেখিবার সংক্ম ও পোবণ করে না। ইংরেজিতে সাহিত্য রচনা করিয়া যে অমরত্ব 
লাভ করিতে পারিবে বাঙালী লেখকগণ তখন পে আশাও পরিত্যাগ কবিছছাছে। তখন আমাদের 
সমান্সের নেতা নহঘি দেবেন্্রনাথ, কেশবচন্র, বিশ্যাসাগত্র। অক্ষন্ব দত্ত তখন বালীর বাগানে বাদ 
করিতেছেন ॥ তখন বিস্ভাসাগরের চেষ্টার বিধবা বিবাহ আইল পাশ হইয়া একটি-ছুটি বিধবা-বিবাহ 
হইতেছে । দে সময়ে হিন্দুপলাদ্দের কোনো লোক কোনো সংস্কারবর্জন করিলেই সকলে তাহাকে 
্রাঙ্ম বলিত । ওদিকে আবার বেখুন, বিগ্রানাগর প্রভৃতির কপাহ স্বীশিক্ষার আদর্শ ছড়াইয়! পড়িতেছে। 
তেমনি সাবার ত্রাহ্মধর্মের প্রতিক্রিদ্বাছ একদল শিক্ষিত হিন্দু বৈজ্ঞানিক হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে 
লাগিয়া পিছ্বাছে । বাস্তবিকই সমছটা তখন ঘুগান্তর ছিল । বর্তমানে আনরা থেসব স্থল ও সুফল 
ভোগ করিতেছি তপন তাহাদের কারণ ঘটিতেছিল। এই সময়টাকে শিবনাথ ভালো কবিয়া ছানিতেন, 
প্রধানত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে আনিতেন, তিনি সেই সময়ের লোক, তাহা ছাড়া সেই যুগনাটে/র 
পাত্রপাত্রীর নধ্যে তিনিও অদ্ততঙ্ষ ছিলেন, আর তেটুকু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অজ্ঞাত ছিল-_ রামতন্থ 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলমাজের লেখক হিপাবে তহদন্বন্ধে তাহার পরোক্ষ জ্ঞানের অভাব ছিল না। 
এই সময়টাকে তিনি বাছিগ। লইয়াছিলেন, সকল লেখকই হুবিধামতো সময় বাছি্! লয়। কাজেই 
দেখিতে পাই তাহার সবগুলি উপস্তাসেই যুগান্তরের হাওয়া বহমান । 

"দিকে বঙ্গদেশে মহা পরিবর্তনের দিন আসিতেছে । বঙ্গের লাহিত্যাকাশে খধূপের স্যার 
মনুহ্থদন উঠিয়াছেন। পাধুরিঘাঘাটার যতীশ্রমোহন ঠাকুর ও পাইকপাড়ার প্রতাপনারারণ সিংহ 
প্রতৃতি সববেত ইইদ্না রঙ্গকাব্যের এক অদ্ভুত অবতারণা করিয়াছেন। তাহাদের প্ররোচনায় মাইকেল 
মধহদেন দত্ত তাহার হিখ্যাত নাটকাবলী প্রণয়ন করিতে আবন্ভ করিস্াছেন। রাম তিলোত্তমা ও 
মেঘনাঘবধ দেখা দিল। বঙ্গদেশের সানাজিক ইতিবৃত্তে এই ১৮৫৯ সাল চিরস্মরণীয় বংসর। ভক্কিভাজন 
দেবেপ্রনাথ ঠাকুর দুই বংদর কাল পর্বতশৃঙ্ষে তপস্তার যাপন করিস খযিত্ব লাভ করিদ্বা এই বংলবে 
বঙ্গভূষিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সেই সকল অগ্রিময় উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন ঘাহা তাহার 
আধ্যাত্মিক প্রতিভার চিরম্মরনীক্ কীতিন্রস্তুপে হিশ্যমান রহিয়াছে। এমন দিন আসিবে, যখন সেগুলি 
বঙ্গডাষায় শ্রেষ্ঠ অলংকার বলিয়া সর্বত্র আদূত হইবে । এই বহসবেই খ্যাতনামা! কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম 
মাজে প্রবিষ্ট ইইলেন। প্রাচীন দেবেস্রনাথের সহিত তরুণ কেশবের সম্মেলনে নৃতন বল আনিম্বা দিল। 
উভতে একত্র হইয়া কলিকাতার যুবকগপকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন যুবক দলে মহা আন্দোলন 
উপস্থিত হইল ; অনেক ত্ৰান্ধণের সন্তান উপবীত ত্যাগ করিলেন, এবং নানান্থানে যুবকগণ জান্ষধর্ম 
গ্রহণের জন নিগ্রহ সহ করিতে লাগিল । এই সকল বিবরণ শুনিয়। একদিন নবীনচন্ত্র পঞ্চুঝে বলিলেন_ 
পঞ্চ, এইবার বুঝি সত্য সত্যই বুগান্তর ঘটিল । তোমার ব্রান্ধ সমাজে ও বঙ্গদেশে বুঝি এইবার নবযূগ 
আসিল ।" _ বুগান্তর 

“উমাকান্ত আসিছাই তাহার আদর্শ পুরুষ বাবু অক্ষরকুমার দত্তের সহিত তিনবার দেখা 
করিগ্বাছেন। অক্ষরবারু তখন গঙ্গার সন্নিকটস্থ বালীগ্রামে একটি উদ্ভান রচনা কির! তন্মধ্যে বাস 
করিতেছিলেন। উনাকান্ত দেখানে ডাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া চমৎরুত হইয়াছেন, একজন 
কৃতবিষ্, চিন্তাশীল, উদ্বারচেতা মান্য জীবনের অবসানকাল কিরূপে হাপন করিতে পারে, তাহা হদয়দ্গম 
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করিতে সমর্থ হইঘ্াছেন। যে তিন দিন আলাপ হইক্াছে সে তিন দিন সনবুদার কেবল নব নব জ্ঞানের 
কথাতে অতিবাহিত হইয়াছে ॥ :--তৎপরে তা মহাশয় নিজের অপ্টলিপিত ভারতবর্ষীয় উপাসক 
সম্প্রনা্ের উপক্রমনিকার কিছু কিছু পড়িছা শুনাইয়াছেন। :--গড়েশ্ব উপরে অক্ষদ্রবাবুকে দেখিয়া 
তাহার আদর্শ, চিন্তাশীল পুরুবেক ভাব বাড়িত্বাছে বই কনে নাই ;*-কিস্ক একটা বিষয়ে তাহার 
কিকিৎ ধোকা লাগিঘ্বাছে। প্রথম সাক্ষাতের দিন অপরাপর কথার নহো অক্ষরবাবু কলিঘ্াছিলেন, আমি 
খন বাহবন্তপ্রন্তৃতি গ্রন্থ লিখি, তখন আমার যে ছান ছিল না, এখন লে ভ্ঞান হইয়াছে, আনি দেশিতেছি 
বে, ইউরোলীল্দের ন্যায় মানসিক শ্রম করিতে হইলে আনানিগকে ইউব্রোপীযনেত্র শ্তান় থাকিতে 
হুইবে।* _উমাকান্ 

আবার-_ 

*অক্ষ্বাবু অপেক্ষা বিগ্ভালাগর বহাশয়ের সহিত উনাকাস্বের ঘনিষ্ঠতা কিকিঃ২ অধিক হরাছে। 
বিগ্ালাগর মহাশঘ তখন তাহার স্থপ্রলিন্ধ বহুবিবাহ বিষপক গ্রন্থ লিখিবার আয়োজন কর্মিতেছিলেন।” 

তদের 
অন্তত্র__ 

“উমাকাস্ত রাদারামবাবূর স্থপারিশপত্র লই পাবলিক লাইব্রেরি লাইব্রেরিয়ান বাবু 
প্যানীচাদ মিত্র মহাশয়ের নিকট পরিচিত হুইবাছেন এবং পাবলিক লাইব্রেরি হইতে পুস্তক আলিম 
পড়িতে আবস্ত করিছ্যাছেন।” -_তদেব 
পুনশ্চ 

“প্রামাকাস্থ কেবলমাত্র সভাতে বক্তৃতা করিত! সন্ধষ্ট হন নাই, গীতার একটি নৃতন এডিশন 
বাহির করেন, এবং ‘বৈজ্ঞানিক হিন্দুধন্ঘ নামে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। "ইহার পরে তিনি 
লিঙ্গে এক বৈস্ঞানিক টিকি রাখিলেন এবং বহুদিনের পরে কোশাকুশি লইয়! প্রতিদিন সদ্ধায-'মাহ্নিক 
আরস্ত করিলেন।” __তৰেব 

শিবনাথের উপন্তানের আবহা ওয়া বুঝিবার পক্ষে উদ্ধৃত অংশগুলি সাহাবা করিবে । উপরের 
অংশগুলিকে ইতিহাস বলা চলে-- এখন এই ইতিহাস উপন্তাসকে কিভাবে সংক্তামিত বা প্রভাবিত 
করিয়াছে দেখা বাক্‌। 

এই এতিহাসিক বুগাস্তরের প্রভাব শিক্ষিত সমাজের ননের উপরে বিচিত্র প্রতিক্রিদা্ঘ দেখা 
দিতেছিল। অনেক শিক্ষিত বাক্তি যে ব্রান্ধসমাদের দিকে ঝুঁকিভেছিল একথা বলিলে যথেষ্ট বলা 
হয় না, কারণ নাষতঃ ব্রাহ্ম না হইঘাও অনেকেই ব্রাহ্মদমাজের সনাসসংস্তারের ও জীবনসংস্ক্যরের 
কার্ম্চী গ্রহণ করিতেছিল। দৃষ্টান্তস্ব্ূপ উহ্বাফান্ত উপন্তাদের উমাকান্তকে লওর! ঘাইতে পারে। 
লে গোঁড়া ব্রাহ্মলপঞ্জিতের সন্তান, তাহাকে ত্রা্খপমান্রহুক্ত বলিবার উপায় নাই-_ কিন্তু সে এমন এক 
অবস্থায় উপনীত হইদ্বাছে যখন ত্রাক্ষ পদ্ধতিতে মেয়ের বিবাহ দিয়াছে, আনুষ্ঠানিক ভাবে মাতৃত্রান্ধ কবে 
নাই এবং বিধবাবিবাহ ব্যাপারে সাহাঘ্য করিরাছে। শেবের কামটিতে পাই বিস্যাসাগরের প্রভাব 
উদাকান্ত বিগ্বাসাগুরের দঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল । শিবনাখের উপস্থালের আদর্শ চরিত্রশ্ডলির অনেকেই 
উমাকান্কের ছাচে ঢালাই করা। নয়নতার| উপন্তালের কালীপদ রাৰ এই ছাচে সড়। লোক। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


উমাকান্ত উপন্যাসের অন্ততম লাম্বক নরেশ একটি অনুতপ্ত পতিভাকে বিবাহ করিদ্বাছে, এবিষয়ে 
উমাকান্ত তাহার প্রধান সহার । আবার চারু, সে-ও উক্ত গ্রন্থের অন্ততম বাকি, একটি বিধবা বিবাহ 
করিফাছে__ বলা বাহুল্য উমাকান্ত তাহারও প্রধান সহাক্ব। বে-কালে ছুর্গামোহন দাস আপন বিমাতার 
বিবাহের উদ্বোগী ছিলেন, খোদ শিবনাথ পঠদ্ধণাতেই সহপাঠী যোগেন্্ বিদ্যাভূষণের সহিত বিধবা- 
বিবাহের কর্ত। সািদ্বাছিলেন__ এবং অমিতকর্ষী বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রচারের উদ্দেস্তে প্রাণপণ 
করিয়া! বসিহাছিলেন-_ সেকালের ঘটনা লিখিতে বলিলে ইহা ছাড়া আর উপা কি? উপাযনা 
খাকিলেও কাটি বড় সহজ ছিল না, বাস্তবে তো বটেই এমন কি উপগ্তালেও। শিবনাথের প্রথম 
উপন্তাস 'নেছ বৌ, তাহাতে পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিখবাবিবাহ ঘটাইবার ইচ্ছা থাকিলেও লেখক শেষ পর্যন্ত 
হাইতে পারেন নাই । পরবর্তী উপন্ত/ল ধুগাস্বরে ও ‘উনাকান্তে' এই ইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হইঙ্গাছে। 
‘উমাকান্ত'র উপরে অক্ষ দতর প্রভাবের বিষন্ন আগেই উল্লেখ করিয়াছি। 

সে বয়ে আর-একটি প্রভাব অনেকের মনে পড়িদ্বাছিল__ সে হইডেছে জ্ঞানবাদের পরিপাদ- 
জাত সংশয়বাদের প্রভাব । উনাকান্ত উপন্তাসের যে অন্ততম নামক নরেশের কথা এইমাত্র বলিলাম 
তাহাকে প্রথমে দেখি সংশনীকূপে । শে সংশন্ববাদ-ঘেধা শিক্ষিত লোক, আমিব আহার করাই বে 
আাহুবের পক্ষে প্রকৃতির বিধান ইহাই তাহার বিশ্বাস; পরিমিত স্থরা পান এবং বাইনাচ দেখ। অকত'ব্য 
নয় ইহাও সে প্রদাণ করিতে চার়। এ বিষত্রে বন্ধু উনাকান্তর সঙ্গে তাহার মতে মেলে নাঁ_ অথচ লে 
নিজে স্বরাপায়ী বা দুশ্চরিঙ্র ন্ব__ সে গম্ভীর প্ররুতির বিবেচনাশীল ব্যক্ি। নরেশ-চন্দিআ তখনকার 
শিক্ষিত সমানের একটি টাইপ, বেমন একটি টাইপ উমাকান্ত নিজে। আর-একটি টাইপ হইতেছে 
উনাকান্তর ভাই স্তামাকান্ত, তাহার উল্লেখ করিয়াছি। নে বৈজ্ঞানিক হিন্দু, নিলে বৈজ্ঞানিক টিকি 
রাধিযাছে, গীতার বৈজ্ঞানিক সংস্করণ বাহির করিহাছে__ ্ববীন্রনাখ এই টাইপ-এর কথ! স্বরণ করিয্াই 
লিখিয়্াছিলেন__ 

“পণ্ডিত ধীর, যুণ্ডিত শির, 
প্রাচীনশাখে শিক্ষা 


চতুর্থ সংখ্যা শিবনাথ শাস্ত্রী 


কিন্বা খুব সম্ভব হইবার ফলেই সুবা পান কবে, বাইনাচ প্রস্ঠতি দেখে, প্রথমা প্তী থাকিতে? দ্বিতীয়বার 
দারপরিগ্রহ করিধাছে__ কিন্ত তাহাতে কি আসে যায় লে নিঙ্থমিত সন্ধ্যাহ্ছিক করিনা থাকে। 

শিবনাথ স্পইত নৃতন হাওয়ার পক্ষপাতী কিন্ধ তাই বলিঙ্বা প্রাচীন পন্থা বা প্রাচীনপন্থীগনের 
প্রতি তাহার শ্রদ্ধার অভাব নাই! ভাহার ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাল স্বহণ করিলে বনে হইতে পারে থে 
শ্রদ্ধার অভাব হইবার হথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু বিস্যাসাগরকে শিবনাখের মাতুল দ্ধান্বকানাধ বি্যাুষপকে 
এবং পিতা হ্রানন্দকে থে দেখিাছে, প্রাচীন পদ্থার প্রতি তাহার অশ্রন্ধা হইতেই পারে ন!) নয়নতারা 
বিস্থার্ণব, এবং উনাকাস্ত উপন্তাসের রামগতি প্রাচীন পদ্থার প্রতিনিধি, তাহাদের প্রতি পাঠকের যে 
্রশ্থা জন্মে তাহার কারণ লেখকের নিজেরও শ্রদ্ধার অভাব ছিল ন্য। 

যুগান্তরের হাওয়ায় সমাছে খেল নৃতল টাইপ দেখা দিতেছিল তেমনি ঘটনাম্সোতও 
অপ্রত্যাশিত পথে চলিতেছিল। যুগাস্থর উপকস্থাদের ঘটনাপ্রবাহ বে দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুপানি স্বতন্ত্র 
উপন্তাসের স্থটটি করিছ! বসিয্াছে তাহার কারণ ইহাই । একদিকে নশিপুরের প্রাচীন সনাদ্র মানু একদিকে 
কলিকাতায় নবীন সমাজ নশিপুরের জীবন প্রবাহ কলিকাতায় প্রবেশ করিয়া পূর্বতন পথচিছ ছাত্বাইয়া 
ফেলি্বাছে। শিবনাণের স্থ্টি আরও শক্তিসম্পন্ন হইলে তিনি এই ছুই বিকুদ্ধমূখী স্রোতের নধ্যে নৌকাকে 
ফেলিয়াও তাহাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাইস্। দিতে পারিতেন-_ কিন্ত যথাযথ শক্তির অভাবে তাহা হয়া 
ওঠে নাই, নশিপুরের হুন্দর নৌকাখানি শেষ পর্যন্ত বানচাল হুইবা গিয়াছে । রবীন্দ্রনাথের অভিঘোগের 
কারণ রহিছাছে তখনকার সামাজিক হাওয়ার এলোমেলে। গতির মধ্য । 

শিবনাথের উপস্তাদের মাধিক কাঠামো! স্মরণ করিলে মন ঈর্ধার ভবিছা ওঠে__ ইহার উপরে এ 
তৎকালের ছাপ মারা। তখন কোনো রকমে একট! পাশ করিলেই চাকুরি জুটিত, পাশ করিতে ন! 
পারিলেও চাকুরির অডাব হইত লা। উমাকান্ত পাশ-করা! লোক নয়, গ্রামের পাঠশালা পাচ টাকা বেতনে 
তাহার ভ্রীবনের কৃত্রপাত তাহাকে নেবিতে পাই ৬**২ টাক। বেতনের ডেপুটি ম্যাছিস্টেট ইয়া পেন্সন 
লইতেছে। তখন থে কেবল শহরে আলিলেই চাকুরি জুটিত এমন নয়, ব্যাজিন্টেট দূর গ্রামে 
নিজের চাপরাশি পাঠাইফ়া দিনা উম্েদারকে খুঁ্িযা বাহির করিত। শিবনাধের উপন্তাসে ঘা-কিছ 
দারিদ্রা তাহা পল্লীসৰাজে, শহরের সনাস্ছে, অর্থাৎ শহরের শিক্ষিত সমাজে নারিজ্র বড় চিছ লাই, 
আর থাকিলেও তাহা ক্ষণিক, কারণ আঁ ঘে দরিদ্র, কাল সকালবেলাকার গেছেটে তাহার চাকুরি ঘোষিত 
হইতে পারে, কিংবা তেমন বরাত-জোর থাকিলে ম্যাজ্ধিস্টে টের চাপরাশি আসিয়া ও দর্ধার কড়া নাড়িছা 
উমেদারের ঘুম ভাঙাইতে লারে। কিন্তু অনেকদিন হইল স্থল চাকুরির লে সত্যঘুগ অপস্থত। এখন 
সে-সব কথাকে অনেক পরিমাণে অবাস্তব মনে হয়। 


৩ 


ভুপন্তাসিক শিবনাথ শাস্রীর প্রধান গুণ চরিত্রস্থিতে । চবিত্রস্থষটি দুই উপায়ে হুইতে পারে, 
পর্যবেক্ষণশক্তির হারা, আর কল্পনাশক্তির হারা! ছুইছেরই জন্য প্রচুর সমবেদনার জআবস্তক। সম- 
বেদনাজাত পৰ্ঘবেক্ষণশক্িত্ বলেই শিবনাথ চ্রিত্রহ্থরি কবিষ। গিরাছেন। এখানে জিজ্ঞা, সমাজের 
কোন্‌ শ্রেণীয় লোকের প্রতি ঠাহার সমবেদনা ? ধে-সব নরনারী নৃতন জ্বীবনপস্থাকে সার্থকভ়াবে গ্রহণ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


করিতে পারিদ্বাছে তাহাদের প্রতি লেখক সহাহুডূতিশীল, আবার বাহার] প্রাচীন পন্থাকে নিষ্ঠা সহিত 
আকড়িঘা রহি্বাছ্ে তাহাদের প্রাতও লেখকের হবখেষ্ট সহাম্বভূতি। কেবল ঘাহারা। মধ্যবর্তী, নৃতন 
শিক্ষাকেও গ্রহণ করিতে পারে লাই, আবার পুরাতন ধারাকেও পরিত্যাগ করিদ্বাছে, লেখক তাহাদের 
দেখিতে পারেন না। দৃষ্টান্চ্ছলে উল্লেখ কর যাইতে পারে হুগ্ান্তবের বিশ্বনাথ তর্কভৃধণকে ; নৃতন ধারার 
সার্থক গ্রহীতাদের অনেকেরই নাম কর] বাক্ছ। নৃতন ধারার নবনাহ্বীর সঙ্গেই লেখকের সহাস্থভূতি 
স্বাভাবিক, কিন্ধ প্রাচীন ধারার সার্থক গ্রহীতাগণও থে লেখকের সহানুভূতি হারায় নাই, তাহাতে 
দেশের প্রাচীন উতিহ্ছের প্রতি শিবনাখের স্থগভীর শ্রন্ধা প্রকাশ পান্ধ। 

শিবনাথের অঙ্কিত নরনারীর যধো নারীচকিত্রগুলিই অধিকতর বাস্তব ও সার্থক । ইহার প্রধান 
কারণ নারীচরিতে নিষ্ঠা ও আদর্শবান্প্রিহতা শ্বভাবসিদ্ধ । “লতি-দেবতা' ভাবটির বাড়াবাড়ি হয়তো 
ভালে! নয ॥ কিন্ক 'পতি-দেবতা” ভাবটিকে অবলঙ্গন করিঘাই এদেশের লারী-সমাজ নিজেদের অন্তরের 
মধ্যে নিষ্ঠার চর্চা করিয়া! আলিঙ্াছে! সেই নিষ্ঠা ঘটনাচক্রের অস্থরোধে থে ভাবটিকে গ্রহণ কবিয়াছে 
ভাহাকেই আাকড়িতা খরিযাছে-_ সেই ভাবটিই নারীর চরিজে 'পতি-দেবতা”র বিকল্প হইয়া সজীব হই 
তাহাকে এমন একপ্রকার দৃঢ়ত। দিয়াছে, পুরুষচরিত্রে যাহার অনুক্ধণ পাওা দুদ্ধর। উদাহরণস্থল 
নষনভানা” ॥ নগ্নতার! নৃতন ধারার অন্তর্গত নারীচত্রিত্র। তাহার আচরণ ও বথাবাতঘ কোথাও 
কোথাও নীতিগ্রন্থের গঞ্জ থাকিলেও __ শিবনাথের উপস্থাসে অনেকস্থলেই ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে সে 
একাস্থ সদ্গীব ও বাস্তব ॥ শেষ প্স্থ তাহা বিবাহ ধখন ভাঙি! গেল, সে নিজে ভাঙিয়া পড়িল না; 
মহত্রর জীবনের আদর্শকে অপ্রাপা প্রণয়ীর আদর্শরূপের সহিত মিলাইফা৷ লইয়া একক জীবন ঘাপন করিতে 
নে বন্ধধন্িকর হইল। তাহার দুঃখে পাঠকের সহাহুহূতি হব, আবার তাহার নিষ্ঠা দেখিম্ব। তাহার প্রতি 
শ্রদ্ধাও হয়ে । 

শিশু ও বালক-বালিক! চরিত্র অস্কনেও লেখকের কৃতিত্ব অসাধারণ । এত বালকবালিকার 
চর্রিত্রহ্থরি আল্প বাডালী লেখকেই কৰিষ্বাছে । ইহারা নবীন ও প্রাচীন ছুই ধারারই বাহিরে ) কোনো 
বিশেষ মতের অস্থরোধে নয়, কেবল মানবচরিত্রের আকর্ষণেই সার্থক বালকবালিকার চরিত্র সে 
করা যায়। 

শিবনাথের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাহার সহা্ভূতি কেবল মানবপমান্দের মধ্যেই আবদ্ধ 
নয় পশুপাখীর প্রতিও তাহার দরদ গভীর। কুকুর, বিড়াল, খরগোন, টিত্বা, মনা, হরিণ প্রভৃতি 
গৃহপালিত পশুপক্ষীকে এমন দন্তর়তান্ সহিত দেখিদ্াছেন যে তেমন আর কোনো বাংলা লেখকের রচনায় 
দেখিতে পাই না) তাহার সনবেদনাগুশের সহকারী ও হান্তরস। হান্তরপের চকঘকি ঠুকিতে ঠুকিতে 
তিনি সংগারপথে অগ্রসর হইন্থাছেন__ তাহাতে পথের দূরত্ব কমে নাই বটে, কিন্ত পথ চলার কাজটা 
অনেক সহজ হইয়াছে ॥ 

শপক্তাসিক হিসাবে শিবনাথের প্রধান ক্রাটি এই যে চবিত্র-অঙ্কন-ক্ষমতা| তাঁহার যেমন প্রচুর, 
গল-গ্ন্থন বা টির ক্ষমতা তেননি অল্প, সেদিকে তাহার হেল দৃ্টিই নাই। অনেক সময়েই গল্পের 
মূলধারাকে ফেলি রাখিয়া তিনি চরিত্র ব্যাখ্যা, ন্ নত প্রতিষ্ঠা করিতে বসেন। এই বকম একটি 
অনব্ণানতার হুযোগেই বৃগান্তর-কাহিনী স্বিধ্তিত হইয়া গির্াছে। ভাহার কাহিনী নরনারীর চরিত্র 


চতুর্থ সংখ্যা শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাংলা-সাহিত্য 


বেগে অগ্রলর হইতে জানে না, তাই লেখককে অগ্রসর হইর! আসিয়া মতবাদের শুদ্ধ ডাহায় ঠেকিছ! 
যাওয়া কাহিনীফে ঠেলিয়া অগ্রসর করি দিতে হয়_ তবে সব লনত্েই বে এমন ঘটিগ্রাছে তাহা নয়। 

আর-একটি ত্রুটি, বে-সব ঘটনার বিবরণ তিনি শুনিদ্বাছেন বা যে-সব বাস্তব লোক দেখিয়াছেন 
তাহাদের অনেকগুলিকেই শিল্পসম্মত উপায়ে সংশোধিত করিয়া না লইয়াই কাহিনীর অন্তর্গত করিয়া 
ছিয়াছেন__ এমন প্রক্রিয। ইতিহাসরনার চলিতে পারে, উপন্তাসরচলারর চল। উচিভ নগ্ন । প্রলঙ্গক্রনে 
শিবনাথের রচনা সম্বন্ধে সবচেস্ছে গুরুতর প্রশ্নটিতে আসিল! পড়িলাম। শিবনাথ শ্বভাবত এঁতিহালিক, 
গুপন্তাসিক লহেল। উনবিংশ শতকের বাংলাদেশের সামাদ্রিক ইতিহাস বচর়িতাদের নধো আমি 
তাহাকে শ্রেষ্ট বলিঙ্। মনে করি। তাহার উপন্কাসগুলিও নামাস্তরে সামাজিক ইতিহাস_- এলিতে 
সপস্তাসিকের ও এ্তিহাসিকের যুগল দায়িত্ব পালন করিতে গিম্বা ডাহার লেখনী স্বধাগ্র্ত হইয়াছে। 
তাহার শ্রেষ্ট গ্রন্থ 'রামতম্থ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গলম্যঘে” উপন্থাসিকের দাছিত্ব লা থাকায় তাহা 
স্বাধীনভাবে স্বকার্যদাধন করিতে পারিদ্বাছে। আর বে চবিত্রনপ্ির ক্ষমতা তাহার দ্বচাবসিঞ্ধ, ঘে 
হাস্যরস গাহার সহজাত, সে ছুটি গুণও উক্ত গ্রন্থে কাছে লাগিরা গিয়া এমন এক্‌ একনিষ্ঠ নার্থকতা লাভ 
কৰিগ্াছে উপন্তালে যাহ বিরল । 

তাহার সবগুলি উপস্াসই 'রামতঙ্ লাহিড়ী'র আগে লিখিত। বিধবার ছেলে ও তাহার বিকল্প 
উমাকান্ত পরে প্রকাশিত হইলেও লিখিত হইয়াছে আগে । তাই মনে হয় যে তাহার সানাদিক উপন্তাসগুলি 
তাহার সামাছিক ইতিহাসের খসড়া । সেই কারণেই বোধ করি সামাজিক ইতিহাসথালা লিখিবার পরে 
তিনি আর সাদাজিক উপন্লাস লিৰিবার প্রত্মোজন বোধ করেন নাই। কাহিনী ও ইতিহাসের জোড় 
খিলাইবার বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ করিশ্না নিছক ইতিহাসরচনাহ্ তিনি শ্রেষ্ঠ চরিতার্থতা লাভ করিতে 
সমর্থ হইয়াছেন তখন তাহার কলম আর উপস্কাসরচনার পথে ফ্ষিঝিতে চাহে নাই। উপগ্রাসিক 
শিবনাথের শ্রেষ্ঠ রচনা 'রামতন্থ লাহিড়ী'__ ইতিহালের তথ্য ও কল্পনার সত্য মিলিত হুইয়া৷ ইহাকে 
বাংলাদাহিতোর একখান! শ্রেষ্ট গ্রন্থে পরিণত করিয়াছে । 

ভ্প্রমথলাথ বিশী 


শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাংলা-সাহিত্য 


পৃথিবীতে বহু সত/কার প্রতিভাবান্‌ লাহিতিক ধর প্রচারের উৎসাহে সাহিতা-দ্বীবন 
উৎসর্গ করিদ্নাছেন। বাংলাদেশে এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। মহহি রেবেন্্রনাথ ও আচার্য্য কেশবচন্্ 
দুইটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত । কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ শাহীর ক্ষেত্রে এই আত্মৰান চরমে উঠিয়াছে। 
ওঁকাস্বিক নিষ্ঠার সহিত বক্ষভারতীর শেব! করিলে যে তিনি কাবা, ও উপন্যাসের ক্ষেত্রে আপন 
প্রতিভার নিদর্শন অক্ষদু রারিজ। হাইতে পাৰিতেন তাহার প্রমাণ আমতা তাহাব কাব্যগ্রন্থ 'গুষ্পমালা” 
এবং উপন্তান ‘মেঙ্রবৌ'-'যুগান্তরে'ই পাই। সাহিত্যিকের হাতে ধর্ঘবিবদ্ধক প্ৰবন্ধও ঘে কতখানি 
সরস ও চিত্রাকর্ষক হইতে পারে, তীহার ধশ্বজীবনে' তাহারও প্রমাণ আছে। মোটের উপর, 
বাংলা-সাহিত্যের দিক্‌ দিঘা আমরা! নিঃনংশতরে বলিতে পারি, শিবনাথ শাহী সাধারণ ত্রাহ্মপমামের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


অন্ততম দিকৃপাল মাত্র ছিলেন না, বাংলা-সাহিতোরও এক জন দিকৃপাল ছিলেন। 'রামতন্থ লাহিড়ী ও 
তমকালীন-বঙ্গসনাভ্জ’ তাহার লেই পর্চন্থ আছি ও বহন করিতেছে। 

শিবনাথ শাস্বীর সকল রচনার মধ্যে তাহার দেশপ্রেম ও জাতীম্নতাবোধ ওতপ্রোত হইয়া 
আছে। প্রাচীন ভারতের সহদ্গ অনাড়স্বর জীবন তাহাত্র আদর্শ ছিল এবং তিনি সত্য সত্যই “ছোট ঘরে 
বড় মন” লইয়া থাকিতে ভালবাসিতেন ॥ পরাধীনতার গভীর বেদনা তিনি অস্ত্রে অন্তরে অনুভব 
করিতেন, তাহার অধিকাংশ কাব্যে এই বেদনার পরিচদ্ আছে। 

শিবনাধের জয় ১৮৪৭, ৩১এ জানুয়ারি; মৃত্যু ১৯১৯, ৩*এ সেপ্টেম্বর । শৈশবাবধি 
তিনি মাতৃভাষার অঙ্থরক্ত সেবক; ঘন সংস্কৃত কলেছের ছাত্র' তখন হইতেই মাতুল দ্বারকানাথ 
বিশ্যাতৃষণের ‘সলোমপ্রকাশ' ও প্যান্ীচহণ সরকার-সম্পাদিত ‘এডুকেশন গেছেটে' কবিতা লিখিতেন। 
১৮৬৮ সনের শেষে, কুড়ি বংসর বয়সকালে, তাহার প্রথম গ্রন্থ ‘নির্ক্াসিতের বিলাপ’ প্রকাশিত হয় 
এই খণ্ডকাবাখানি সম্বন্ডে তিনি 'আত্মচরিতে' এইরূপ লিবিয়া! পিয়াছেন__+প্রকাশিত হইবামাত্র উহা 
লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও সর্বত্র প্রশংসিত হয়! তদছুলারে আমি একজন উদীয্মান কবিরূপে 
পরিচিত হইয়াছিলাম।-:- ইহাতে ঈশ্বরচন্ত্র গুপ্তের বাধা মিত্রাক্ষর অথবা মাইকেলের খোল! অমিত্রাক্ষর 
ছিল না, কিন্তু দুইয়ের মধ্যস্থলে যাহ! তাহাই ছিল। ভাবকে ছন্দের বশবর্তী না করিয়া ছন্দকে ভাবের 
বশবর্তী করা হইযাছিল। প্রধানতঃ এই জন্য ইহ! তখন সকলের দৃষ্বিকে আকধণ করিয়াছিল” 
শিবনাথের দ্বিতীয় পুস্তকও একখানি কাব্য-_ ‘পুষ্পমালা’ (১৮৭৫ সন)। হৃদয় তখন ঘৌবন-ছোয়ারে 
উদ্বেলিত, তিনি মনের আবেগে কবিতা। লিবিরা গিয়াছেন। তিনি ‘আ্দাত্মচরিতে' লিখিঘ্রাছেন, "আমার 
রচিত পুস্তকের মধ্যে কয়েকখানি আমার নিজের বিশেহ প্রিয়, তন্মধ্যে পুষ্পমাল। একখানি । ইহাতে 
আমার অনেক প্রাণের কথ আছে।” 

উপন্তাস-সাহিত্যভাগ্ডাবেও শিবনাের দান অলামান্ত। তাহার প্রথম উপন্তান 'মেজবৌ' 
(ইং ১৮৮") সামাজিক চিত্র হিসাবে তারকনাখ গঙ্গোপাধ্যার-লিখিত “দর্ণলতার পরেই স্থান পাইবার 
ঘোগা। তাহার দ্বিতীয় উপস্থাস ‘বুগাস্তর' (ইং ১৮৯৫); “সাধনা লমালোচনা-প্রসঙ্গে রৰবীন্নাথ 
লিখিয়াছিলেন- £এসন পথ্যবেক্ষণ, এমন চয্িত্রস্থদন, এমন সরস ছান্ত, এমন সরল সম্ধদয়তা 
বঙ্গসাহিতো দুর্লভ ৷” 

শিবনাথ বহ শ্চিন্তিত ও স্থলিখিত সন্দর্ভেহও রূচরিতা। 'প্রবন্ধাবলি’ পুস্তকে তাহার লিখিত 
ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর, শ্রামমোহন রা প্রভৃতি ধাহারা পাঠ করিয়াছেন, ডাহারই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন। 

জীবনী রচনাতেও তাহার কৃতিত্ব অনন্তসাধারণ। তাহার রচিত ‘রামতহু লাহিড়ী ও তথকালীন- 
বঙ্গলমাজ” ও “আত্মচরিত' বাংলা-সাহিতোর অসূল্য সম্পদ্কূপে চিরদিন গণ্য হইবে । 

এক কথায়, শিবনাথ ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক । 

পিতার রচনা সম্বন্ধে হেমলতা দেবী কয়েকটি বড় খাটি কথা লিখিবা পিদ্াছেন; উহা 
প্রদিধানঘোগা_ 

“একদিন পূত্যপাদ হী রানারায়ণ বসু সহাশদ ছুঃব করিস বলিদ্বাছিলেন, ‘হায় কি 
পরিতাপ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের ধাতাহ পড়িয়া শিবনাথের সাহিত্যিক জীবন বর্ক। হইল। 


চতুর্থ সংখ্য। শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাংলা-সাহিত্য 


এত বড় কবিকে ত্রান্যসমাজ মারিয়া ফেলিল।' যথার্থ ই তাহা হইয়াছিল} শিবনাথ 
ধন্প্রচারকের ভ্রত গ্রহণ করিয়াই সংকল্প করেন যে “লেখনী চালনা করিঘ়াও যদি অর্থোপাঙ্জন 
ঝরিতে হয় তাহা হইলেও সেই লেখার ভিতর দিদা ধর্মপ্রচার করিব ৷'---তার কবিত্ব যে 
কারণে খর্ব হইতেছিল, ঠিক সেই কারণে উপন্যাসের সৌন্দধাও খর্ব হইতে লাগিল, অথাৎ 
পাঠকের হৃদয়ে ধর্দান্গত আদর্শ জীবন হাপনের বাসন! যাতে প্রবল হয় এই উদ্দেশ্য লই! 
উপন্তান লিখিতে বসি! তিনি সৌন্দর্ধাকে খর্ব করিতে বাধা হইয়াছিলেন। নরহিতৈহণা 
তাকে চিত্রকরের স্থ হইতে বঞ্চিত করিতেছিল ।** 

বর্তদাল কালের পাঠককে বাংলা-লাহিত্যে শিবলাথের দান সন্্দ্ধে সচেতন করিবার জস্ত আমরা 
তাহার গ্রস্থাবলীর একটি কালামুক্রমিক তালিকা সক্ষলন করিঘাছি ॥ তালিকায় বন্ধনী-লখো প্রদত্ত ইংরেজী 
প্রকালফাল বেঙ্গল লাইত্রেরি-সন্ধলিত মুক্রিভ-ুস্তকাদির বিবরণ হুইতে গৃহীত । 

১। নির্বাসিতের বিলাপ (খণ্ডকাব্য)। ইং ১৮৬৮ (১৪ ডিলেম্বর) ! পৃ ১*৮। 

“এতদিনে সাহস করিত! সাধারপের সমক্ষে আস্মপরিচয় দিতে অগ্রসর হইলান। “নির্ব্বাসিতের 
ধিলাপের’ জন্মের কথা কিছু বলা উচিত। প্রায় দুই বংসর গত হুইল একজন ভডদ্র-সস্থান কোন গুক্ষতর 
অপরাধে চিরন্ধীবনের মত নির্কাদিত হুন । তাহার ঘাইবার দিন তাহার ভাবী অবস্থার কথা মনে হইয়া 
বড় কষ্ট হইতে লাগিল ; সেই উপলক্ষে গুটিকত পংক্ি লিখিয়া! সোমপ্রকাশে প্রকাশ করিলান । আর অধিক 
লিবিবার ইচ্ছা ছিল লা; কিন্তু লোমপ্রকাশ সম্পাদক মহাশয় বিশেধ আনন্দ প্রকাশ কিয়! অবশিই 
অংশ চাহিলেন। তাহার মত লোকের সম্ভোষ দর্শনে উৎসাহিত হইয়া! ক্রনাগত লিখিতে লাগিলান। 
চতুদ্ধিক হইতে অনেকেই প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে আরও উৎসাহিত হুইয়! পুস্তকাকারে 
প্রকাশ করিবার ইচ্ছ। করিলাম ।...কলিকাতা সংস্কৃত কালেজ্জ। সংবধ ১৯২৫ ৩০এ অগ্রহায়ণ)” 

২। পূপ্পমালা (পস্ব-দংগ্ৰহ)। ১২৮২ সাল (১১ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫)। পৃ. ১*৭। 

উনেশচ্্ দত্ত লিখিত ভূমিকাসহ। ১২৮৭ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণের পুস্তকে "অনেক 
কবিতা পরিত্যক্ত এবং তংস্থানে অনেক নূতন কবিতা সন্নিবেশিত" হইছাছে। 
৩। এই কি ব্রাক বিবাহ । বৈশাখ ১২৮৫ (১৭ মে ১৮৭৮)। পৃ. ২৮) 

স্কুচবিহার-বিবাহেন প্রতিবাদ । 
মেজ বো (উপস্থাল)। (২১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮*)। পৃ. ৯৫ 

“প্তাশনাল ইণ্ডি্ান এসোসিয়েশনের লভ্যগণের নিকট একখানি পান্রিবারিক উপন্তাল দিব বলিয়া 
প্রতিশ্রুত ছিলাম । সেই প্রতিজ্রাটা এখানে [ বাকিপুবে ] পূরণ করিলাম । এই ৮।১* দিনের হখো 
‘মেজ বৌ' নামক একখানি উপস্থাস লিখিয়া কলিকাতাতে প্রেরণ করিলাম ।"-_“আব্মচরিত’ 

«ll গৃহধ্ম্ধ ৷ (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১) । পৃ. ৪৫) 
৬। ধৰ্ম্ম কি? (৮ আগষ্ট ১৮৮৪)1 পৃ-২*। 

ইহ! পরে 'বক্ৃতা-গবক' পুস্তকের অন্তর্গত হইস্বাছে। 

*। জ্রাভিভেদ (বন্তৃত)। ১২৯১ সাল (১৪ ডিলেম্বর ১৮৮৪) । পৃ. ৬৭। 
"ওত নিৰনাখ শান্তর স্ীবনচরিভা, ৃ- ৩৪৮-৯, ৩৪৩ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


রামমোহন বায় । (৬ লবেস্বর ১৮৮৬)। পু. ৯৩) 
হিমাজ্রি-কুস্থম (কাবা)। ইং ১৮৮৭ (২২ ছাহুয়ারি)। পৃ. ১৭*। 
বক্তুতা-স্তবক ৷ ইং ১৮৮৮ (১৯ জাহয়ারি)। পৃ. ১২৬। 
“কলিকাতার ছাত্রদমাজে ও অন্তা্ স্থানে মধ্য মধ্যে লাল! বিষয়ে বে সকল বক্তৃতা দেওয়া 
ছুইঘ্ঘাছে, তাহার কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া একত্র মুক্রিত করা হইল |” 
স্থসী_- মানবচরিজআ ও প্রতিজ্ঞার বল, সমা রক্ষা) ও সামাজিক উন্নতি, ধর্ম কি 7, ঈশ্বর অচেতন 
শক্তি কি সচেতন পুক্রব, অবরোধ প্রথা। 
ইহার প্রথন, দ্বিতীয় ও চতুর্থ_এই তিনটি প্রবন্ধ স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারেও প্রকাশিত হুইয়্াছিল। 
পুষ্পাঞ্জলি (কাবা)। ইং ১৮৮৮ (১৯ ছাহুয়ারি)। পৃ. ৮৪। 
“এই সকল পগ্চের অনেকগুলি বহু বংসর পূর্বের নানাবিধ স্যমস্থিক পত্রে প্রকাশিত হই্ঘাছিল।” 
ইহাতে প্রকাশিত সেন্ট মগন্তিনের দেশত্যাগ, ভাইবোন্‌ ও প্রেষের মিলন কবিতাগুলি উল্লেখবোগ্য । 
১২1 ব্রঘুবংশ, ১-৪ লর্গ (পাঠা)। (ইং ১৮৮৮)। পৃ. ২০৬) 
মূল ও টাকা, বাংন।-ইংরেজী অস্থবাদসহ । 
ছায়৷ময়া-পরিণয় ক্পক কাব্য)। ইং ১৮৮৪ (২৯ লেপ্টেম্বর)। পৃ. ১৫৯। 
মানব ইতিবৃত্ত বিধাতার লীল1) (১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২)। পৃ. ১৬। 
ঘুগাস্তর (সানাঘিক উপন্তাস)। ১৩*১ লাল (৬ জাম্বয়ারি ১৮৯৫)। পৃ. ৬৪। 
রবীন্দ্রনাথের ‘আধুনিক সাহিত্যে” ইহার সমালোচনা জর্টব্য । 
নয়নতার! (পারিবারিক উপন্তাস)। ? (২* এপ্রিল ১৮৯৯)। পৃ. ২৬২॥ 
মাঘোৎসবের উপদ্বেশ। ১৩:৮ সাল (২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯*২)। পৃ. ১৩৭ । 
১৮৯০-১৮*৬ ও ১৮৮-১৮২২ শকের (ইং ১৮৭৯-১৯*১) ১১ই মাথে অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবের 
উপদেশ-সমাষ্টি। 
১৮। মাঘোৎসবের বন্তৃত।। ১৩.2 সাল (১৭ ফে্রুছারি ১৯*০)) পৃ. ১৬*। 
১৮*৫-৬ ও ১৮১৫-২৩ শকের মাঘোতসবে প্রদত্ত বন্তৃতা-সমগ্তি ৷ 
ব্বামতদ্ু লাহিড়ী ও তৎকালীন-বল্গসমাঞ্জ । ইং ১৯৪ (২৫ জাহুয়ারি)। পৃ. ৩৫১। 


ইহা! একথানি বহুল-প্রচারিত গ্রশ্থ ॥ ইহ! প্রকাশের পর বে-সকল নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, 
সেগুলি ভাবী সংস্করণে সন্গিবিষ্ট হওয়া উচিত। 


২*। প্রবন্ধাঝলি, ১৭ বণ্ড। ১৩১১ লাল (২৪ অক্টোবর ১৯৯৪)। পৃ- ১৭২। 

“রামমোহন রায় সদ্বন্ধীয় প্রবন্ধ ব্যতীত এই গ্রন্থের সমুদ্র প্রবন্ধ বিগত ছদ্র বৎসরের মধ্যে 
‘প্রদীপ’ ‘ভারতী’ ও 'প্রবানী’ প্রভৃতি মালিক পত্রিকাতে অগ্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।” 

স্থচী _ পণ্ডিত ঈস্বরচজ্র বিদ্যাসাগর, নৈসর্গিক ধর্দ, ভারতে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ, মহাত্মা 
বান্ধ| রামমোহন বায়, নবঘুগের নব প্রশ্ন, ধর্শ্মের স্থপ ও স্বন্থপ, সামাজিক শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত ১ম ও ২য় 


প্রস্তাব, জাতীয় উদ্দীপন] ১ম ও ২য় প্রস্তাব, ক্বিত্ব ও কবিত্ব, কাব্য ও কবিত্ব, বিভিন্ন সামাজিক আদর্শের 
সংঘর্ষ ১ম, ২ঘ ও ৩য় প্রস্তাব । 


চতুর্থ সংখ্যা শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাংলা-সাহিত্য 


উপকথা! (মহুবাদিত )। 1? (১ ফেব্রুছাৰি ১৯*৮)1 পৃ. ৫৬। 
“নীতি বিদ্যালঘু কর্তৃক প্রকাশিত 1” 
২২। নব্যভারতে ভূত ও ভবিস্তৎ। ? (ই ১৯*৯)। পৃ-২৪। 
"১৩১৬ । ১১ই কাঠিক পূর্ববঙ্গ ব্রক্ষ্দিবে প্রদত্ত বকৃতার সারাংশ ৷” 
মহবি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্ৰহ্মানন্দ কেশবচজ্র। ১৩১৭ সাল (২০ অক্টোবর ১৯১৭)। পৃ. ৪৬ 
৭১৯১০ সালের ম্যঘোংসব উপলক্ষে প্রদত্ত দুইটি বক্তৃতার সারাংশ |” 
ধৰ্ম্মজ্জীবন। 

১৮৯৭ সন হইতে কয়েক বংসর শিবনাথ সাধারণ ত্রাহ্ধদম্যক্র-মন্দিরে যে-লকল উপনৰেশ দিবা" 
ছিলেন তাহার অধিকাংশ “ধর্ম-ছীবন’ নামে ছয়টি খণ্ডে প্রচারিত হইয়াছিল। ইহার ঘষ্ঠ ব্ডের 
প্রকাশকাল ইং ১৯*১। এগুলির দ্বিতীয় সংস্করণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়; প্রকাপকাল এইত্বপ_ 

১ম খণ্ড ১৩২* সাল (২* জানুয়ারি ১৯১৪) । পৃ. ৩* 

২দ্র খণ্ড ১৩২১ সাল (৫ এপ্রিল ১2১৫) । পৃ. ৩৪৫ 

তয় খণ্ড ১৩২২ সাল (২৩ জামুদ্বারি ১৯১৬) । পৃ. ২৯৯1 

বিধবার ছেলে (উপস্থাল)। ১৩২২ সাল (২২ জাহুম্বারি ১৯১৬) । পৃ. ২৯৭) 

“প্রায় পনর বোল বৎসর পূর্বে ‘বিধবার ছেলে’ নামক একখানি উপস্তাস লিখিয্না রাখিয়াছিলাম ॥ 
তৎপরে শরীর কর্ন ভগ্ন হওয়াতে তাহা ফেলি বাখি। কবে চলিবা যাই, এই ভাবিয়। পর্িবচ্ডিত আকারে 
তাহা! প্রকাশ করা গেল।”__স্মিকা 

শবধবার ছেলে’ তাহার শেষ উপস্তাস। ইহ! নিঃশেধিত হইলে, প্রিষ্বনাথ ভট্টাচার্য মূল প্য ছুলিপি 
অবলম্বনে পিতার উপন্তাপখানির দ্বিতীয় সংস্করণ ‘উদাকান্ত' নামে ১৩২৯ সালে (ইং ১৯২২) প্রকাশ করেন ? 
ইহার ১৯শ পরিচ্ছেনটি তাহার নিজের বৃচিত ॥ 

২৬। সাহিত্য-রত্রাৰবলী (পাঠা) । ইং ১৯১৭) পৃ. ১০) 

*করেকটি প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সারগর্ভ উপদেশমালা লঙ্কলিত হইল। যুবকদিগের উপযোগী 
করিবার নিমিত্ত মূল প্রবন্ধগলি তাহার অন্থমত্যারে স্থানে স্থানে পরিবন্ধিত হইয়াছে ।.-* 
উস্থরেন্রমোহন দ্র্ত ৷" 

কুচী_ মহাত্মা বাছা রামমোহন বাছ, পর্তিতবব ঈশ্বরচজঞ বিদ্যালাগর, নৈসগিক ধর, আসল ও 
নকল, সাধুদের সাক্ষ্য, মানবচরিত্র ও প্রতিজ্ঞার বল, সক্রেটিসের মৃত্যু, মানব-জীবন। 

২৭। আন্মচরিত। ১৩২৭ সাল (৮ অক্টোবর ১৯১৮) ৷ পৃ. ৪৪১) 

১৯০৮ সনের «ই জুন পথ্যন্ত ঘটনাবলীর বিবৃতি । ইহার প্রথম সংস্করণটি প্রবাসী-কার্য্যাল 
হুইতে প্রকাশিত; দ্বিতী ও তৃতীঘ্ব সংস্করন (১৯২৯, ১৯৪*) পররিবন্িত ও পরিবদ্ধিত আকারে 
সৃভীশচজ্জ চক্রবর্তীর লম্পাদকত্রে সাধারণ ত্রাক্ষসসান্ত হইতে প্রচারিত হয়। 

ইহাকেই শিবনাধের বচনাবলীর সপপর্ণ তালিকা বনে কর! সঙ্কত হইবে না। তিনি রবিবাসরীদ 
বিদ্যালয় ও মাঘোৎসব প্রত্থৃতিতে বৈ-লকল বক্তৃতা দিহ্বাছিলেন, তাহার অনেকগুলি স্বতন্ত্র পুশ্তিকাকানে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


প্রকাশিত ছইয়াছিল। আমরা এই শ্রেণীর পুস্তিকার বেগুলির উল্লেখ পাইছি তাহাত্ব একটি তালিকা 
দিলান_ 

প্রার্থনার আবন্তকতা ও বুক্তিতুক্ততা (ইং ১৮৮৯) 

জাতিভেদ, ১ম ও ২য প্রবন্ধ 

পরকাল (ইং ১৮৮৯) 

ভারতক্ষেত্রে সংস্কাব্কাধ্য ও তংসাধনের উপায়, 

লমাজছ রক্ষা ও সামাজিক উত্রতি (‘ততবকৌমূদী,’ ১ জ্যৈষ্ঠ ১৮:৯ পক, বিজ্ঞাপন) 

সাষাছিক ব্যাধি 

নববিধান ও সাধারণ ত্রান্মসমাজ 

চিন্তানজরী (মাঘো২সব ১৮*৭ শক) 

প্রার্থনা 

জ্বীবন-কাব্য (অন্ত কক্ষেক জনের লিখিত পদা সহ) 

ব্ৰহ্মোপাসনা কণ্তবা কেন ? 

জাতীয় সাধনা 

ব্রন্ধোপাসনা প্রণালী ও প্রার্থনামাল! (ওয় সং, ত্রাহ্ধসংবং ৮৬) 


বাংলা সাদগ্িকপত্র সম্পাদনেও শিবনাখের কৃতিত্ব বড় কম নয়। আমর! সংক্ষেপে তাহার 
সম্পাদিত পত্রিকা গুলির পরিচয় দিতেছি_ 

“মদ না গরল' : শিবনাথ ‘আত্মচরিতে' লিবিয়া গিয়াছেন :_-“কেশববাবু ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়! 
"শআসিয়াই নানা নৃতন কাজের প্রস্তাব করিলেন । Indian Reform Association নামে একটি সভা 
স্থাপন করিয়া তাহার অধীনে Temperance, Education, Cheap Literature, Technical 
Education প্রভৃতি অনেক বিভাগ স্থাপন করিলেন। আমি সকল কাজেই তাহার অন্থসরণ করিতাম। 
আমি হ্নাপান-বিভাগের সভ্যরূপে ‘মদ না গরল’ নামে একখানি মাসিক পত্রিক! বাহির করিলাম । 
তাহাতে স্থরোপানের অনিষ্টকারিত! প্রতিপত্র করিছা গদ্যপদ্যময় প্রবন্ধসকল বাহির হইত) শে-দমুদয়ের 
অধিকাংশ আলি লিখিতাম। তচ্িহ্ন ‘স্থলভ সমাচার' নামক এক পয়স! মূল্যের যে সংবাদপত্র বাহির 
হইয়াছিল [ ১৫ নবেস্বর ১৮৭* ] তাহাতেও লিবিতাম ।* 

‘মদ না গরল’ মাসিকপত্র বিনামূল্যে বিতরিত হইত। ইহা ১২৭৯ সালের বৈশাখ (এপ্রিল 
১৮৭২) মাসে প্রকাশিত হর বলিষ্ব। মনে হইতেছে। 'সোমপ্রকাশে’ (১ শ্রাবণ ১২৭০) প্রকাশ-_ 

“২৭ আবাঢ়, বুধবার ।-_আমর! আহলাদিত হইলাম ‘মদ ন! গরল’ নামক পত্রিকাখানি 
পুরর্ঝধার আহাদিগের হস্তগত হইয়াছে । স্বরাপান নিবারণ করাই ইহার উদ্দেশ্ব (* 

ইহা ১২৮* সাল বা ১৮৯৩ সনেও জীবিত ছিল। ‘সুলভ সমাচার” লিখিয্বাছিলেন :-_“এত 
দিনের পর কান্তিক ও অগ্রহারণ [১২৮* ] নাসের “মদ না গরল” প্রকাশিত হুইয়াছে। মদ না গরল 
বিনামূল্যে বিতরিত হয়, সুতরাং ভিক্ষা করিষ্া প্রকাশ করিতে হয়। ভিক্ষাও নিরমিতরূপে পাওয়া বা 


চতুর্থ সংখ্যা শিবলাথ শাস্ত্রী ও বাংলা-সাহিত্য 


না, স্থতরাং কাগজ বাহির করিতে বিলম্ব হুইয়া! পড়ে ।.--হদি জনুতুমিকে সুরার হস্ত হইতে ভুক্ত কন্িতে 
ইচ্ছা থাকে তবে সকলে ঘর করিয়া মদ না পরলকে রক্ষা কঙ্ন।” (৩* বৈশাখ ১২৮১) 

'সোমপ্রকাশ' : এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি হ্বারকানাথ বিদ্যাভূংণেন বিরাট কীড়ি। 
ঘারকানাথ সম্পর্কে শিবনাঁখের মাতুল । তিনি ১৮৭৩ সনের জুলাই মাসে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্া- 
শাস্বাদাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ভাগিনেরের হস্তে পত্রিকা-সম্পাদনের ভার স্তর করিছ! 
্বাস্থান্বেধণে কাশী গনন করেন। তাহার অস্গুপস্থিতিকালে (ইং ১৮৭৩-৭৪) লিবনাথ যত্রসহকারে 
“দোমপ্রকাশ' পরিচালন করিগ্বাছিলেন। তাহার ‘আবস্মচবিতে’ প্রকাশ __ 

“আমি মাতৃলের সাহায্যের জন্ত হরিনাভিতে গেলাম। [গিয়। মাতুলের ‘দোমপ্রকাশে'র 
সম্পাৰক, স্কুলের সম্পাদক ও হেডনাষ্টার, তাহার বিহদ্বের তত্বাবধায়ক, ও তাহার পরিবার 
পরিজনের রক্ষক ও অভিভাবক হইয়! বসিলান। বড় বাবা আমাকে বসাইয়। নিশ্চিন্ত হইয়া 
কানীতে গেলেন ।-..আমি যধন হুরিনাভিতে বাদ করি তখন সে স্থানে ম্যালেরিয়া প্রথম 
আবির্ভাব ; সেখানে যাইবার কিছু দিন পরেই আমাকে ম্যালেরিয়া জরে ধরে'--নেড বতলতের 
মধ্যেই আন।র শরীর ভাঙ্গিযা। গেল। আমার এই অবস্থা। দেখিয়। আমার শুভাদুধ্যায়ী তংকালীন 
স্থলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর বাখিকাপ্রসন্্ মুখোপাধ্যায় আমাকে ভবানীপুনের নবপ্রতিষ্ঠিত 
সাউথ হুবার্ঝন স্থলের হেডমাষ্টার করিয়া আনিলেন। যত দূর স্মরণ হয়, আমি ১৮৭৪ সালের 
শেষভাগে এ স্থলে আসিলাম | আমি শনিবার হরিনাভিতে ঘাইতাম, রবিবার সোমগ্রকাশ 
সম্পাদন করিতাম, সোমবায়ে ভবানীপুরে ফিরি আলিতাম। এইন্সপে কিছু দিন গেল। 
অবশেষে আছি আমার কাজের সুবিধার জচ্চ মাতৃলের কাগজ ও ছাপাখানা ভবানীপুরে তুলিয়া 
আনিলাম। সোমপ্রকাশে এক ফর্ম! ইংরাজী সংযোগ করিয়া ইহার উন্নতি সাধন করিবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলান। প্রেসেরও অনেক উত্নতি করিলাম 1” 

'স্মদর্শী ০: ?%.7515051 : ইহা ধৰ্ম্ম, সমাজ ও নীতি বিষক একখানি দ্বিভাষিক (ইংরেজী- 
বাংলা) মাসিক পত্রিকা ; প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ ১২৮১ (নবেম্বর ১৮৭৪ )। পত্রিকা- 
প্রচারের উদ্দেশ্ব সন্ধে প্রথন সংখ্যায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে :_ 

“The journal will be conducted in English and Bengali, that it 
be acceptable to the theists of other presidencies. In short the projectors 
aspire to make it, what it should be, an impartial Erponcnt of Theistic 
Opinion." 

বাজনারাহণ বহু, শিবচন্্র দেব, স্বাবকানাধ গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর বন্ধু প্রভৃতি খ্যাতনানা 
লেখকবর্গের এবং সম্পাদকের গ্জ-পস্ত বহু রচনা! ‘সমদশী'র পৃষ্ঠা অলঙ্কত করিয়াছিল। 

গমালোচক” : শিবনাথ “আত্মচরিতে' লিবিছাছেন _"কুচবিহার-বিবাহের কটিক। উপস্থিত 
হইল, এবং উন্নতিশীল ত্রাহ্মদল ভাঙ্গিঘ্রা দুখান হুইদা গেল। ১৮৭৮ সালের জাহুরারীর প্রারস্তে 
কুচবিহারের ম্যাদরিষ্টেট, আমার প্রাচীন পরিচিত যাদবচন্র চক্রবর্তী মহাশয়, নাবালক বাঙ্গার 
বিবাহের বিয়ে সমুদয় কথা স্থির করিবার জন্তু ভারপ্রাপ্ত হইয়। কলিকাতাতে আমিলেন।' তাহার মুখে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


শুনিলাম যে কেশববাবু কল্পার বিবাহোপঘুক্ত বয়সের পূর্বের ভাহাকে বিবাহ দিতে বাজি হইয়াছেন; 
কি কি নিয়মে বিবাহ হইবে, সেই সকল বিষস্বে কথাবার্তা চলিতেছে ।--ক্রেমে কি কি বিযন্ত স্থির হইল 
তাহাও প্রকাতাস্থহে আমাদের কর্ণগোচর হইল । আনিলাম বে কন্তার ও বরের বয়:প্রাধির পূর্বেই 
বিবাহ হইবে, তবে বন্কঃপ্রাপ্তি পরান্ত তাহারা স্বত্ত থাকিবেন ; কেশববারু জাতিচাত বলিয়া বস্তা! 
লংশ্রদান করিতে পারিবেন না; তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কন্তা সম্প্রদান করিবেল। রাজপরিবারের পন্ধতি 
অন্থসারে বিবাহ হুইবে, কেবল তাহাতে দেবদেবীর নামের" পরিবর্তে ঈশ্বরের লাম লিখিত হুইবে, 
রাজপুরোহিত বিবাহ দিবেন ; ইত্যাদি ।--.এই সংবাদে কলিকাতার ব্রান্ধদলের মধ্যে মহা আন্দোলন 
উপস্থিত হইল ।-..ঘে কেশব বাবু মহা আন্দোলনের পর ১৮৭২ সালের ৩ আইনে বরকন্তার বিবাহের 
সময় নির্ধারণ করিয়া দিম্বাছেন, তিনিই তাহা ভাঙ্গিতে যাইতেছেন, ইহা কেনন কথা ?'-'আমব্রা আন্দোলন 
চালাইবার ভন্ত ‘সমালোচক’ নামে এক সাপ্তাহিক কাগছ ও তংপরেই Brahmo Public Opinion 
নামক ইংরাজি কাগছ বাহির করিলাম ।---আমি বাংলা কাগন্রের সম্পাদক হইলাম । তাহাতে চারি দিকের 
্রাহ্মগণের মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল । কেশব বাবু স্রাঙ্ছগণের প্রতিবাদের প্রতি দৃক্পাতও না 
করিয়া কন্তা, লইঘা। কুচবিহারে বিবাহ দিতে গেলেন ।” 

ভই মার্চ কুচবিহার-বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইহার প্রায় এক মাস পূর্বে ১%ই ফেব্রুয়াঝি ‘সমালোচকে’র 
আবির্ভাব। এই সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রাপ্তিস্বীকার করিয়া 'এডুকেশন গেছেট? (১ মার্চ 
১৮৭৮) লেখেন 

"নমালোচক-_ সাপ্তাহিক পত্রিকা, মূলা এক পর্দা । বাবু কেশবচন্ত্র দেনের বস্তার সহিত 
কোচবিহার নাজপুত্রের বিবাহ উপলক্ষ করিয়া এই পত্রিকাখানির স্থষ্টি হইয়াছে । সম্পাদক ভূমিকায় 
লিখিয়্াছেন_ 

“পত্রখানির ছুটা উদ্দেশ্য আছে, একটা মৃখ্য ও অপরটী গৌণ। মৃগ্য উদ্দেস্তটী কেশব বাবুর 
কন্তাব বিবাহ লইয়া! আন্দোলন করা; গৌণ উদ্দেন্ত সেই সঙ্গে সাধারণের উপযোগী প্রস্তাব এবং 
সংবাদাদি দিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন করা ।”” 
শিবনাথ অল্প দিনই 'লমালোচক' সম্পাদন করিপ্বাছিলেন। তিনি 'মত্মচরিতে” (পৃ. ২৪২) 

লিখিয়াছেন__“আমি বড় লন্বম লোক বলিয়া! বন্ধুরা আমার হাত হইতে ‘সমালোচক’ তুলিয়া লইঘা 
দ্বারিবাবুর হাতে দিলেন । তিনি একেবারে অপ্রিবর্ষণ করিতে লাগিলেন ।” 

“তন্ব-€কী মু” : কেশবচন্দ্রের দল ভাগিয়া যে নৃতন ত্রাহ্সম্প্রদারের উদ্ভব হয় তাহার যুধপড্র- 
শ্বক্ূপ এই পাক্ষিক পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। শিবনাথ “আত্মচরিতে' লিখিম্বাছেন_এই তব” 
কৌনুরীন প্রকাশ ও পরিচালনেত্ ভার আমার উপরেই পড়িছাছিল। আমর! কয়েক মাস পূর্বে ‘সমালোচক! 
নানে যে কাগন্স বাহির করিয়াছিলাম, এবং যাহা বন্ধুগণ আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বন্ধুবর 
হারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের হস্তে দিয়াছিলেন, তাহাকে নবপ্রতিষ্ঠিত রাঙ্ছসমাজের মুধধপ্জ করা উচিত বোধ 
হইল লা। লে নামটা ভাল লাগিল না এবং যেভাবে তাহা চলিতেছে, তাহারও পরিবর্তন আবশ্যক বোধ 
হুইল। তাই তাহার সম্পূর্ণ দায়িত্ব একজন ব্রাহ্মবন্ধুকে দিয়া আমর নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের নানে এক নৃত্তন 
কাগজ বাহির করিতে প্রবৃৱ হইলাম । নূতন কাগঞ্জের নাম কি হস, কি হয়, ভাবিতে ভাবিতে আমার 


চতুর্থ সংখ্যা শিবনাথ শাস্ত্রী ও বাংলা-সাহিতা 


সনে হইল-_ হাহা! রাজা! বামনোহন রাদ্ধ এক কাগ্স বাহির করিছাছিলেন, তাহার নাম ছিল ‘কৌমুদী’ । 
আদিসনাের কাগজের নান 'তরবোধিনী' ; ভারতবর্ধী্ব সাজের কাগজের নাম 'ধর্ঘতর” । শেষোক্ত 
ছুই কাগজ হইতে “তর” এবং রাদ্রা রামমোহন রাছের -কৌনুদরী” লইয়া আনাদের কাগজের নান হউক 
“তধকৌনুরী"॥ আমার 'মনের তাব ছিল থেরাজা রামমোহন হাছ্ের সময় হইতে ছে আধ্যাত্মিক ও 
দার্বাঞ্গনীন মহাধর্শ্মেত্ন ভাব প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, 'তবকৌহুদী' তাহাই প্রচার করিবে। অনেক দিন 
এন্থপ হইত তরকৌণুরীর প্রত্যেক পংক্তি আমাকে লিখিতে হইত। সাহাদা করিবার কাহাকেও 
পাইতাম ন1।” 

'তর-কৌনুদী' প্রতি বাংলা মাসের ১লা ও ১৬ই প্রকাশিত হুইত। ইহার প্রথম সংখ্যার 
প্রকাশকাল _-১৬ ছোট ১২৮৫ (২৯ মে ১৮৭৮)। 

“সথা! : ১৮৮৩ সনের জান্থারি নাসে প্রমনাচরণ সেন “সখা” নানে বালক-বালিকাদিগের জন্য 
একখ।দি উচ্চাশ্বের সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেন! তিনি হেঙ্কার স্থলে শিবনাথের প্রিয় ছাত্র ছিলেন। 
আড়াই ধংস লগা" পরিচালনের পর ১৮৮৫, ২১এ জুন, ২৭ বংসর বয়সে, তাহার সত হর। পরবর্তী 
জুলাই মাস (৩৪ বর, "ন সংখ্যা) হইতে শিবনাথ পত্রিকাখানিছ সম্পাদন-ভার গ্রহণ করেল। তিনি গর্ঘ 
বর্ধের (ইং ১৮৮৬) 'সখা'ও সম্পাদন করিয়াছিলেন । ইহার এবং 'সখা! ও সাণী'র পৃষ্ঠায় তাহার অনেক 
শিশুপাঠা রচন! মুদ্রিত হইদ্বাছিল। 

“মুকুল? : ১৩*২ সালের আবাঢ় মাল হইতে শিবনাণ স্বয়ং ‘মুকুল’ নামে বালক-বালিকানিগেন্ব 
উপযোগী একখানি সচিত্র নাপিকপত্র প্রকাশ করেন ইহার প্রথন সংখ্যা “প্রস্তাবনা”য় পত্র-প্রচারের 
উদ্শেস্ত সম্বন্ধে তিনি এইন্থপ লিখিয়াডিলেন_ 

"আমরা মালব-মূক্ধলদিগের হস্তে জ্ঞানের মৃকুল দিব, ধাহা তাহাদের জীবনে কুটিদ্বা 
ফুল ফলে পরিণত হুইবে।-.'যাহাতে মৃকুল হাতে লইয়াই বালক-বালিকার প্রাপ সৌরতে 
আনোৰিত হছ ধাহাতে তাহার! প্রাণ খুলিছা হাসে, হুই হাত তুলিঘা নৃত্য করে, “বাঃ কি নদার 
কথা শিখ লাম ভাই !” বলিব! আনন্দ করে, সেদিকে আম্যদের বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে । এই জন্য 
গল্প, হেছালি, কবিতা, চিত্র হথেই পরিমাণে দেওছ! হইবে ৷” 

“মুকুলে'র দ্বিতীদ বর্ধ আবস্ত হয ১৩৯৩ সালের বৈশাখ মাছে । ইহা! একখানি উচ্চাঙ্গের শিশুপত্রিকা 
ছিল। রমেশচত্্র দত্ত, বামেন্দ্রশনন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্ত্র পাল, অক্ষদ্বকুমার মৈত্রের, ঈযোগেশচন্ত্র রায়, 
স্থরেশচন্্র সমাত্রপতি, রামানন্দ চট্টোপাধ্যাঘ, আগদীশচন্ঞ বসু, দীনেন্রকুদার রায়, নবকুষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ 
মনীষীবর্গের রচনা ‘মুকুলের গৌরব বদ্ধন করিছাছিল। শিবনাথ কন্ধেক বৎসর সঘর্রে ‘মূকুল’ সম্পানন 
করিগ্াছিলেন। ইহার পৃষ্ঠায় তাহার বহু শিশুপাঠা রচনার সন্ধান মিলিবে । প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন পত্ত-পত্তিকা 
ও বাধিকীতে মুদ্রিত তাহার শিশুপাঠ্য রচনাগুলির একটি সংগ্রহ-গরস্থ প্রকাশিত হইলে বাংল!-সাহিতোর 
এই বিভাগটি বিলক্ষণ পরিপুষ্টি লাভ করিবে। 


ভরীব্রজেজ্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


শিবনাথ শাস্ত্রী 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


শিবনাথ শাহীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল না। তাহাকে আমি ঘেটুকু চিনিতাম, লে 
আমার পিতার সহিত তাহার হোগের মধ্য দিবা । 

আমার পিতার জীবনের সঙ্গে তাহার সুরের মিল ছিল। মতের মিল থাকিলে মানুষের প্রতি 
শ্রদ্ধা হয় ভক্তি হয়, হকের মিল থাকিলে গভীর প্রীতির সম্বন্ধ ঘটে । আনার পিতার ধর্মনাধনা তবজ্ঞানের 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। অর্থাৎ তাহার সাধন! খালকাটা! জলের মতে ছিল না, সে ছিল নদীর শ্রোতের 
মতো। সেই ননী আপনার ধারার পথ আপনি কাটিয়া সমূত্রে গিয়া পৌছে। এই পথ হয়ত বাকি চুরিয়া 
যায়, কিন্তু ইহার গতির লক্ষ্য আপন স্বভাবের বেগেই সেই সমূদ্রের দিকে। গাছ আপন সকল পাতা 
মেলিনা হুর্ধালোককে সহজেই গ্রহণ করে এবং আপন জীবনের সহিত তাহাকে মিলিত করিয্বা আপনার 
সর্বাঙ্গে সঞ্চারিত ও সঞ্চিত করিনা তুলে । এই গাছকে বাধার মধ্যে রাখিলেও সে স্বভাবের একাগ্র 
প্রেরণায় যে-কোনো ছিদ্রের মধ্য দিন৷ আপন আকাক্াকে সথধালোকের নিকে প্রসারিত করিয়া! দেয়। 
এই আকাঙ্া গাছটির সমগ্র প্রাণশক্তির আকাক্রা 

তেমনি বুষ্ষিবিচারের অঙুসরণে নয় কিন্ত আত্মার প্রাণবেগের ব্যাকুল অন্ুধাবনেই পিতৃদেব 
সমস্ত কিন বাধ। ভেদ করিয়া অপীমের অভিমুখে জীবনকে উদঘাটিত করিয়াছিলেন। তাহার এই সমগ্র 
জীবনের সহজ ব্যাকুলতার ম্বভাবটি শিবনাখ ঠিকমতো বুঝিয়াছিলেন। কেননা তাহার নিজের মধ্যেও 
আধ্যাস্মিকতার এই সহঙ্গ বোধটি ছিল। 

তিনি ব্রাহ্মণপত্তিতের ঘরে বে-সংঙ্কারের বখো জন্মিম়াছিলেন তাহার বাধা অত্যন্ত কঠিন 
কেননা, লে শুধু অভ্যাসের বাধা নহে; শুধু জন্মগত বিশ্বালের বেষ্টন নহে । মাহ্ষের সবচেয়ে প্রবল 
অভিমান যে ক্ষমতাভিমান সেই অভিমান তাহার সঙ্গে জড়িত। এই অভিমান লইঘ! পৃথিবীতে কত ঈধা- 
হেব, কত ঘুগ্ধবিগ্রহ। ব্রাহ্মণের সেই প্রস্তুত সামাজিক ক্ষমতা, সেই অভ্রতেদী বর্ণাভিমানের প্রাচীরে 
বেষ্টিত থাকিছ্নাও তাহার আত্মা আপনার স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত নিষেধ ও প্রলোভন বিদীর্ণ করি! 
মুক্তির অভিমুখে ধাবিত হুইয়াছিল। তনৰসো মা হ্থযোতিরগমছ__ এই প্রার্থনাটি তিনি শা হইতে পান নাই, 
বুদ্ধিবিচার হইতে পান নাই, ইহা তাহার জীবনীশক্তিরই কেন্দ্রনিহিত ছিল, এইনন্ত তাহার সমস্ত জীবনের 
বিকাশই এই প্রার্থনার ব্যাধ্যা। 

জাগ্রত আত্মার এই স্বভাবের গতিটিই সকল ধর্মমাদের প্রধান শিক্ষার বিষঘ । সাধকের মধ্যে 
ইহারই রূপটি ইহারই বেগটি ধদি দেখিতে পাই তবেই সে আমাদের পরম লাত হয়। মতের ব্যাখ্যা এবং 
উপদেশকে ঘি বা পথ বলা বার কিন্ত দৃষ্টি বলা যান্ধ লা । বাধা পথ না থাকিলেও দৃষ্টি আপন পথ খু'ছিয়া 
বাহির করে। এমনকি, পথ অত্যন্ত বেশি বাধা হইলেই নাহুবের দৃষ্টির জড়তা ঘটে, মান্থুষ চোখ বুজিয়া 
চলিতে থাকে, অথবা! চিরদিন অন্তের হাত ধরিহ! চলিতে চার। কিন্তু প্রাপক্রিয্া। প্রাণের মধ্য দিয়াই 


চতুৰ্থ সংখ্যা শিবনাধ শাস্ত্রী 


সঞ্চারিত হয়। আস্্ার প্রাণশক্তি সহদ প্রাণশক্তির দ্বারাই উদ্বোধিত হয়। কেবল বাহিরের পথ বাধায় 
নহে, সেই অন্তরের উদ্বোধনে ধাহার! ব্রাস্মসনাজকে সাহায্য করিদ্বাছেন শিবনাধ তাহাদের মধ্যে একজন 
অগ্রগণ্য বাক্কি। 

শিবলাণের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে; সেটি তাহার প্রবল নানব- 
বংমলত|। মানবের ভালোমন্দ দোষগুণ সব লইয়াই তাহাকে সহছে ভালোবালিবান শক্তি খুব বড়ো শক্তি 
ধ্রাহারা শুক্ভাবে সন্ধীর্ণভাবে কর্ত“ব্যনীতির চর্চা করেন তাঁহারা এই শক্তিকে হারাইয়া ফেলেন। কিন্ত 
শিবনাখের স্ৃদয্নত| এবং কর্পনাদীপ অন্তর দুই-ই ছিল-_ এইআন্ত মাঙ্ুলকে তিনি হৃদয্থ দিয়া দেখিতে 
পারিতেন, তাহাকে সাম্প্রদায়িক বা অন্ত কোনো বাজ্ধারনরের কষ্টিপাথরে ঘবিয়া থাচাই করিতেন না। 
তাহার আত্মজীবনী পড়িতে পড়িতে এই কথাটিই বিশেষ করিয়া মলে হয়৷ তিনি ছোটো। ও বড়ো, নিন্দের 
সমাজের ও অন্ত সমাজের নানাবিধ মাহষের প্রতি এমন-একটি ওংস্থকা প্রকাশ করিয়াছেন যাহা হইতে 
বুঝা যাস তাহার হৃদয় প্রচুর হাসিকাহা সরস সমূজ্দল ও সজীব ছিল, কোনে! ছাচে ঢালাই করিয়া কঠিন 
আকারে গড়িদ্বা তুলিবার সামগ্রী ছিল না। তিনি অজ্শ্ব গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন-_ নানববাৎসল্য হইতেই 
এই গলপ তার যনে কেবলি জমিয়া উঠিয়াছিল। নাহুবের সঙ্গে যেখানে তার নিলন হইয়াছে সেখানে তার 
নানা ছোটোবড়ো। কথা নানা! ছোটোবড়ো। ঘটনা আপনি আক্কষ্ট হই তাহার হৃদয়ের জালে ধরা পড়িয়াছে 
এবং চিরদিনের মতো! তার মনের মধ্যে তাজ! থাকিয়া গেছে। 

অথচ এই তার মানববাৎসল্য প্রবল থাকা সব্বেও সত্যের অনুরোধে তাহাকেই পদে পদে 
মাহুযকে আঘাত করিতে হইঘ্বাছে। আ্মীয়-পরিদ্ছন ও সমাজকে ত আঘাত করিাছেনই, তাহার পরে 
আ্রাহ্মদমাজে ধাহাদের চরিত্রে তিনি আকৃষ্ট হইঘ্বাছেন, ধাহানের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রন্থা ও প্রীতি তাহার 
বিশেষ প্রবল ছিল তাহাদের বিরুদ্ধে বারবার তাঁহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। নাহুষের প্রতি 
তাহার ভালবাসা সত্যের প্রতি তাহার নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই । যে ভূনিতে তিনি 
জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিছাছিলেন তাহা বানবপ্রেদের রসে কোমল ও শ্যামল, আর যে আকাশে তিনি 
তাহাকে বিস্তীর্ণ করিত্নাছিলেন তাহা সত্যের জ্যোতিতে দীপামান ও কল্যাণের শক্তিপ্রবাহে সমীত্রিত। 

অবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩২১ 


মলাট 
ীঅজিত দত্ত 


সিশেরেলার কী ভাগ্য যে পরীর দদায় বেশে-ভূবায়-অলংকার্ে সে অপরূপ অডি্গাত চেহারার 
অধিকারিনী হয়েছিল । জৌলুসে সে-চেহারা এমনি জমকালে! হয়ে উঠেছিল বে তার বোনেরাও তাকে 
সিণ্ডেবেল! বলে চিনতে পারে নি। ভাগ্যাস দৃপ্-আাকর্ষণ করবার যতো সর্বপ্রকার আভরণ দিয়ে পরী তাকে 
সা্ছিয়ে দিয়েছিল; তাইত সে নাচের সভায় ঢুকতে পেল! আর, দেখানে ঘেতে পেরেছিল বলেই 
তো রান্্পুত্র তাকে বিয়ে করল। নইলে সিণ্ডেরেলা ঘত ভালে! মেয়েই হোক, ধত অপূর্ধই হোক ভার 
নাচের ভঙ্গি, রাজপুত্র কখনো কি তা জানতে পারত, না, রাস্তা ঘাটে দৈবাৎ চোখে পড়ে গেলেও কখনো 
সিণ্ডেরেলার দিকে ফিরেও তাকাত ? 

ভগং-সংসারের সবচেন্ে বড় সমস্তাই হচ্ছে এই যে যাদের দৃষ্ট-আকর্ষণ, মনোহরণ বা চিতজয়ের 
উপর আমানের ভালোদন্দ, জীবননরণ, ইহ-শরকাল নির্ভর করে, আমাদের গুণাগুণ বিচারে তাদের প্রন্বত 
করি কী উপায়ে! পরীক্ষার প্রকোচে ঢোকবার প্রবেশপত্রটি পাই কোথায়? কী করে বোঝাই আমাদের 
ঘরেও আছে এক সিণ্ডেরেল!--" যদি সে পরীর দয়ায় রাজপুত্র সঙ্গে একবার নাচবার হ্থঘোগ পা? 

তাই তো নেয়ে দেখবার সমর মানানসই শাড়ি গয়ন! পাউডার আব নিদিষ্ট দিক থেকে নূখের 
উপর আলোটি চাই। নইলে মেয়েই বা পছন্দ হবে কেন, বিয়েই ব হবে কী করে? আর, বিয়েই হদি 
না হয়, তবে এই বে এতদিন ধরে নেয়ে লেখা পড়া সেন্যই বান্না গান বাজনা ভদ্রতা ও আতিথেরতান 
অপানান্তা হয়ে উঠল, তার যোগ্য নর্ধাদ! সে কোথায় পায়? সেইজন্তই তো চাকরির ইন্টারভিউ দিতে 
যাবার সময় চাই নিখুত ভাদের হুট কিংবা! ধোপদুরস্ত ধুতিপাঞাবি । চাকরিটা! যদি ফসকে ধায়, তাহলে 
এত বে কাছে দক্ষ হলাম তান পরিচয় দিই কী কহে? তাই তো ভালো একখানা বই লিখলে চাই জন- 
কালো অলাট। নইলে কিনবে কে? কেউ যদি না-ই কিনল তবে এমন উৎকরষ্ট একথান! বই লিখে লাভ 
হলকি? 

অতএব আনরা যে কালেই অগ্রসর হই, যে সওদা নিয়েই জগতের বাজারে উপস্থিত হতে চাই 
মা কেন অলাটকে যেন কখনো না ভুলি। এমনকি বদি আমরা অকুশল ও নগণ হই, তবু এ ঘূগে মলাট 
লন্ধে অবহিত হতে শৈথিল্য করা জামাছের উচিত নয় কেননা, গৌষ দেখলেই যেমন শিকারী বেড়াল 
চেনা বায়, মোড়ক দেখেই তেসনি বন্তমূল্ের প্রাথমিক নিরূপণ হযে থাকে। ইংরেজিতে বলে শুরুটা 
ভালো হলেই অর্ধেক কার্ষোদ্ধার। দে-হিসেবে প্রাথমিক বিচারের বাযট! একেবারে অবহেলার বন্তই 
বা কেন হবে? আজকাল সাহিতাকেও বখন গ্রস্থাকান্ধে পশাকধপে ছনমনোরপ্রনের প্রাণান্ডিক চেষ্টায় 
বাজারে বেরুতে হয়, তখন বইয়েরও দৃরিমনোহর প্রচ্ছদে নিজেকে আবৃত কর! ভিজ গতান্তর নেই। 
বিধাতাপুরূধ যেমন মান্থুবের ললাটে ভাগালিপি লিখে দেন, তেমনি বইরের ভাগালিপি লেখা থাকে তার 
মলাটে । সে-মলাট যত বর্ণাচা, বই ততই বহ-কাক্ক্ষিত বহ-ক্রীত। ফে-হুগে ক্রন্সূলা এবং ক্রু 


চতুৰ্থ সংখ্যা মলাট 


সংখ্যার আপেক্ষিক বিচার দ্বারাই 'ভুভারতের দাবতীঘ্ বস্তুর দর্ধাদ! নির্ণাত হয়, লে-নুপে চাকচিক্যে্র দিকে 
একটু নগর না রাখলে চলে কী করে? আব উদ্দেশ্ব বেধানে যে-কোনে! উপাসে ক্রেতার মনোহরণ, 
সেগানে মলাটের চিত্রলন্কিবেশে পুস্তকের প্রতি সম্বন্ধে খুব বেশি বাছবিচার করাও নুশকিল। ইতিহাস 
ভূগোল ভ্রমণকাহিনী পাঠা-পুস্তক প্রবন্ধ কবিতা ও গন্প-উপন্ভাস সব বইয়েরই বহুবর্ণ, দূরিমোহন, 
জমকালো মলাটে সুসজ্জিত হয়ে থাকা ভালে! ॥ কে রানে কোন ক্রেতাত্র কোন রঙে মন নজবে ? 
ধারা বাংলা ছাত্বাচিত্রের নিষনিভ দর্শক তারা ছানেন হে নার্বিক। অতি দকিত্রা, এনলকি 
'মাহারাচ্ছাদনের অভাবক্লিষ্ট! হলেও তার শাড়ি ও অলংকারের পান্বিপা্টোর কগনো কোনো ক্রটি দেখা বায় 
না, কেননা, ধার! অর্থ বান্ধ করে ছাদ্বাচিত্র উপভোগ করতে বান তারা নাকি লাদ্ধিকাকে সাদালিনে ভারে 
দেখতে চাল না। সিলেমাদর্শকের তুলনায় বইরের ক্রেতালংখ্যা যদিও সনূজের তুলনায় গোষ্পদের নতোই 
নগণ্য তৰু উভয়ের পছন্দ ও রুচিতে বে বিশেষ তারতম্য আছে এ কথাই বা জোর করে বলা যায় কী করে? 
আমরা মূখে যে যাই বলি না কেন, একটু তালিয়ে দেখলেই বোকা যায, নাধুনিক সভ্যতার সব- 
চেয়ে বড় শিক্ষাই হচ্ছে প্রচ্ছদন ! ছায়াচিত্রের ভাবায় মলাটই হচ্ছে অত্ারত লভাতার লবচেঘে বড 
অবদান” 1 পূর্বকালে প্রচ্ছদপরিচ্ছদের দ্বারা সানাছ্ছিক বা! সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ বিদ্রাপিত করান প্রথা ছিল 
না, তাই লোকে বিস্রা্ত হয়ে মূর্থের মতো সকল নাহুমকেই লনান চোখে দেখত যতক্ষণ না কোনো। বাকি 
বিশেষ ওপাগুণের পরিচন্ধ পেত। মুনি খহি ও ক্রাম্ণপণ্তিতেরা দেকালের সম্য্জে সর্বাধিক সম্মানিত 
ও প্রতাপশালী ছিলেন। অথচ, বেশভ্বায় তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে বেশি উদাসীন। তখনো পাশ্চাত্য 
সভ্যতা দিছে বেরোদ্ নি, এমন কি তার জন্যই হত নি তখলো। মলাটে দর্ধাদা সম্বস্ধে ভাই এত বড় 
দেশটার সব লোকই ছিল সম্পূর্ণ অন্ঞ। কখনো বন্তল, কখনো স্বল্পপরিমিত বধ সম্বল করেই বধিতরাক্ষণেরা 
তাদের প্রতাপপ্রতিপত্তি অধণ্ড এবং অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন ॥ হন্তভূমি থেকে স্বাজ্রসভা সবই 
তাঁদের কাছে ছিল অবারিত ; কোনো স্থানে প্রবেশাধিকার লাভের জন্তই তাদেরকে অনভ্যন্ত সনু 
পরিস্দে কুষিত হতে হত না। কেবল মুনি বি নয়, ব্রাক্মণ দৈবজ্ঞ দার্শনিক ও অধ্যাপকেরা অশ্ব 
গৌরবেই নিজ্রেদের এতটা গৌরবাস্থিত মনে করতেন যে বাইরের পারিপাটয তানের বিবেচনায় ছিল 
নিতান্তই অবান্তর ৷ একক্রন সানান্ত বৈদ্রাকরণ পর্ষস্ক কিন্তপ অকুতোভয়ে ও অপরিচ্ছন্নভাবে স্বাজসনীপে 
উপস্থিত হতে পারত তার বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন_ 
আনে গুটি গুটি বৈদ্বাকরুণ 
ঘৃলিভরা দুটি লইয়া চরণ 
চিহ্নিত করি রাহ্ান্তরণ 
পবিত্র পদপক্ষে, 
ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম 
বলি-অস্কিত শিথিল চর্ম 
প্রখর মৃতি অদিশর্ম 
ছাত্র মরে আতঙ্কে । 
এ-ফৃগে সাধারণ বৈয়াকরণ তো দূরের কথা, স্বয়ং পাণিনি-পত্তিত এলেও এ বেশে রাজনরবারে 


২৩৮ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্যম বর্ষ 


ঢুকবার হুকুম পাবেন না, একথা বালকেও জানে। মহাস্বাজীর মতো শ্রেষ্ট মানবকেও যে চাচিলসাহেব 
‘নঘ্র ফকির’ বলে অবজ্ঞা করতে পেরেছিলে, সে কেবল তিনি বেশমাহাব্মা সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন 
বলে। গাস্ধীজি ঘদি আধুনিকতম কেতাতুরস্ত ইউরোপ পোশাকে ভূষিত হয়ে গোলটেবিল বৈঠকে 
যোগদান করতেন, তবে চাচিলের পক্ষে এক্সল উদ্ধত উক্তি করা সম্ভব হত কি ন! সন্দেহের বিবছ। 

ভুত যে বন্ধলকৃষিতা শকুস্তলাকে দেখে ‘কিমিব হি মধুরাণাং অগ্ডলং নাক্ুভীনাম্‌ বলে উচ্ছাস 
প্রকাশ করেছিলেন, সেটা সম্ঘ প্রেমাহত রাদ্রার উপযুক্ত উক্তি হলেও আধুনিক দ্রাগতিক সত্য হিসেবে 
বিচারসহ নদ্দ। তবু তো! রাহা লকুন্রলার চেহারার সৌন্দর্ঘ বা আরুতিগত রূপের কথাই বলেছেন, 
অশ্বরের মাধুয়ীর কথা ভেবে দেখবার অবকাশ পান লি। চেহারার লৌন্দধও একরকনের মলাটই | তবে 
লে বেন উচ্চাঙ্গ বইয়ের কাপড়ের বাধাই, দ্বকালো! এবং বহৃবর্ণ উপরের ডাস্ট জ্যাকেটটা ফেলে দিলেও 
তার মধাদার হানি হয় লা। শুধু ভালো চেহারা নিয়েও আগতে তরে যাওয়া ঘান্ব। কবি বন্চিমচত্র 
বলেছেন সুন্দর মৃখের সর্বত্র জনন । আধবাক্য মিথা! হতে পারে না। বাইরেটা দৃ্রীদনোহর হলে যে 
জগতের বহু পরীক্ষাতেই পাশবার্কা পাওা যেতে পাবে এ-বিষয়ে ষনীবীরাও সংশয় করেন নি। 

এই রকমই যখন সাধারণ নিয়ন, বাইরের পারিপাট্য ও চাকচিকাই খন সার্থকতার 
প্রতিযোগিতায় যাবতীয় মানব ও বস্তুর শ্রেষ্ট সহা তখন বই সম্বন্ধে এর ব্যতিক্রম আশা করি কী করে? 
বিশেষত বাংলাদেশে বর্খন অধীত হওদ্বার চেয়ে উপহৃত হওছাই বইয়ের পক্ষে বৃহত্তর লক্ষা, মহত্তর 
সার্থকতা । বই বতই বিক্রি হয়, ততই হঙ্গল। প্রকাশক ও সাহিত্যিকের তাতে লাভ এবং প্রকারান্তরে 
সাঠিতোরও । কারণ, সেক্ষেত্রে প্রকাশক সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা লাভজনক বলে মনে করবেন 
এবং সাহিত্যিক নতুন রচনার হাত নেবার অবসর ও প্রেরণা পাবেন ॥ কিন্তু ক'খণ্ড বই পঠিত হল, এবং 
সেই নোট সংখ্যার মধ্যে আবার ক'খানা বিদ্ভ জনের দ্বারা পঠিত হল সে প্রশ্ন অবান্তর | কেননা, কেবলমাত্র 
রপিক-বলোরপনই উদ্দেশ্য হলে বই নৃত্রিত করা নিতান্তই অর্থহীন । বাংলাদেশে পাহিত্যবোচ্ধ। ও সাহিতারসিক 
এত অসংখ্য নর যে তাদের পৃষ্ঠপোষকত। দ্বারা মুত্রণ ও গ্রস্থন ব্যয়ের একটা বৃহৎ অংশ উঠে আসতে 
পারে__ গ্রস্থকারের বিড়ি দেয়াশলাইয়ের ব্যয় উপান্ধিত হওয়ার তে কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অতএব 
গ্রন্থকার যতই উচ্চস্তরের সাহিত্যিক হোন, তার বই যতই উৎকৃষ্ট হোক, গ্রস্থাকারে বাজারে বেক্সোবার 
সময় সাহিত্যকে বেরোতে হবে বাজারের পোশাকেই-__ এইটাই আধুনিক শর্বজনন্বীকৃত ্ীতি। কেননা, 
এই উপায়েই বই সৰ্ব-উদ্দেশ্তে নিবেদিত হবার যোগাতা। অর্জন করতে পারে। বই বে শুধু পড়বার জন্তুই 
একথাই বা কে বলেছে? জন্মদিনে বিয়েতে বিবাহবাধিকীতে বইয়ের চেয়ে হু অভিদ্বাত অনতি- 
ব্যন্সসাপেক্ষ উপহার আর কী আছে? উপহারের ভ্রব্য সব সময়ই শোভন ও দৃষ্িহথকর হওয়া বাক্চনীঘ্র । 
সে কারণে ভালো মলাটের বইদ্বের একটা চাহিদা আছে। ক্রেভাগণ উপহার হিলেবে গ্স্থনির্বাচন করেন 
বলেই যে তারা প্রতোকেই এক-একজন সাহিত্যবিশার্দ তা নাও হতে পারে। তিন-চারজন উপস্তাসিকের 
নামই হয়তো তাদের সাহিত্যজ্ঞান-ভাগ্ডারের আজীবন সঞ্চদ্থ। কিন্তু তাই বলে বিবাহের উপহারে বই দিতে 
বাধা নেই। অল্প খরচে শোভন স্থন্দর উপহারই শুধু নয়, গ্রন্থ উপহারের খারা বিবাহবাসরে বহজনসদক্ষে 
নিজেকে একটা সংস্কৃতিক দীন্তিতে আচ্ছত্র করা চলে। এইরূপ, উপহারদাতাও হয়তে। তার বিয়ের সময় 
বিস্তর বই পেয়েছিলেন। গ্গ্স্থগুলি তার খী পড়ে থাকবেন, তিনিও হয়তো কিছু পড়েছেন। বাকি- 


চতুর্থ সংখ্যা মলাট 


গুলো কোথাঘ্ যে গেছে কে জানে! কিন্ত তাতে সেই লুপ্ত পুস্তকগুলির গ্রন্থস্থীবন বার্থ হস্ব নি। তার 
জীত হয়েছে, সাহিত্যকে স্থগ্রচারিত হতে সাহাযা করেছে, এমনকি হয়তে। লাহিত্যিককে বংকিক্িং 
লভ্যাংশ প্রদান হারা অনুপ্রেরিতও করেছে ।॥ বই-দ্রীবনে এর চেশ্বে বৃহৱর সার্থকতা একটি মাত্র মাছে_ 
বিদদ্ধজনের ছানা পঠিত হওয়া ও তাদের মনে উপভোগ ও তৃপ্তি জোগানো। লেট! অধিকাংশ 
াহিত্যিকই অপর সাহিত্যিকগণের মধ প্দ্থসিতরণ দ্বারাই সমাধা করেন; তার দন্ত ক্রেতার নৃখাপেক্ষী 
হয়ে, দৈবের দার উপর নির্ভর করে, কবে কোন্‌ লাহিত্যরপিকের হাতে কাদের এই বই গিয়ে পৌঁছবে তার 
সন্ত হা-পিত্যেশ করে বলে থাকতে খুব কম সাহিত্যিকই সম্মত হুবেন। বাংলাদেশের সাহিত্যরসিকের 
সংখ্যা সন্বন্ধে কোনো সাহিতাকের মলে কোনো নোহ নেই ; কোনে! প্রকাশকের বদি থাকে তবে বুঝতে 
হবে বে তিনি অল্পদিন এ-ব্যবসায়ে ব্রতী হয়েছেন, এবং আর খুব অল্পনিনই ময়ে এ বাবদান্ধে লিগ 
থাকবেন। তার ব্যবলারে গণেশ ওলটাতে বেশি দেরি লেই। 

উপহারঘোগাতাই যে গ্রনথত্বীবনের শ্রে্ঠ সার্থকতা, অর্থাৎ দে বই উপহার হিপেবে বত 
ভালো, সে বই ঘে তত বেশি সমাদৃত, একথা যে কোনো গ্রন্থকার প্রকাশক ও পুন্তকবিক্রেহা স্বীকার 
করবেন! একারণে অনেক বুন্ধিঘান প্রকাশক এনন বই বার করতেই বেশি উৎসাহী, পাইবোগ্যতা 
থাহুক বা নাই থাকুক উপহার হিসেবে যা নিধূতি॥ পচিশ-স্রিশ বছর আগে দেসব বই সর্থাদিক্ বিক্লীত হত, 
তা হয় নববিবাহিতার কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ লংকলন, নতুবা রঙিন মলাটসম্পত্র চিত্রে-পাস্তরিত কোনো 
বিখ্যাত লেখকের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ । লেপব চিত্র যে চিত্র-হিনাবে ক্ষণৰাত্রও দর্শলযোগা ছিল, ত! নয়; 
আর খ্যাতনামা এসব বইয়ের ফেটা প্রকৃত আকর্ষণ সেই বুচনাই ছিল সেখানে অগ্রপস্থিত। তরু দেই- 
সব অপেক্ষাকৃত চড়ানাদের বই হাজারে হা্সারে বিক্রি হত। সংস্করণের পর সংস্করণ উঠে হেত । অথচ সে- 
সব বইয়ের পাঠযোগ্যতা ছিল না কণামাত্র । অভএব ধার! মনে করেন ঘে-বই ঘত উপভোগ্য, লে-বই 
তত বেশি বিক্রি হওদা স্তব ও স্থাভাবিক। তাহা আনেন না যে পড়বার দন্ত বাংলা বই কেনা 
বাংলাদেশের প্রচলিত রীতি নয়। সন্ধান করলে এর ব্যতিক্রম হয়তে। পাওয়া! যাবে, কিন্তু সাধারণ ত 
কেবল মাত্র পড়বার তই পদ্বদ| খরচ করে বই কিনতে হলে ইংরেজি বই কেনাই সহ্যঘ, এটাই আমানের 
“দেশের প্রচলিত বিশ্বাদ। এ-বিশ্বাদের যুক্তিযুক্ততার বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই, কিন্ত, বিবেচনা 
করুন, তাহলে বাঙালি গ্রন্থকার ও প্রকাশক বাচে কি করে? আর আমানের বিরাট সাহিতাসম্পৰ 
সম্বন্ধে বক্তৃতার ও প্রবন্ধের উপাদানই বা জোটে কোথায়? 

লকলেই জানেন, কাব্যগ্রন্থ সাধারণত বিক্রি হয় না। গম উপস্থাসের মিঠা স্বানটুকু পাবার 
আন্ত যদিও বা ঘংলামান্ত চাদ! দিয়ে পাড়ার পাঠাগারের গ্রাহক হওঘা। চলে, কিন্তু কাব্যপাঠের দত বাজে 
খরচা? নৈবনৈব চ। কিন্ত ভেবে দেখুন বাংলায় ক্রেতামহলে যে-ক’টি কাবাগ্রস্থে্র অত্যদিক ননাদর 
নেসকল কাব্যগ্রন্থ বিচিত্র মলাট ও ভ্রিবর্ণহতিত চিত্রশোভিত, এক কথাছ উপহারধোগ্যডার নাপকাঠিতে 
প্রথমশ্রেণীতে প্রথম । উপন্থালের চেয়েও সেলব বইরের বেশি চাহিনা_- বিশেষত বিবাহের মাল 
কণ্টাতে। তার কারণ, লোকের ধারপা। যে বিবাহের অব্যবহিত পরে নবদস্পতি মুখোমুখি বলে কাবাপাঠ 
করতে খুবই উৎস্থক। বদিও হয়তো৷ কোনো। লোকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হারা এ বিশ্বাপ সমধিত 
নক, তবু এ বিশ্বাস লোকের ভাঙে না। যেমন কি না, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবি স্বয়ং যদি ও স্প্ই বলে 
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গেছেন “কাবা পড়ে যেমন ভাবো, কবি তেমনি নয় গো, তবু লোকের বিশ্বাল কবির! লর্ঘাই ঢুলু দুলু চোখে 
চাদের পানে চক্ষু তুলে বসে আছেন, কত চালে কত কীকর এদব খবর রাখা তাদের পক্ষে নিশ্রন্বোজন। 
একারণে পাঠের অযোগা কিন্তু বেশে-ভৃষাহ চকোলেটের বাক্স, বিবাহের অলংকার, অথবা তচ্গাতীঘ় চমক- 
লাগানো বেশে সচ্ছিত কাব্যগ্রন্থ যে ক্ষেত্রে উপন্তাঙ্গের চেয়েও বেশি আত, সেখানে সত্যিকারের কাব্যগ্রন্থ 
__লিখছে সবাই কিনছে নাকো কিন্তু কে'ই 
কাটছে বটে পোকায় কিন্ত আলমারী কি সিদ্ধুকেই । 

বাংলাদেশে এ রীতির এখনো বিশেষ পর্রিবর্তন ঘটে নি। এপ্র হারা প্রনাণ হয় বে-কোনো 
দ্রিনিসেরই অন্তনিহিত তথ্য বা তত্বকথার মর্মোদ্থাটন করবার মতো অবলর ও প্রবৃত্তি এ-ডুগে লোকের 
নেই বললেই ছদ্দ। অতএব চাই জমকালো মলাট, চকমকে মলাট, নয্বনহরণ মলাট-_ যার আকধণটা ক্রেতা 
সহজেই হনয়ঙ্গম কয়তে পারেন এবং উপস্ৃত বলে গ্রহীতভারও হৃদয়ক্গম হতে পারে। বর্তমান কালের 
মলাটমুখী মনোবৃত্তির ধার! নিন্দে করেন, তারা যুগধর্মেরই নিন্দা করেন। যুগনায়কগণের বিবেচনায় 
তারা প্রতিক্রিয়াশীল বলে গণ্য হও! বিচিত্র নয়। 

মলাটেরও প্রগতি লক্ষ্য করুন। কাগজের মলাট, রঙিন কাপড়ের মলাট, তরুপরি রড়িন 
হরফে নান লেখা; চিত্রশোভিত মলাট, তুলোর প্যাডেহ মলাট__ থে বই ঘুমিয়ে পড়বার আগে বালিশের 
তলায় না রেখে উপরে রাখলেও বস্থবিধে নেই; বহুবর্ণ মলাট, সরি স্বর্ণ ও রৌপ্যখচিত মলাট এবং, 
প্রগতি বঙ্গায় থাকলে কোনে! শৃচতুর অগ্রগণ্য প্রফাশকের ভারা অনুব্ভবিষ্যতে হীরকথখচিত মলাট 
সংবলিত গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করাও অলস্তব বলে করবার হেতু নেই। প্রাচীন কালের কাঠখণ্ডে আধ 
পুঁবির থেকে আমরা আজ কত অগ্রসর হয়েছি ভাবলে বিশ্ব ও গৌরব বোধ হয়। এবং যদি এই গতির 
ইতিহাস অনুধাবন করা যায়, তাহলে দেখা যাবে এই উহ্রতি এসেছে ধাপে ধাপে। যপনই কোনো 
উদ্ভাবন প্রতিভাসম্পর্র প্রকাশক কোনো নতুন ধরনের মলাট আমদানি করেছেন, তৎক্ষণাৎ যাবতীয় পুস্তক 
লেই নতুন ফ্যাশানের মলাট অঙ্গে ধারণ করে ধন্ত হয়েছে। থে কোনো এক সমম্ে মুগপত প্রকাশিত 
সকল বাংল। পুপ্তকই জ্ূপসজ্জার গড্ডগ প্রবাহের মতো একই পথের যাত্রী ৷ যুখত্রষ্ট হলেই বইটি হারিয়ে 
যাবার সম্ভাবনা একথা সাহিত্যহশঃ প্রার্থীর মতে। প্রকাশকের ও সম্ভবত অঙ্জানা নেই। 

আদ আমরা বহু উদ্ভাবন ও অসংখ্য অন্থকরণের দুর্গম ও সময়সাপেক্ষ পথ অতিক্রম করে মলাট- 
গতে দুগান্্র আনতে সমর্থ হয়েছি। এ কি কম আত্মপ্রসাদ, কম তৃপ্তির কথা? আজ যে বাংলা উপগ্লাল 
পাচ শ'র স্থলে এগারো শ’ ছাপতে হর, এন্সপ মলাট প্রগতি ভিন্ন কি কোনো দিন তা সম্ভব হত? 

তথাপি কোনে! কোনো গ্ন্থপাঠক, ধানের অখো অনেকেই গ্রন্থের ক্রেতা নন, এইন্সপ অভিমত 
প্রকাশ করেন থে আধুনিক প্রকাশকের মধো বলাটনক্ছার অভিনব ও বর্ণ বৈচিত্রা নিয়ে থে প্রাপাস্থিক 
প্রতিযোগিতা দেখা যায় এটা পাগলামি ছাড়। আর কিছুই নগ। তাঁদের মতে বইয়ের উদ্দেস্ক হচ্ছে 
পঠিত হওয়া, সেই পাঠ্যাংশন্ষপী উপভোগা শাসের বদলে অবান্তর খোলাটার উপর বহব্যয়সাপেক্ষ রং 
চড়িয়ে লং লা্বানোর কোনে! মালে হয় না। বল! বাহুলা এদের এ-ঘুক্তি একেবারেই অচল । বইয্বের 
হাতা সবচেয়ে বেশি দাম দের তার! দেখবার মতো, দোখবার মতে] ছিনিবেরই পক্ষপাতী ৷ যারা দবচেয়ে 
কম দাম দেহ তাদের মতে চললে গ্রন্থকার ও প্রকাশক বাচে কী করে? 


বাবহারাজীবের কার্য ও বাংলা আইনপুস্তক প্রণয়ন 


কার ঠাকুর কোম্পানীর কার্ধ করিবার পর প্রসনরকুমারকে ব্যাবদা-কার্ধে লিপ্ত দেখিতে লাই। 
শিক্ষাবিধদ্বক সরকারী রিপোর্টে তাহাকে বলা হইয়াছে ‘Merchant and Zeminder' | প্রলম্রকুবার 
ক্রমে সদর দেওয়ানী আদালতে ব্যবহারাছীব হইলেন। কিন্তু শেবদ্রীবন প্স্ত ব্যাবসা-কাঁও চালাইয়া- 
ছিলেন। আইন বিধয়ে পাণ্ডিত্য এবং যোকদ্বমা পরিচালনা দক্ষতার নিমিত্ত তিনি জনসমাজে বিশেধ 
পরিচিত হইয়। উঠিলেন। ১৮৪৪ সনের প্রথম দিকে তিনি এই আনালতে সরকারী উক্চীলের পনে 
দিক্েজিত হইলেন । ১৪৪ সনের ২১এ মার্চ তারিখে 'সনাচাব চন্রিক।' লেখেন__ 

"রত বাৰু প্রসন্লকুমার ঠাকুর সদর দেওয়ানী আদালতে কোম্পানী বাহাদুত্রের উকীলী কর্দ্দে 
নিযুক্ত হইয়াছেন। পাঠকবর্গের স্বরণ হইবেক ঠাকুর বাবুর এ পদ প্রার্থনা সময়ে আমরা তাহার বৃদ্ধি বিদ্যা 
কর্ধণাক্ষমতা ইত্যাদি যে সকল বাক্ত করিয্লাছিলাম তাহা এক্ষণে সফল হুইল ঘোগ্য পাত্রে যোগ্যান্ঘোগা 
পৰ সমদিত হইলে সকলেবি আহ্লাদ জন্মে অধুনা সদর আদালতে উক্ত বাবু শ্বঘোগ্যত! প্রকাশ করিয়া 
বীর নির্বাহ কারা স্থলম্প্র দ্বার। কোম্পানীর কর্ষবকর্ভারদিগকে অবস্কই সুখী করিবেন। পরস্ধ কধিতবা 
এই যে ওঁ পন তাহার বিশ্তাবুন্থির উপযুক্ত হইছাছে আমরা এমত জ্ঞান করি না যেহেতু তিনি বিচারোপযূক্ত 
কর্খে রং পারদী তবে লভ্যাংশ যাহা থাকুক । অপর সংবাৰপত্র দ্বারা জ্ঞাত হওয়া গেল গবর্ণর উক্ত 
বাবুকে রা বাহাদুর উপাধি প্রনান করিষ্বাছেন ইহাতে যদিও তাহার অনুরূপ পন ন! হউক কিন্তু এ উপাধি 
হবার! তাহার সম্মানবৃদ্ধি ফলেই কহিবেন কেননা এ পদস্থ পূর্বতন ব্যক্তিত তাদৃশ উপাধি প্রাপ্ত হন নাই 
কিন্ত ঠাবুহ বাবু সেই পন প্রতিপ্রার্থী হওগ্াতে ত২পদ ও যোগ্যোপাখি প্রদত্ত হইয়াছে অতএব আমব। 
কৌন্দেলের স্ববিবেচনার সাধুবাদ কবিলাম।” 

প্রসন্নকুমার খাস আপীলের মামলাতেও উকীলদের মধো সর্বশ্রে্জ বিবেচিত হুইয়াছিলেন। 
সংবাদ প্রভাকে (১২ এপ্রিল ১৮৪৮) প্রকাশ__ 

পপৌর [১২৫৪] _- সদর আদালতের ছজেরা বাস আপীল ঘটিত মোকদ্দমান্থ উকীল বাবু 
্রপত্কুমার ঠাকুরকে সর্ধারেঠ, আজিজ গোলাৰ দবদার এবং রমাপ্রসাদ বায় বাবুকে রেঠপে গণ্য 
করিঘ্রাছেন 1” 

সরকারী উকীলের পদ হইতে প্রনত্কুমার ১৮৫* সনের আগস্ট মালে অবসর গ্রহণ করেন। তাহার 
স্থলে রমাগ্রসাদ বায় এই পদে নিঘুক্ত হন। প্রসন্রকুমার ওকালতী ছারা প্রচুর অর্থার্থন করিয়াছিলেন। 
আমরা পূর্বেই ছালিয়াছি যে, এইভাবে ব্দদ্ধিত অর্থের হারা তাহার সম্পূর্ণ খণ শোধ হুইয়াও প্রচুর অর্থ 
উদ্ধ ্ত থাকে এবং ভাহার ছারা তূনম্পত্তি ক্রয় করেন) 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


প্রলহকৃমার মামলা-মোকক্ষমা লইঘাই শুধু ব্যস্ত থাকিতেন না, প্রাচীন হিন্দু আইন এবং 
তৎকালীন প্রয়োজনীয় আইনগুলির ব্যাধা। প্রকাশেও নিজেকে লিপ্ত করিম্বাছিলেন। তিনি সংস্কৃত 
পণ্ডিতের দ্বারাও হিন্দু আইনের বহু পুস্তক সংকলন করাইয়! প্রকাশিত করেন। তাহার হিন্দু আইন 
সংক্রান্ত গৌড়ীয় দারাবলীর সমালোচনা ১৮৪৩ সনের ২৫এ ডিসেম্বরের ‘সমাচার চঙ্িকা’'ণ পাইতেছি। 
চন্ডিকা লেখেন__ 

“গৌড়ীয় দায়াবলী। সম্প্রতি শ্রীহৃত বাৰু প্রললুকুমার ঠাকুর বহুতর বিজ্ঞ স্বৃতি-পণ্ডিত কর্তৃক 
সমালোচিত গৌড়ীয় দাস্বাবলী নামক অপূর্ব এক সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছেন দেই অমৃল্য পদার্থ বিনামূল্যে 
আত্মীয়-স্বজন সজ্জনগণে প্রনত হইতেছে আনরা এক প্রস্থ প্রাপ্ত হইছা বিপুলানন্দ পুরঃসর অবলোকন 
করিলাম দৃ হইল তাহা অতি চমৎকত ও সর্বজনাদরণীয় হইয়াছে ঠাকুর বাবু তাহাতে বিবিধ প্রকার 
বিশ্যাবুন্ধি কৌশল প্রকাশ করি্বাছেন অতএব তাহার পাণ্ডিত্য নৈপুণ্য ক্ষমতা প্রতি সাধুবাদ পূর্বক আমর! 
সাধারণের গৌববার্থ ভন্মন্দ কিঞ্চিং প্রকাশ করিতেছি পাঠক প্রণিধান করুন ।--"* 

প্রসন্তকুমারের পৃষ্ঠপোষকতা ব্র্ধনাখ বিদ্যার “বাদী বিবাদভঞ্জন” প্রণয়ন করেন (১৭৮৪ শক, 
»ই চৈত্র ১৮৬৩, ২১এ মার্চ )। তাহার নিজন্ব “বিবাদ চিন্তামণি", “ব্যবস্থাপজ+' ও অন্তান্ত ইংনেজী-বাংলা 
আইন পুস্তক সম্বন্ধে ডা: বাছেস্্লাল বিজ্র বলেন__ 

**He wrote much and read more ; and many portly volumes in Bengali 
and English, such as the translation of Virada Chintanani, the commentary on 
the rent law, and his UVyavastha Patra atlest the zeal and ability with which he 
laboured in the field of authorship.""> 

্রসন্নকমার্‌ বহু সংস্কৃত শাহগ্রন্থও পণ্ডিতদের দ্বারা! প্রকাশিত করান। রাদেন্্রলাল আরও 
বলিয়াছেন হে, প্রসন্কুমার বিপন্নের বন্ধু ছিলেন। দূর-দূরান্ত হইতে বহু লোক তাহার নিকট আইনঘটিত 
ভটিল প্রশ্ন এবং মামলা-মোকদ্দমা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আলিতেন। ভ্রাতা গিবীন্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু 
(১৯এ ভিলেম্বর, ১৮২৪) হইলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খ্ণপরিশোধ লইয়! বড়ই বিব্রত হইয়। পড়েন। 
পাওনা অনাদায় হেতু পাওনাদারেরা তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দম| করে এবং অনেকে ভিক্রী পায়। কেহ কেহ 
তাহাকে কারাগৃহে প্রেরণেও উদ্যত হইল | এই সময় পিতৃব্য প্রসত্রকুঘার তাহার সহাঘ্ন হইলেন। 
দেবেশ্রনাথ লিখিয়াছেন_ 

“তিনি [প্রসশ্রকুষার] আমাকে বলিলেন বে, ‘দেখ তোমাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, 
তুমি তোমার জমিদারীর সকল টাকা আমার নিকট জমা! দিবে, আমি উপস্থিত মত তোমার দেনা শোধ 
করিব ॥ কেহ আব এ বিষয়ে তোমাকে উৎপাত করিতে পারিবে না।' আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাহার 
এই প্রস্তাব স্বীকার করিলান এবং আমাদের জমিদারীর সমস্ত মুনাকাই' তাহাকে দিতে লাগিলাম, এবং 
তিনি আমাদের দেনা পরিশোধের ভার লইলেন। সেই অবধি রক্ত প্রসহকুণ্যর ঠাকুরের কাছে আমি 
প্রায়ই প্রতিদিন প্রাতে যাইতান ২ 

> Speeches of Rajendra Lala Mitra, p. 25. 
২ মহৰি দেৰেন্সনাখ ঠাকুরের আররীবৰী, পৃ. ২১০ 


চতুর্থ সংখ্যা প্রসম্নকুমার ঠাকুর 


জমিদারসমাজ বা ভূম্যবিকারী সভা 
প্রসহ্সথমাক্ের বহুমৃগী কর্মপ্রচেষ্টার কথা বলিতে বলিতে আমরা তাহার জীবনের মধ্যাহ্কে 
আনিয়া পৌছিয়াছি। এখনও ন্ানীতি-ক্ষেত্রে তাহার যোগাযোগের বিষয় বলা একরকম কিছুই 
হয নাই। লংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, সহমরণ নিবারণ আইল, ভারতবর্ষে ইউনোপীঘনের স্থাস্থী 
বসবাস সম্পর্কিত আন্দোলন প্রসৃতি ব্যাপারে রাজা ব্ামনোহনের সঙ্গে প্রসহকুঘাহের একযোগে কাধ 
করার থা আগে বলা হইন্থাছে। ১৮২৯ সন হইতে সত্কার নিদ্ধর জনি বা্রেগান্ত করিতে মনস্থ করেন। 
পরবর্তী দশকের মধ্যভাগ হইতে এই উদ্দেন্তে কাধ সক হয} “বঙ্গভাবা প্রক্কাশিকা৷ সভা" বাঙালী 
প্রধানের! এই বিবয়ের বিরুদ্ধে আলোচনা! ও আন্দোলন করিতে থাকেন । এইলব মালোচন। ও আন্দোলন 
ক্রমে দানা বাধি্া উঠে এবং তৎকালীন নেতাদের লইয়া ১৮৩৭ সনের শেষে একটি গোসাইটি বা সনা 
গঠনের উদ্যোগ আয়োজন চলে। এ বৎসর ১*ই নবেম্বর হিন্দু. কলেছ গৃহে এই উন্দেশ্যে একটি প্রকাশ্ত 
সভা হইল। এই সভাগ্ব ভাবী দোনাইটির 'পাঙুলেখা ও বিথিসকল নিবদ্ধ করণাখ’ একটি অস্থায়ী কমিটি 
গঠিত হয্ব। প্রসগ্রকুষার ইতিমধ্যেই নিজ বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার জন্য সমাছে প্রতিপত্তি লাভ 
করিঘ(ছিলেন। এই অন্বায়ী কমিটিতে তিনিও গৃহীত হইলেন। ইহার অন্ত তিন ছল সভা ছিলেন 
বাধাকান্ত দেব, রাবকমল লেন, এবং তারিণীচহণ লিক্জ। উক্ত প্রকাস্ত সভায় ভাবী সমাদের নূল উদ্দেশ্ত 
নির্ণয় সম্পর্কে এই নির্দেশ দেওয়া হয়, “এই সমাজ জাতি কি দেশ কি ধর্ম কিছু বিভেদ না করিব 
সর্বপ্রকার লোকের নিমিত্ত স্থাপন হইল অতএব তাহার বহিষ্্ভ কেহই থাকিবেন না” ।* 
অমিদার সমান্দের মূল উদ্দেন্ত হইল এই, হছিও প্রধান প্রধান ব্যক্তিরাই ইহার কাখে যোগ 
নিয়াছিলেন। উদ্দেষ্ত অহ্ধাধী নিয্নমাবলী গঠনের পত্র ১৮৩৮ লনেন ২১এ মার্চ হিন্দু কলেজ গৃহে 
পুনরায় একটি সাধারণ সভা! হইল রাধাকান্ত দেব ইহাতে সভাপতিত্ব করেন | এই সভায় জমিদার 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল এবং ইহার সম্পাদক হইলেন প্রসপ্কুদার ঠাকুর ও উইলিয্ধম কব, হান্রি। কাধ 
নিবাহক সভায় ছিলেন খিওডোর ডিবেন্দ, অর্দ প্রিন্সেপ, প্রসন্থহুনার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাদা 
বানলারায়ণ বায়, রাছ। কালীক্ু্, আশুতোষ দেব, রামরত্র রা, রামকনল লেন, নুন্দী আমীর, রাজ! 
রাধাকান্ত দেব। এখানে একটি বিষয় আমানের লক্ষ্য করিতে হইবে। ১৮৩৩ সনের সলন্দে এদেশে 
" ইউরোপীয়দের স্বায়ী বপতি স্থাপনের বাধা বিদূরিত হওয়ায় অনেকে এখানে জমিদারী ক্রয় করিয়া 
ভূমিতে ্বস্থবান হুইছ্থাছিলেন সুতরাং জমিদার সমাজে তাহারাও হোগনান করিলেন। জনিদার লমাজ 
নিন্ধর ভূমি বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করায় সাধারণ প্রদ্গাই উপকৃত হইল সবচেয়ে 
বেশী। আন্দোলনের ফলে একই গ্রামে অনধিক পঞ্চাশ বিঘা! জবি নিন্কর রাখিতে সরকার লশ্মত হন। 
এই কার্ধটি ব্যতিরেকে জমিদার সভা এ সনদ্বকার রাষ্ট্রীয় বিষদ্বাদি সম্পর্কেও আলোচনা করিতে 
থাকেন। সরকার তৎকালীন জমিদার সমাজকেও বেঙ্গল চেম্বার অব কমালে অহ্রূপ মধান। দান 
করিলেন। কোনে! সরকারী আইন বা বিধি সম্বন্ধে ইহার মতামত আহবান কর! হইত। প্রসনতকুমার 
এই সমাদের জন নিজের শত্তি মদ বাথ করিতে ৰোটেই কৃন্টিত হইতেন না। নিষ্কর জমি বাসেছাণ্ত 
৩ সংবারেগত্রে সেকালের কথা, ২ খে (২৪ স্বরণ, পৃ, ৪*৪-৮) জমিনারসমাছ সম্পর্কে অনেক তথা 
পরব হইয়াছে । 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বৰ 


করার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার এবং ইহার ফলে জনসাধারণের স্বার্থ যে বিশেষ ভাবে রক্ষিত 
হইয়াছে তাহার হলে প্রসঙ্ধকুঘারের কৃতিত্ব বিশেষ স্মরণীয় । প্রসহকুমারের মৃত্যুর পর অনুষ্ঠিত শোব- 
সভায় ্াদে্রলাল মিত্র এই বিষয়ের উল্লেখ করিদ্বা বলেন, 

the greal agitation which [72001919525 Association carried on anent 
the resumption operations of Government it benefited the owners of small holdings 
— the ryots—a great deal more than the big Zemindar ; and for that benefit the 
people of this country were largely’ iudebied to the gentleman whose death they had 


assemblcd to moun." ৮ 


ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আ্যাসোসিয়নেপন বা ভারতবৰীয় সভা 


জমিদার সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রায় চতুর্দশ বৎসর পরে ত্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আ্যাসোসিয়েশন বা ভারতবর্ষীর 
লভ! প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজ, বিশেষত বেসরকারী ইংরেজ, এবং ভার্তবাসীর 
মনোভাবে বিশেষ পরিবর্তন ঘটে। স্বেতাঙ্গ পাজী-সমপ্রদায়, বণিকসমাজ প্রভৃতি শাসক শ্রেণীর এতই 
আপন হইয়! পড়িন বে, তাহারাও ভারতবালীকে পরাধীন শাসিত বলিঘা গণ্য করিতে লাগিল, নিজেদের 
স্বার্থকে ভারতবাসীদের স্বার্থ হইতে আলাদা করিয়া দেখিতে আরস্ত করিল। বেসকল আইন বিধিবদ্ধ 
হইতেছিল তাহাতে এদেনফদের সথার্থহানি ঘটিতেছিল । এইরূপ অবস্থার নধ্যে ভারতবর্বীয় সভার আবির্ভাব । 
সুতরাং ইহাতে এদেশবাসী ইংরেজ সভ্য এফদ্রনও ছিলেন না, এটি পুরাপুরিই ভারতীয়দের প্রতিষ্ঠান 
হইল । ইহার পূর্বে, নব্য বঙ্গের মুখপাত্রগণ কক ১৮৪৩ সনের ২*এ এপ্রিল তারিখে বেঙ্গল ব্রিটিশ 
ইণ্ডি্া সোসাইটি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্কু দমিদার সমাজের মত ইহাও ক্রমে নিক্কিয় হইয়া উঠে। 
সাময়িক এবং জাতীয় প্রয়োজনে উদ দ্ধ হই্তা এডদুভয়ের নেতৃবৃন্দ জাতিবর্ণধর্ম নিবিশেষে এই সভা 
গঠনের আয়োজন করিতে শুরু করিয়া! দিলেন। 

ভারতবর্ধীদ্ সভা প্রতিষ্ঠার দেড় মাস পূর্বে কলিকাতায় “National Association" বা 
*দেশহিতার্থী সভা” গঠিত হইতে দেখি! “বেঙ্গল হরকরা? ১৮ সেপ্টেম্বর ১৮৫১ তারিখে “1২65591 of 
Landbolders Society” শিরোনামে এই সভা প্রতিষ্ঠার একটি বিবরণ প্রদান করেন। ১৪ই 
লেপ্টেম্বর পাইকপাড়! রাজবাটীতে ইহা স্থাপিত হয় এবং মহহি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইছার সম্পাদকের পদ 
এহণ করেন। প্রসন্তকুদার ঠাকুর ইহার কর্মকতৃগভায় শুধু নহে, ইহার প্রতিষ্ঠাকলেও প্রধান উদ্যোগী 
ছিলেন। পূর্ব পূর্ব সভার মতো এ প্রতিষ্ঠানটি যে নিজ উদ্দেশ্ব সিষ্ডির পূর্বে উঠিয়া ঘাইবে না, বরং স্বা্্রী 
হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী তাহার উল্লেখ করিয্া 'হর্করা? লেখেন 


“We have assurance that such men as Baboos Prosuuno Coomar Tagore 
and Debendranath ‘Tagore will never associate their names with an underwking 


which they do not hope lo carry out.’ 


Speeches ০/ Rajendra Lata 31115 p. 25. 


চতুর্থ সংখ্যা প্রসন্নকুমার ঠাকুর 


অর্থাৎ প্রসহকুমার ঠাকুর এবং দেবেহ্ছনাথ ঠাকুরের নতো লোক এমন কোন কাছে হাত দিবেন 
না ঘাহাতে তাহারা সিদ্ধিলাডের আশ! ন। হাখেন। 

এই দেশহিতার্থী সভা হইতেই ভার্তবর্ীয় সভার জয় । কারণ ইহার উদ্যোক্তাগণই দেড় 
মাস পরে ১৮৫১, সনের ২৯এ অক্টোবর একটি সভায় সম্মিলিত হইঘ! ত্রিটিশ ইন্ডিহান আযাসোসিরেশন বা 
ভাবতবধীয় সভা স্থাপন কহিলেন। এ দিনের সভাতেই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্ত ও নিযনাবলী দ্বিযাকৃত 
ও প্রস্ত'বাকারে গৃহীত হুয়। একটি প্রস্তাবে উদ্দেশ্ব এইক্ূপ বণিত হইল__- 

‘Phat a Socicty be formed for a period of not less han three years under 
the denomination of the British Indian Association, aud that the object of tis 
Association shall be to promote the improvement and fficiency of the British 
Indian Government by every legitimate means in its powcr, and thereby to advance 


the common interest uf Great Britain and India and ameliorate the condition of the 





native inhabitants of the subject territory 

ভারতবরের ব্রিটিশ অধিকারের ভিতরে শাসনকা ন্তায়সংগতভাবে উৎকধ করাইয়। ত্রিটেন এবং 
তারতবধের মধ্যে সাধারণ স্বার্থ অটুট বাধা এবং ডারতীয প্রস্থাবর্গের উন্নতি সাধনের উপাঘন নির্ণয় করা 
ভারতবরধাপ লভার উদ্দেগ্ত বলিয়া ধার্য হইল । বাদ রাখাকান্ত দেব হইলেন এই সভার সভাপতি এবং 
মহধি দেবেন্নাথ ঠাকুর সম্পাদক । কর্মকহূপভা দেশের গণ্যমান্ত বাকিদের লইয়া গঠিত হইল। 
ভারতবর্ধী সভ! প্রতিষ্ঠায় অগ্রনী প্রসন্নকূদার কর্মকন্'সভাক্ক সদস্যের পদ লইলেন। ভারতবধীয় সভার 
দ্বিতীয় বাধিক্ ভার অধিবেশন হয় ১৮৫৪ সনের ১৩ই জাহুয়'ঝি তারিখে । এবারকার কর্মকত্‌ গভায়ও 
প্রসপ্রকূমার একজন শর্ত নির্বাচিত হন। 

তারতবহীর সত। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাঙ্ছাতুক্ত 0:০৬. ০০1০১" বা উপনিবেশের আদর্শে 
পাদনকা€ নির্বাহার্থ একটি নিখিল-ভারতী আইন-সতা। গঠনের প্রশ্তাব করেন। এই সভায় আঠারো 
জন সদক্ষের বধে] বারে! জন ধাকিবেন ভারতীয়! ১৮৫৩ সনে কোম্পানির সনন্দ প্রাপ্তির প্রাকালে 
গারতবর্ধীদঘ সভা উক্ত প্রস্তাব এবং শাসন বিযদ্রক অন্তান্ত বহু বিহদ্ধ সন্নিবেশিত বন্বিদ্ধা একখানি 
স্মারকলিপি পার্লামেন্টে প্রেরণ করেন। সভা কতৃক প্রস্তাবিত কোন কোন বিষন্ন গ্রাহ্ হইলেও 
বড়লাটেব আইন-সভায় ডারতীয় গ্রহণের প্রস্তাবে ব্রিটিশ কক্ষ সম্মত হন নাই। এই আইন-সভার 
সঙ্গে প্রলনকুমার অন্ত ভাবে যুক্ত হুন । 

প্রকার ভারতবর্ধীয় সভার সঙ্গে বরাবর সংঘোগ বক্ষা করিম্থা চলিতেন। ১৮৬ সনে 
১৯এ এপ্রিল তিনি ইহার সহকারী সভাপতি হুইলেন। কিন্ত এই বংসবের ভারতবষীঘ্ঘ সভাব 
সভাপতি রাদ্র। রাধাকাস্ত দেবের ম্বত্যু হইলে প্রলঙ্বকৃমার তংপদে অভিযিক্ত হন। তিনি মৃত্যুকাল 
পর্যন্ত ( মাত্ৰ দেড় বংসর কাল) এই পদে অধিষ্টিত ছিলেন। প্রতিষ্ঠাবধি ভারতবর্ধীঘ সডার বিভিন্ন 
কাধে প্রত্কুদার ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হুইহ্থা পড়েন) এই সভার বতনান স্থা্ী আবাস মৃথ্যতঃ 


« The Friend of India, November 27, 1651. 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


প্রল্রহ্থারেরই একান্তিক চেষ্টার ফল ।* তিনি ইহা ক্রয়ের জন্তু নিজে দশ হাজার টাকা লডাকে 
দান করেন। 


আইন-সভা ব! ব্যবন্ধা-পরিষদ 

আইন-স৪] বা বাবন্বা-পরিষদ বলিতে যাহা বুক্কাঘ়, ভার্তবর্ধে তাহার স্থচনা হয় ১৮৫৪ সনে। 
বারো জন সদপ্ক লইঘ! এই সভা গঠিত হইল । এই সব্শ্তদের মধ্যে ভারতীয় একজনও ছিলেন না, 
বণিঘাছি। তবে আইন-প্রণন্নকালে ইউরোপীঘ সদস্তগণকে দেশীদ্ব আচার ব্যবহার ও রীতিনীতি 
বুঝাইয়া দিবার সত্ত ভারত সরকার একছন সহকারীর পন সৃষ্টি করেন। এই পদের নাম দেওয়া হয় 
ক্লার্ক আযাপিস্ট]ান্ট | প্রসন্্কুদার ঠাকুর এই ক্লার্ক আ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিযুক্ত হইলেন। তাহার এই 
নিছোগের বিষ বিজ্ঞাপিত করিয়া 'পঙ্থাদ ভাক্কর' ২৪এ জুন, ১৮৫৪ তারিখে লেখেন__ 

“ভারতবহাঁর লেছিললেটিভ অর্থাৎ ব্যবস্থাপক সমাজ নিষ্থমিভ মতে বিশেষ দক্ষতা পূর্বক 
বাবস্থা হুজন করিবেন সম্প্রতি তাহার সর্বাস্থঠান হইয়াছে তচ্ছলে নিতান্দক্ষা বিধিত বহুদশী মহাশয়ের! 
লিপ্ত হইয়াছেন এবং তাহারদিগের কার্য ধার্য করণার্থ তদ্রুপ সুযোগ্য সম্পাদকও নিয়োজিত কবি্নাছেন। 
অঙ্প দিন গত হইল সুপ্রিম কোর্টের বিজ্ঞ একটি: মাষ্টার ঘৃত মরগেণ সাহেব তৎপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন 
তদন্তে প্রচার হইয়াছে থে মামারদিগের নিত্রবর বিধিদর্শী ভ্রীদুত বাবু, প্রসন্রকুমার ঠাকুর সহাশযনকে 
তং ষহকারিতা পদ গ্রহণ করিতে গবর্ণমেন্ট অনুরোধ আনাইবার পর তিনি তাহা স্বীকার কনিগ্াছেন, 
ইংলিশম্যান সন্পানক নহাশছ এবিষয়ে অতি স্তা্থ ও যুক্তিযুক্ত উক্চি উক্ত করিয়াছেন এবং সকলেই এক্য- 
বাক্য অবলগ্ধনে কহিবেন যে উক্ত বাবু এতস্াব্যের প্রদ্ধাবর্গের অবস্থ। ও আচার ব্যবহারাদি যেমন বিজ্ঞাত 
ও কোন্‌ ব্যবস্থা সংশোধন ও কোন্‌ প্রকরণে নবীন নিয়ম সংস্থাপন হইলে ত্বাদ্যের দুঃখ মোচন 
হইতে পারে এবং কখন্‌ কোন্‌ বিষয়ের প্রয়োজন হওন সম্ভব ইত্যাদি প্রকরণে যে প্রকার সয়ঞ্গণ। করিতে 
পারিবেন তাহা সপঝ কতৃক সম্ভবিবে না একারণ তিনি উল্লেখিত ব্যবস্থাপক সমাজাধ্যক্ষ হইলেই উচিত 
হইত কিন্ত তারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট তৎপৰ প্রনালে ক্ষনতাপন্ন নহেন একারণ যদিচ শ্রীযৃত বাবু এক্ষণে 
ব্যবস্থাপক লনাজের অধাক লইতে পারিলেন না তথাপি তৎস্পাদকী্ কর্মে নিজ বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশ 
করিয়া পরিণামে ধিলাতীয় প্রধানগণের নিকট পুরস্কৃত হইবেন সন্দেহ নাই--.।” 

১৮৬১ সনের আইন বলে নূতন আইন-সভা গঠিত হইবার পূর্ব পথ্ন্প্রসন্তকুমার এই পদে 
কার্য করিছাছিলেন। এই কর বদরের মধ্যে ভারতবর্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে । ১৮৫৭-৫৮ সনে 
শিপাহী বিজ্োহের দরুন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য অবসান হইবার উপক্রম হইঞ্সাছিল। যাহা ছউক, 
বিত্রোহ দমন হইলে এক্রপ ব্যাপানের যাহাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সরকার সে বিষয়ে সবিশেষ তৎপর 
হইলেন। আইন-সভায় কোনও ভারতীয় সদন্ত লা খ্যকাছ ভারতবাসীদের মনোভাব অবগত হওয়া 
সরকারের পৃক্ষে অসপ্তব ছিল । সিপাহী বিস্রোহ সম্বন্ধে কতৃপক্ষের অভ্ঞতা তাহার একটি প্রষাণ । ভারতী 
আইন-সভাঙ্থ ভারতীয় সমশ্ত গৃহীত হইলে সিপাহীবিদ্রোহ আদ সম্ভব হইত ন! _- সার সৈয়দ আহ মেদ 
এনক্কপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ সনে বিধিবন্ধ ‘ইণ্ডিন্নান কৌন্দিল্‌ন্‌ আাকী' দ্বারা বে নুতন 
7 হিলি of Rajendra Lola Mitra, p. 28. 


চতুর্থ সংখ্যা প্রসক্নকমার ঠাকুর 


আইন-লভ। গঠিত হইল তাহাতে সর্বপ্রথম ভারতীয় পদস্থ গ্রহণ করা হয়। এই আইন-সভাব প্রথম 
বারে কিন্তু একজনও বাঙালী সদন্ত লওয়া হর নাই । ১৮৬২ সনের প্রথনে বঙ্গীর আইন-লভা গঠিত 
হইলে তাহাতে চারি জন বাডালী সদস্ত গৃহীত হুইছাছিলেন। এই চারি জনের মধ্যে প্রসরকুমার 
ছিলেন একছন। ইহার পরে ভারতীয় আইন-সভার প্রসন্্কুমার সদস্য দনোনীত হন॥ তিনিই 
বড়লাটের আইন-সভা প্রথম বাঙালী সদস্ত। ১৮৬৮ সনের মার্চ মাস পন্থ তিনি আইন-সভার সদন 
ছিলেন। প্রস্তকুমার সরকারের নিকট হইতে ১৮৬৬ সনে সি. এস্‌. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয় 


শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিহয়ে প্রসন্বস্মারের যোগাযোগের কথা ইতিপূর্বে বল! হইঘ্বাছে। 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সহিত প্রসন্রকুনারের সংযোগ ঘটে! ১৮৪৫ ললে 
কলিকাতায় লণ্ডন বিশ্ববিগ্তালয়ের আদর্শে একটি বিশ্ববিস্তালঘ স্থাপনের প্রস্তাব হয়, স্বালীঘ্র কতৃপক্ষ 
ইহার পূর্ণ সমর্থন করেন। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টর তথন ইহাতে বাদী হন নাই। অবশেষে 
১৮৪৪ সনের ১৯এ দুলাই বিলাত হইতে থে শিক্ষাবিবন্ধক ডেদ্‌প্যাচ ব! নির্দেশপত্র ভারত সরকারের 
নিকট প্রেরিত হয় তাহাতে অস্তান্ত প্রদেশের মত কলিকাতায়ও একটি বিশ্ববিস্ভালয় স্থাপনের আদেশ 
প্রদত্ত হইল। এই আদেশবলে লণ্ডন বিশ্ববিপ্তালয়ের আদর্শে স্থানীঘ প্রয়োসনাহন্্প নিয়নাবলী রচিত 
হইবার পর সরকার ১৮৫৭ সনের ২৪এ জাহুম্থারি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালদ্ব আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই 
আইনের মধ্যেই লেনেট সভার সভ্যদের লাম সহিবেশিত কর! হয়। প্রসন্নহুনার এই সভামের মধ্যে 
একজন মনোনীত হইলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত 
বিভিহর ব্যাপারেও তিনি যুক্ত হইয়া পড়েন, বলাই বাহুল্য । 

একটি বিষয়ের জন্ব প্রসন্রকুমারের নাম বিশ্ববিগ্তালমের সঙ্গে স্বামী ভাবে দুক্ত হইবা আছে। 
প্রদন্ককুনার বাবহারশাস্ে স্থপণ্ডিত। জাতিয় গৌরব ফিরাইয়! ব্দানার পক্ষে ব্যবহারশাহের চ্ অত্যাবন্তক _ 
একথা তিনি মলে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন। ১৮৬২ সনের ১*ই অক্টোবর তিনি একখানি 'উইল' বা 
চরম শ্বেচ্ছাপত্র করিছ। ঘাল। এই উইলের বিষ একটু পরেই বলিতেছি। উইল দ্বার) প্রলরকুমার 
বিশ্ববিষ্ঠালযের হস্তে *[38০:০ ৮ ৮1০1559০ বা ঠাকুর আইন অধ্যাপকপদ স্থাইির অন্ত মাসিক 
হাজার টাক! আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া ঘান। ইহাতে এই সত’ থাকে যে, ঠাকুর আইন মধ্যাপক বাঘিক 
দশ হাজার টাকা বেতনে এক বংসরের জন্ত নিছুক্ত হইবেন। ছাত্র এবং জনদাধারণ বিনা দক্ষিণাস্থ এই 
সকল বক্তৃতা শ্রবণ করিতে পারিবেন। প্রত্যেক অধ্যাপকের বকৃতা প্রদত্ত দম্পতির আয়ের 'বশিষ্টাংশ 
হইতে মৃত্বিত হইবে এবং অন্যুন পাচ শত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে । এইসকল বায় বহন 
করিবার পরও থে অর্থ অবশিষ্ট থাকিবে তাহা দ্বারা আইনের প্রামাণিক পুস্তক প্রণ্ন ও মুদ্রণ করাইতে 
হইবে । আর এলকল কার্য পরিচালনার ভার সম্পূর্ণ ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অপিত হইল । 
তাহার মৃত্যুর পর হইতে এক বহলরের শেষ দিকে এতদহঘাষী কার্ধ আরম্ভ করিতে হইবে __ প্রসত্রকুমার 
নউইলে' এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 

বিশ্ববিস্তালদ্-কতৃপক্ষ প্রলনকুষারের দান সানন্দে গ্রহণ 'করিছা। এই উদ্দেশ্বে নিয়দকাম্রন প্রস্তত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


করিলেন, হার্বার্ট কাউদ্বেল ১৮৭* সনে প্রথম ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক নিঘুক্ত হুন॥ তাহার বক্তৃতার বিষয় 
ছিল “The Hindu Law, being a Treatise on the Law administered exclusively 
॥০ Hindus" | বাঙালীদের মধ্যে প্রথম ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক হন শ্তামাচরণ শর্ম-সরকান (১৮৭৩) । 

কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ের আইন-বিভাগীর আর একটি কার্ধের সঙ্গে প্রসলকূমারের নাম বিজড়িত 
হুইদা আছে। প্রতি বৎসর জুন এবং ডিসেম্বর মাসের আইনের শেষ পরীক্ষান্থ যে ছাত্র প্রথম স্থান 
অধিকার করিবেন তাহাকে মাসে কুড়ি টাকা। করিয়া ছত্ত মাসের জস্ত একটি বৃত্তি দানের ব্যবস্থা আছে। 
এই বৃতিটির লাম “Prasannakumar Tagore Law Scholarship" বা! ‘প্রসপ্রকুমার ঠাকুর 
আইন বৃত্তি'। 

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলিয়া রাধি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট হাউলের বারান্দায় 
প্রনকুমার ঠাকুরের একটি উপবিষ্ট মৃতি রহিাছে। এটি প্রস্রকুমারের ভ্রাতুপ্সুত্র এবং 'উইলে? 
বন্বাধিকার-প্রাপ্ত বতীহ্ছুমোহন ঠাকুর নিজ বায়ে নির্মাণ করাইয়া বিশ্ববিগ্ঠালয়কে উপহার দেন। বড়লাট 
লর্ড রিপন কতৃক এই মৃতিটি এ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। 


জ্ঞানেশ্রমোহন ঠাকুর ও উইল" 


প্রসরহুমার-কৃত 'উইল”* বা চরম ্রেচ্ছাপত্রের একটি ধারার বিষয় এই মাত্র বলিদ্বাছি। 
উইলের কথা বলিতে গেলে পুত্র জ্ঞানেন্্রমোহন ঠাকুরের কথাও আসিয়া পড়ে। জ্ঞানেন্্রমোহন প্রেস" 
কুমারের একমাত্র পুত্র (জর ২৪ জাহুয়ারি, ১৮২৯)। তিনিও হিন্দু কলেজের একজন কৃতী ছাত্র, 
কিছু দিল মেডিক্যাল কলেজেও অধ্যয়ন কৰিগ্রাছিলেন । তিনি ভারতের প্রথৰ ব্যারিস্টার বলিছাও 
প্রপিদ্ধিগাভ ঝরিঘাছিলেন। তিনি ক্রমে পাত্রী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যাঘ়্ের সংমবে আালেন এবং ১৮৫১ 
সনের ১*ই জুলাই তাহারই দ্বারা রন্টধর্মে দীক্ষিত হন । ইহার বৎসরখালেক পরেই তিনি কৃষ্ষমোহলের 
প্রথমা কন্ঠার পানিগ্রহণ করেন। ১৮৫১ সনে আবার ভারতবাসীদের প্রতিবাদ উপেক্ষা করি্া “লেকল 
লোসাই” অর্থাৎ “ধর্মান্তরীয়দের পৈতৃক সম্পিতে অধিকার দান’ মূলক আইন বিখিবন্ধ হই্রা যাঘ। 
প্রদন্রকুমার বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা কবিলেও এই আইনের ভীষণ বিপক্ষ ছইলেন। 
পুত্র খরীস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার তাহার বিপুল সম্পত্তির ভবিস্তের বিষন্ন ভাবিয়! স্বভাবতই ব্যাকুল হল । 
১৮৬২ সনে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি এবং ব্যাবসা-বাণিদো তাহার বাৎলর্িক আদ ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। 
এই আছ ক্রমশই বাড়িথা চলিয়াছিল। 

পরসননকুমার পুত্রের বিবাহকালীন দান বা যৌতুক বাদে তাহাকে আর কিছুই দিলেন না) ১৮৬২ 
সনের ১০ই অক্টোবরের উইলে পুত্র ভ্ঞানেশ্রুমোহনের পরিবর্তে ভাহার যাবতীঘ সম্পত্তি পধবেঙ্দণ, 
তৰাবধান ও পরিচালনার ভার একটি ট্রাস্ট বোর্ডের উপর অর্পণ করিলেন। ইহাতে ছিলেন __ রমানাথ 
ঠাকুর, উপেজ্্রমোহন ঠাকুর, বতীন্রমোহন ঠাকুর এবং দুর্গাপ্রসার মৃখোপাধ্যায়। আত্মীদ্ স্বজন পরিজন 
দেব-হিগ্রহ এবং বিবিধ প্রতিষ্ঠানের অন্ত মালহারা! বা দান ব্যতিরেকে যাবতীয় সম্পত্তির বক্ষী স্বরূপ 


৭ এই উইলট পাওয়। যাইবে _ ‘'Genendr Bohan Tagore vs. Upendra Mahan Togore and 
others", 4 Bengal Law Reports (1669), 0.C., Pp. 103. এবং TWeehly Reports 01859), Sup. 
Vol. L p. 123. 


চতুর্থ সংখ্য! প্রসন্নকুমার ঠাকুর 


বতীভ্রমোহনকেই তিনি নির্দিষ্ট করিয়া বান। প্রকৃত প্রস্তাবে, ইহা দ্বারা ঘতীস্মমোহনই উত্তরাধিকারী 
শাবান্ত হইলেন । 

পরমপ্রহুনারের পুত্র ভ্ঞানেস্রনোহন কিন্তু এই উইল স্বীকার করেন নাই! পিতার মৃত্যুর 
অল্লফাল পরেই হাইকোর্টে মামলা রুজু, করিলেন। হাইকোর্ট হইতে বিলাতে প্রিভি কাউন্সিল পর্স্ত 
মামলা গড়াইল। ১৮৭২ সনের ২০, ২২ ও ২৩এ ফেব্রুছারী এবং «ই জুলাই শুনানী হইঘ্। যাললার 
চূড়ান্ত নিষ্পতি ইইল। জেরা এই মর্ধে ঝায় দিলেন যে, হতীষ্ছমোহন ঠাকুর প্রসতকুৰাত্র ঠাকুরের 
সম্পত্তিতে জীবনস্বত্ব পাইবেন। তাহার পরে ভ্ঞানেহুমোহন পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ইহ! ভোগদধলের 
অধিকারী হইবেল। প্রনত্রকূমার উইলে বে-সমুদা্থ দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যতীহুনোহন ছীবংকালে 
তিদনুধাত্থী কার করিদ্লা ধাইবার অধিকারী হইলেন। 

ত্রিটিশ আমলে হিন্দু বাবহাবশাঞ্ে এই মোবন্দমাটি আদশস্থানীয় হইয়া আছে। “ঠাকুর বলাম 
ঠাকুর" (249০76 5. 4০৮5) মোকদ্বমা। নামে এটি প্রসিস্ধিলাভ করিঘাছে। 


দান 


প্রশ্জকৃষারের দান অতুলনীয় । উইলে যে সকল দানের বাবস্থা তিনি করিয়া গিদ্বাছেল 
অন্সন্ধিংস্থ পাঠক তাহা পাঠে সবিস্তারে জানিতে পারিবেন ॥। এখানে কয়েকটি বিষয়ের মাত্র উল্লেখ 
করিব। প্রসন্নকুমার ইতিপূর্বে জনহিতে অম্লবিস্তর দান করিষাছিলেন। তিনি ১৮৫৪ সনের 
জাহয়ারী খালে হিনদু-কুলললনাদের জন্য গঙ্গাতীরে একটি শব স্থানের ঘাট নির্মাণ করাইছা দেন। ‘সম্বার 
ভাস্কর” ২০এ দাহুয়ারী এই সংবাদে লিখিলেন, *...এ পথ্যন্ত কলিকাতার গঙ্গায় অন্ত ফেহ স্্রীলোবনিগের 
প্রত স্বান ঘাট নির্ঘাণ করাইতে পারেন নাই, বাবু প্রল্বক্ষার ঠাকুর মহাশয় তাহা করাই দিলেন-:'।” 

উইলে বাঁণত “ঠাকুর আইন অধ্যাপক’ বিহদ্বক দানের কথা পূর্বেই বল। হইয়াছে। প্রসার 
আ্মীয়-বক্গন কাহারও আত অর্থের সংস্থান করিশ্না ঘাইতে তুলেন লাই । এসব বিবয় এখানে উল্লেখ 
করিবার প্রয়োজন নাই৷ তিনি ব্যাবলা ও জমিদারী উভভ্ বিভাগের ভৃতাসমেত কর্মীমণ্ডলী প্রতোকের 
অন্তও অর্থের বরাদ্দ করিদা। যান। উত্তছ বিভাগের যে সকল কর্মী দশ বংসর বা ততোধিক কাল কাধে 
রত তাহাদের প্রত্যেককে নিজ নিঙ্গ মাসিক বেতনের প্রতি টাকায় একশত টাকা এবং ধে-সব কর্মী 
পাঁচ বহলর বা তদুধ্ব এবং দশ বৎসরের নিশ্নে কার্ধে রত ভাহানের প্রত্যেকের মালিক বেতনের প্রতিটাকায় 
পঞ্চাশ টাকা দিবার ব্যবস্থা করিলেন। উক্ত পে নের টাকার পরিঘাণ নিদ্ধারপ এই নিয়মে হইবে _ 
আমার স্বত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পাচ বহসরে আমার নিকট হইতে প্রাপ্ত মাহিনা লমবীকৃত করিযা 
($94158) তাহাতে গড়ে থে টাকা মাসিক দাড়ার সেই টাকার প্রতোকটির উপর উপরোক্ত ভাবে 
একশত বা পঞ্চাশ টাক হইবে" প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাহার মৃত্যুর পর দের। মূল উইলে মূলাজোড় 
শিব মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পূডার্চনার জন্তু পিত! গোপীমোহন ঠাকুর প্রদত্ত অর্থ-বরাদ্দ ব্যতিরেকে 
নি সম্পত্তির জায় হইতে প্রতি দাসে হাজার টাকা দেওয়ার নির্দেশ ছিল। প্রসহকুমার মূলাল্সোড়ে 
একটি দাতব্য চিঝিংসালর এবং অবৈতনিক সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিবমন্দির, দাতব্য 
চিকিৎসালম্ব এবং সংস্কৃত কলেছের জন্ত ১৮৬৮ সনের «ই জুলাই পূর্বেকার উইলের শিবমন্দির সংক্রান্ত 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


অংশ বাদ দিয়া নূতন ফরিদা একটি উইল করিলেন:। ইহাতে তিনি এই তিনটি ব্যাপারের ব্যা়নিরধাহার্থ 
অমিদারীর অংশ বিশেহ এবং গবর্ণমেণ্টের কাগঞ্জ নির্দিষ্ট করিয়া হাখিলেন | সংস্কৃত কলেছ গৃহ নির্শাপের 
জন্ত পয়ত্ৰিশ হাছার টাকা ইহাতে আলাদা করিয়া রাখা হয়। ঘতীজ্রমোহন এবং সৌরী্বমোহন ঠাকুরের 
উপ হ্বতস্বভাবে এই তিনটি পরিচালনার ভার অপিত হইল । 

ইহা ছাড়া প্রসন্নকৃমারের উল্লেখযোগ্য দান __ ভিষ্টিক চ্যারিটেবল লোলাইটি এবং নেটিভ 
হাসপাতাল প্রত্যেকটির অন্ত দশ হাজার টাকার বরাদ্ধ । প্রস্রকুমার এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ডিক্টরিক চ্যারিটেবল সোসাইটির সঙ্গে তাহার যোগাযোগ আরম্ভ হয় ১৮৩৩ 
সন হইতে । 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 


প্রসঙ্বকুমার ১৮৬৮ লনের ৩*এ আগস্ট পরলোক গমন করেন। তাহার মৃত্যুতে হিন্দু সাধারণ 
আশ্মীয়বিয়োগের বেদনা অস্ুতব করিল । ত্রিটিশ ইত্ডিত্ান আযাসোগিয়েশন নিজ বাটীতে একটি শোকসভার 
অনুষ্ঠান করেন পরবর্তী ২৯শে অক্টোবর তারিখে। স্থপত্রিত রাজেন্্লাল দিত্র প্রশকুমারের গুণপনার 
উল্লেখ করিয়া একটি নাতিদীর্ঘ অথচ তথাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ইহা হুইতে কিন্দংশ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত 
হইয়াছে । বক্তৃতার উপসংহারে রাজেজ্রলাল বলেন__ 

800০০ Prosunno Coomar was so lo say a liberal conservative or a moderate 
progressionislL. He wished and laboured hard to move onwards, and did advance 
pulling his countrymen along with him. He knew that reformation lo be real 
should proceed from within, and not from without, he knew that it should emanate 
from the mind, and not to be superposed on the ৮০৫১ ; he knew that it should 
be a revolulion of feeling, and not of dress, and to effect it he remained with the 
people, and tried to leaven the whole mass by his precepts and example, which 
operated with all the greater force and effect because they came {rom one of the 
people.” 

রাজেন্দলালের মতে প্রসন্রকুমার সমাজের মধ্যে থাকিয়া প্রতিনিন্রত স্বনেশবাসীর উন্নতির চেষ্টা 
করিয়া গিয্নাছেন। তাহার উপদেশ ও উদ্বাহরণ সাধারণে গ্রা্ন হইদ্বাছিল, কারণ তাহারা জানিত 
ভাহাদেরই একজন তাছাদের জন্ত এইক্কপ প্রচেষ্টায় লিখ । প্রসন্তকুদার উদ্ধার এবং প্রগতিশীল ছিলেন, 
বিন্ধ কোন বিয়েই উগ্র মতবাদ পোষণ করিতেন না। তিনি মনে করিতেন __ বহিরাবরণের পরিবর্তনে 
জাতির বা সমাজের কোনরূপ উন্নতি হইতে পারে লা, এছন্ত চাই তাহার মনোভাবের আমূল পরিবর্তন। 
বাহির হইতে চাপানো জিনিস দ্বারা এই মনোভাবের পরিবর্তন সম্ভব নয়, মাস্থবের অন্তর হইতে উদ্ভূত 
তাগিদ হইতেই এইক্কপ পরিবর্তন সংঘটন সম্ভব । 

ক্লামদোহনের আদর্শে প্রসননকুদার যৌবনে অহুপ্রাণিত হইদাছিলেন। সারাজীবন চিন্তা ও 


w Speeches 0f ‘Rajendra Lals Miira, 





চতুর্থ সংখ্যা প্রসল্লকুমার ঠাকুর ২৫১ 


কর্মের মধ্য দিনা তাহ! পরিস্ক্ট করিতে প্রয়াস পাইলেন । রাজনীতিতে বেসরকারী ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের 
সঙ্গে একযোগে কার্য করিবে স্বদেশের সর্ববিধ __ স্থতরাং বাস উপ্নতিও সম্ভব এই ধারণার বশবতী! হইয়া 
ব্বামমোহন স্বায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর বিবিপ কর্মে অগ্রদর হন । প্রলন্রকুমার এ যৌবনে তাহানেন সকল 
কর্মেই সহযোগী ছিলেন ॥ কিন্তু ক্রমে সরকারী নীতির রদবদল হওযায়, যে বেসরকারী শ্বেতাঙ্গ সমাজ এক 
সময় ভারতবাপীদের সঙ্গে যোগ দিয়া সরকারের নিকট হইতে স্থবিধ। আদায় করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল 
তাহারাই ক্রমে ভারতবাদীর বিরোধী হইয়া উঠিল। ভারতবালী এবং ইউন্োপীঘ সমাজের স্বার্থ-সংঘাতের 
ফলে জাতি-বৈরের উৎপতি হইল । প্রসন্নকৃনাবের জীবিতকালেই ইহা সংঘটিত হয়। তিনি বেসঃকারী 
ইউরোপীয় সমাদের মনো ভাব পরিবর্তন লক্ষা বহিঘাছিলেন । তবে এই সনম সরকারের সঙ্গে সহহোগিতা 
ব্যতীত শ্বদেশবাসীর হিতসাধন সম্ভব নয় বুঝিয়া বিভিন্র বিষে নিজ বিশ্যাবুস্ি হারা তাহাদের লাহাঘা 
করিতে লাগিলেন। 

গত শতাব্দীর চতুর্থ দশকে খ্রীস্টান পাজী কত হিন্দুনের ধর্াস্তবীকরুণ উৎপাত অত্যধিক বাড়িয়া 
যায়। এই সম পাত্রীনের কার্ষের প্রতি সরকার কৃতকটা সহাচ্ভৃতি দেখাইতেছিলেন। প্রস্থান 
ইহার প্রতিবাদে কিছুকালের জন্য সরকারের সঙ্গে অসহযোগিত!| করিতে ও পম্চা২পন হন লাই । একমাত্র 
পুত্রের খরীন্টধর্ম গ্রহণে প্রস্রকূমার যে আঘাত পাইস়্াছিলেন তাহা তিনি জীবনে কখনও ভুলিতে পারেন 
নাই। তংরুত উইলই তাহার প্রষাণ। প্রসন্নকুমারের জীবনে কোমলতা ও কঠোরতা, উদারতা ও 
রক্ষণশীলতার একত্র সমাবেশ দেখিতে পাই । 


সংশোধন ও সংযোজন 


১। গত সংখ্যা "বিশ্বভারতী'তে (মাঘ-চৈত্র ১৩৫৫, পৃ. ১৭১) আমি লিখিয্বাছিলাম যে, 
প্রলনরকুষার ঠাকুরের *কন্তা। বালছুন্দরী ইংরেজ গৃহ-শিক্ষত্িত্রীর নিকট পাঠান্যাস করিয়া বিবিধ বিষ্ভার 
পারদিনী হইয়া উঠিঘ্বাছিলেন।” বালহন্নরী প্রসন্কুমার ঠাকুরের কন্তা নহেন, পুত্রবধূ ; এবং একনাত্র 
পুত্র জানেন্্রযোহন ঠাকুরের প্রথমা পত্ী |, শ্রীযুক্ত! ইন্দিরা দেবী “বালন্থন্দরী” সম্বন্ধে যে প্রশ্ন তৃলিয়াছেন 
তাহাতে এই ভ্রমটি সংশোধনের সুযোগ পাইয়া তাহার প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

২) প্রসন্কুমাবের প্রথমা কন্তা থে বিহ্বী ছিলেন, সমনাময়িক একাধিক পুস্তক ও 
পত্রিকায় লে সম্বন্ধে উল্লেখ আছে । ক্লুকমোহল বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 4 Price Essay on Native 
Female Education (পুরত্ধার-রচনা হিলাবে প্রদত্ত ১৮৪* আরীচ্টাব্দে এবং প্রকাশকাল ১৮৪১ 
খ্রীন্াছ্ে) হইতে ইহার সপক্ষে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি। ৩১ মে ১৮৪৯ তারিখে 'সম্বাদ ভান্বর'ও এদপ্পর্কে 
লেখেন_ 

"আমরা এই প্রস্তাব লিখিতে২ শ্রীঘূত বাবু প্রসন্কুমার ঠাকুরের ছ্োষ্ঠা কন্তাকে স্বরণ করি! 
শোকাচ্ছ৷ হইলাম, এসছন্ধে এ কন্তা বর্তঘানা থাকিলে বুক্রা শ্রেণীর স্রায় তাহার অক্ষর শ্রেণী ও নান! 


১. খঙ্গেত্রনাথ লউাপাধ্যাহকৃত Femily Trec ০1 Darpanarayan Tagore জা 


বিশ্বভারতী পত্রিকা চতুর্থ সংখ্যা 


প্রকার রচনা দেখাইছা সাধারণকে স্থষ্ট করিতে পারিতাম, হাহ! হউক, গত স্থচনায় শোক বৃদ্ধি করি! 
প্রয়োজন নাই..." 

৩) প্রসতরকুনার ঠাকুর কতৃক ইংরেগ-শিক্ষত্িত্রী নিছোগ সস্ধেও প্রশ্ন উঠিয়াছে। কুঙ্মোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত পুশুকের ঘে অহুচ্ছেদটি (পৃ. ১১৪-৫ ) হইতে প্রসন্রক্মার ঠাকুরের ভোোষ্ঠা কন্যাত 
গৃহ-শিক্ষার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করিগ্রাছিলাম তাহার জারন্তে আছে__ 

"The 22715510090 European teachers for the education of male children 
has actually been often allowed by the most respectable members of the native 
community, who considered it {fashionable at one time to employ private tutors 
for their boy's ; and if an cqual interest could be excited in behalf of girls, 
Inany Baboos would doubtless realise of their own accord the idea of female 
instruction in the Zenana. In one instance at least, we know such a course 
had been pursued with considerable success. ‘The provision which Baboo 
Prosunno Coomor Tagore had made for the education of his late-lamented 
daughter---” ইত্যাদি । 

ইহা হইতে বুকা ঘায়, প্রসলকুমার ‘ছ্েনানা’য অর্থাৎ নিজ অন্তঃপুরে কন্যার উপবৃত্র শিক্ষা- 
লাভোন্দেশ্যে ইংরেদ্র-শিক্ষয়িত্ত্রী নিরোগের বাবস্থা কল্িয়াছিলেন। সে যুগে কোন কোন সম্াস্ত পরিবারে 
এক্সপ শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত হয়। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের রানীকে ছেদুয়ার পূর্বপার্্বস্থ সেণ্টাল ফিমেল 
স্কুলের মিসেল উইলসন তাহার ভবনে গিহা পড়াইতেল।* 

৪1 প্রস্রকুমার ঠাকুরের বিবাহ হত যশোহবের নরেন্দ্রপুর নিবাসী বামধন বন্তীর বস্তা উমাতারা 
দেবীর সঙ্গে ১৮১৭ এস্টান্দের ১*ই মার্চ তারিখে । নিমের বিজ্ঞপ্তি হইতে তাহা জান! বাইতেছে। 
প্রদৃত ব্রজেশ্ুনাথ বন্য্যোপাধ্যায়ের সৌনগ্ে ইহা পাওযা গিয়াছে। বিজ্ঞপ্তিটি এই_ 

পপইনর্গ। শরণ 

খবর দেওযা। জাইতেছে-_থে শরীঘুত বাবু গোলিমোহন ঠাকুরের [ ২৫*০* টাক! মূল্যের ] হিরা 
বলান যে অঙ্গরী তাহার পুত্র যুত বাবু প্রপননকুমার ঠাকুরের বিবাহ রাতে [ ১*ই মার্চ ] হাতে হইতে 
হারাইয়! ছিলে দাহার খবর এই আলিসের কাগজে দেওয়া পিঘ্াছে সেই অঙ্গরী সামবাজারের উরছিদাম 
াজনিহী অনৃষ্ট ক্রমে পাইয়া পুলীস আপিলে উপস্থিত করিক্বা ছিলো, পরে সেই জঙ্গী ও মিন্ধী সমেত 
দূত বাবুর নিকট পাঁঠাইয়। দিয়া ছিলো। এবং এ মিদ্বীকে গীধৃত বাবু ১*** এক হাজার টাক! বকৃশিয 
দিয়াছেন ইতি_"—Supplement to the Government Gazette, March 20, 1817. 

৫1 ‘গৌড়ীয় সমাজ’ অনুচ্ছেদে ( বিশ্বভারতী, মাথ-চৈত্র, ১৩৫৫, পৃ. ১৬৭, নিদ্ন হইতে পঞ্চম 
পংক্তি ) "কাৰীকান্ম ঘোবালের ব্যবহারসূকুর" স্থলে ”কালীশস্কর ঘোষালের ব্যবহথারমূহুর” হুইবে ।* 

২৪-৮৪২ ভ্রযোগেশচন্্র বাগল 


2 Hindoo Female Education. Pri Chapman. 1889. p 88. 
৩ খপেত্সনাথ চট্টোপাহ্যার-কতি Family Tree 0f Darpanarayan Tagore আব্যে 
$ সংঘাংপূত্রে সেকালের কথা, ১ষ খণ্ড, পৃ. ৪-০-৪ 





তৃতীয় সংখ্যা প্রসয়কুমার ঠাকুর 


“The Native management and control of the Hindu College to be vested in the 
Sub-Committee of ihe General Committee of Public Instruction ০৯807 
of the present Managers with Ihe addition of the two Members of the General 
Committee subject lke other Sub-Committees, to thie control of the General Com. 





millce of Public Insiruction."” 

হিন্দু কলেঞ্জের অধাক্ষ-সভা এবং শিক্ষা-সমাজের দুই ছন সদন্ত। লট্টয়া কলে পরিচালনা 
গঞ্জ একটি সাব-কনিটি গঠিত হইবে | স্বক্গান্ত লান-কমিটিওলির গ্তার শিক্ষা-সমান্রের সত ন্বাদীনেই 
হা কান্দ করিবেন। এই পডত্রেই আছে_ 

“The Rajah of Burdwan and Baboo Prossunno Coomer [Thakur] to be 
recognised as heriditary Governors of ihe College under the original regulations 
of the College when it was founded, and their families to Iw allowed the privilege 
nf choosing a Member of the Sub.Committce."* 

স্ধমানের মহারাজা এবং প্রলশ্রক্থমার মূল নিঘন অন্তসারে গব্নর বহিয়া গেলেন। ভাতাদেন 
পবিব।ব দুইটির গবলর লিঘুক করিবার অধিকার রহিল । 

হিন্দু কলেজের ধ্যক্ষ-সভার মূল সদস্যগণ ইহার সঙ্গে বিশে যোগ ন! রাধিলেও প্রেসকুমার 
ইহার সঙ্গে সংবোগ বুক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন ইচ্ছা আমরা ইতিপূর্বে দেখিস্াডি | শিক্ষা-স্মাদের 
রনাদর এবং সরকারের শিক্ষা-নীতির জন্ত হিন্দু কলেজ পাঠশালা যে স্বীয় উদ্দেশ্ত সাধনে অসমর্থ 
হইল তাহা ও আমর! জানিতে পারিঘাছি। প্রদর্কুনার স্বদেশীহদের মে শিক্ষার প্রসাব কামনা করিতেন) 
সবকারের মনোভাব দ্বানিদ্বাও এতদিন তিনি বখালাধ্য সহযোগিতা কর্রিন্থা চলিয়াছিলেন। বিস্য 
১৮৪৮ সনের শেষ পর্যস্থ তাহা আর স্ঘব হইল না। তখন হিন্দু যুবকনের খ্রীস্টান করার হিড়িক 
গলিয়াডিল। নিশনরীদের এই কার্ধে সরকার নীরব থাকিয়া পরোক্ষে সহায়তাই করিতেল। এ বৎসর 
আগস্ট নালে হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্্র বস্থ খীস্টান হইলে তাহাকে কলেঞ্গ হইতে ছাড়াইস্! দিবার 
অন্ত হিনুসমাক্ষে শান্দোলন উপস্থিত হয়। কলেছের অধ্যক্ষ-লরভা অর্থাৎ শিক্ষা-সমাজের সাবকমিটিতে 
ইহা লইবা আলোচনা হুইল। সাব-কমিটির ইউরোপীয় সদস্কসংখ্যা ইতিমধ্যে বাড়িয়া গিগাছিল। উক্ত 
সভাঙ্ক চার পাচ খন ইউরোপীয় সনশ্ত এবং প্রস্ৃকুমার ঠাকুর, বাধাকাস্থ দেব ও প্ঈদময় দত উপস্থিত 
ছিলেন। ইউরোপীয় সদক্তগণ ও রসনয্ব দত্ত কৈলাসচন্র বসকে কলেজ হইতে অপসারিত করার বিপক্ষে 
মত প্রকাশ করিলেন। প্রসন্নক্মার ঠাকুর এবং রাধাকাস্ত দেব ইহার সপক্ষে মত দিলেন। প্রলন্নকুমার 
উকলাসচন্্রকে অপস্থত করার অহুকূল কারণলমূহ সম্থলিভ একখানি প্রতিবাদপত্র লিখিয়া দিলেন এবং 
উপস্থিত সদশ্তগণকে শিক্ষা-সমাদ ও সরকারের নিকট ইহা পেশ করিতে অহুরোদ করিলেন । ইউরোপীয় 
স্াক্কগণ সকলেই ইহাতে সন্মতি প্রদান করেন। কিন্ত শিক্ষা-সনান্রের অধিবেশনে দেখা গেল, 
সরকারের নিকট প্রেরণ করা দূরে থাকুক, এমন কি শিক্ষা-লনাছে আলোচন! কক্সিতেও উক্ত সদন্সগণ 
অপস্মত হছইলেন। ইউব্রোপীয় সদস্তগণের এতাদৃশ গহিত আচরণে বিরক্ত হইয়া প্রসশ্রকুমার নিছা পদে কা 
করা স্থগিত রাধিলেন। রাধাকাস্থ দেব শিক্ষা-দমাজের সভাপতি বেখুন সাহেবের নিকট লিখিত পত্রে 
এই বিষন্কের উল্লেখ করিলে তিনি ইহার একটি রূঢ় জবাব দিলেন । তিনি লেখেন 
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*] regrel Baboo Prosunno Coomcer Thakur's secession from the performance 


of his own duty but carrics with it its own punishment in the loss of the influence 
in the counsels of the College which his well-known ability would otherwise secure 


অথ্াং হিন্দু কলেজ কড়পক্ষ প্রদ্রকুদারের পরামর্শ হুইতে বঞ্চিত হা নিক্েরাই দল - 
পাইয়াছেন। ইহার পরে, বলিতে গেলে, শিক্ষা-সমান্তই কলে পরিচালনা, করিতে লাগিলেন, অপান্ষ-, 
সভা নাসে মাত্র ছিল । ১৮৭৩ সনের নবেম্বর মাসে স্থির হয়, হিন্দু কলেজের কতৃত্ব সরকার ্বয়ং 
গহণ করিয়া পরিচালনার ভাত শিক্ষা-সমান্দের উপর অপণ করিবেন। শেষে অধাক্ষ-সভার সর্বলেল 
আগিবেশনে রসমস দতের প্রস্তাবে স্থির হয় বে, হিন্দু কলেজের অধাক্ষ-সভা রহিত হইল এবং ইহার বলেছ 
লংক্রাস্ত যাবতীয় কাধ কলেজের প্রিন্সিপাল সম্প্ছ করিবেন) তিনি অতঃপর সকল বিবয় শিক্ষা- 
সমাব্থকেই জানাইবেন। বদমানের মহারাজ্র। এবং প্রসন্কুষার ঠাকুর গবর্নর-পদ ত্যাগ করিলেন। 
কলেন্ছের সেক্রেটারী বসময় দত্ত ১৮৫৪ সনের ১ল ফেব্রুয়ারি নিজ পদে ইস্তফা দেন। 

হিন্দু কলেজের অস্তিত্ব চিরতরে বিলুপ্ত হইল । ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জুল ইহার উচ্চজন বিভাগ 
(Senior departnient) শেলিভেন্সি কলেজে এবং নিশ্নতন বিভাগ (Junior department) হিন্দু 
ক্বলে পরিবত হইল। যে হিন্দু কলেজ বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে একদা দূগান্তর আনিগাছিল এবং বাহার 
পর্নিচালনায় বাধাকাস্ত দেব, স্বামকমল সেন, ভ্বারকানাথ ঠাকুনের মত প্রসঙ্্কুমারও এতখানি সময় 9 
শক্তিক্ষেপ করিয়াছিলেন এট্কূপে তাছার রূপান্তর ঘটিল। 


to him. 











34 Hinde College Proceedings. Vupublished. 
aw General Report on Public Instruction, ৫16, from 30th Sepleuiber 1852 10 23th June 


1885.—Hindn College, Pp. 7. 





বিজ্ঞপ্তি 


এই সংগ্যাহ্ ‘বিস্তান্রতনে শিল্পকলা, প্রসঙ্গে থে চিত্রগুলি প্রকাশিত হইয়াছে 
সেগুলি শাস্তিনিকেতন-বিস্যালরের ছাত্রছাত্রীদের অস্কিত। 
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কথা ও স্থুর ॥ ববীন্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি ॥ শইন্দিরা দেবী 
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বান্সীকি ও কালিদাস 
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প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
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The unwobbling pivol and the great digest. Translated 
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চিঠিপত্র 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


প্রঅমিযচব্র চক্রবর্তাকে লিখিত 


ফজ্যাণীয়েসু, 

বিদ্যালয়ের শিথিল গ্রস্থিগুলিকে আঁট করে তোলবার মুখেই আমাকে চলে আস্তে হল তাই 
মন উদ্িগর হরে আছে । ভালে! করে হখন ভেবে দেখি তখন বুঝতে পাবি যে আনালের ঘা সানর্থা 
আছে তার মধোই নিজের কাজকে হখাসস্তব স্থদম্পন্ণ করাই সঙ্গত। কোনোদিন এত বেশি সম্পদ 
আমাদের জুটবেনা ঘখন বল্তে পারব, বাদ, আর দরকার নেই। আন কুড়ি বছর পূর্বের যখন হাতে 
কিছুই ছিলনা তখন মনে হত বছরে যদি দু তিন হাজার পাই তাহলেই আর ভাবনা থাকেলা। আজ 
বছরে বারো ছাদ্রার টাক! খরচ করেও মনে ব্ঝঠি অভাব আগেকার চেয়ে বেশি বই কম নয়। বস্বত 
অর্থলাতের দ্বারা দৈন্ত কখনই ঘোচে না। কাব্য বা সঙ্গীত ব। চিত্রের বতোই কর্টেরও একটা 
এrt আছে। সম্পূর্ণতার হারাই তার নৈগ্ত ঘোচে। উপকরণবৃদ্ধির হ্বারা কোনোদিন দৈন্য ঘোনা, 
উপকরণের সামওল্ দ্বারাই সেটা সম্ভব । য1 আমার হাতে আছে লেইটেকেই হুঘটিত করতে পারলে 
সে স্থায়ী মূল্য পায়, তাকে তার আপন সীমার চেয়ে বড়ো করতে গেলেই সে স্থযন! হারায় । আনার 
কাজের সেই কুড়ি বছর আগেকার স্বকুমার সৃর্ধিটি যখন মলে পড়ে তখন আনান অস্থররের থেক 
দীর্ঘনিস্বাস ওঠে । তবু একথাও শ্বীকার করতে হুদ সকল কর্ণই কাব্যের মতো অট্হতুক আনন্দনন্ধ নয। 
অর্থাৎ কেবল তার ব্বপের সৌষ্ঠব নিরেই স্তষ্ট হা! চলেনা তার ফুলের বিচাহও চাই। নাহুহেশ্ব অভাব 
আছে তা পূরণ করতে হবে । এরজ্রন্কে যে সাধন! পে কূপের সাধনা নম্ব। তার শেষ লক্ষা লিচ্ছি। 
আলপাত্রের চরম কথাট। এই যে তাতে করে বেশ ভালো করে জল সঞ্চয় বা জল পান করতে পারা 
চাই দেই সঙ্গেই গৌশভাবে তাকে স্ন্দর করা ভালো। কী্দ্এর Ode to Grecian Uru 
কাবাটি ব্যবহারের অতীত, স্বতরাং সুন্দর হওয়াই তার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্ত যে পাত্রটি দেখে তিনি এ 
কবিতা, লিখেছিলেন, তার মূল প্রয়োজন ছিল আধারের কাজ ভালো করে করা আন্ুঘঙ্গিকভাবে 
সুক্ষর যদি সে নাও হত তাহলে খুব বেশি নালিশের কারণ থাকতনা॥ বিদ্যালম্ঘটাও তেমনি 
বাবহারিক বস্তু, বিশেষ অভাব পূরণের অন্তে__ অর্থাভাবে, লোকাভাবে, নিষ্ঠাভাবে তা যে পরিমাণে 
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অসমাগ্ু থাকবে দেই পরিমাপেই সেক্সে লক্ষিত হওহা চাই। অতএব সমূজের এপারে ওপারে 
দৌড়াদৌড়ি করতেই হবে, তাতে শরীর থাক্‌ আর ঘাকৃ। 

তোমানের প্রতি আমার অহুরোধ এই যে, জিনিযটাকে আত্মীয়ের নতো দেখো। যদি 
কোথাও শৈথিলা ধরা পড়ে তবে দুঃখবোধ ও প্রতিকারের চেষ্টা কোরো । আমার অন্থপশ্থিতিতেই 
তোমাদের দায়িত্ব নারো অনেক বেশি এই কথাটি ভুলোনা। ছাত্রছাত্রীদের মখ্যেও এই আতস্মীয়েচিত 
দাদ্দিত্ববোধ যদি দ্বেগে ওঠে তাহলে আমি সব চেরে আনন্বিত ও নিশ্চিন্ত ছই। সম্প্রতি আমরা 
বিস্যালয়ের থে সমস্ত বাবস্থাবিখিকে আট করে তুল্ছিলুষ, তার মধ্যে ওখানকার মেয়েদের বেষ্টন করতে 
পারিনি ॥ সেখানে শান্িনিকেতনের পুত কর্তৃপক্ষদের দৃষ্টি দেও! দুঃসাধ্য । আনি ওখানকার আশ্রম- 
সম্মিলনী থেকে অনেক প্রত্যাশা করচি। এই লশ্মিলনীর যোগে ওখানকার ছাত্রদের মধ্যে একটা 
স্বকর্তৃত ও দাক্ধিত্ববোধ জেগে উঠ্‌চে অহ্ভব করে আমি মলের মধ্যে খুব একট! আশ্বাস বোধ করেছি। 
কিন্ত দৃর্ডাগাক্রমে এই আত্রমপশ্মিলনীতে মেয়েরা আছে পদ্মপত্রে জলের মতো-- তার! ওর সঙ্গে এক 
হয়ে ঘায়লি। এই কারণে সমস্ত আশ্রমের প্রতি মেয়েদের নিষ্ঠা ও দার়িতবোধ জাগ্রত হচ্চেনা। 
তারা কি পেতে পানে একথা! ধতটা ভাবচে কি দিতে পাবে একথা! তত ভাবচেন!। তাতে কনে 
আশ্রনের সঙ্গে নেয়েদের প্রাণের যোগ ত্যাগের শখে সম্পূর্ণ হয়ে উঠচেনা। এইটে আমাকে সব চেয়ে 
আঘাত দিয়েচে । কেননা ধেদ্বিন থেকে মাশ্রমে আমি মেয়েদের স্থান দিয়েছি পেইদিন থেকেই আমার 
মনে এই কল্পনা ছিল যে আশ্রমরচনায় মেঘ্বেদের ত্যাগ এবং সেবা সুন্দর এবং প্রাপবাল হয়ে উঠবে । 
পূর্বকালের ছাত্রীদের মধ্যে ইভা ও বাব্‌লি হৃদয় দিয়ে আত্রমকর্শ্বের আন্কুল্য করেছে_- সেই জপ্ডে 
আছো| আশ্রমের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ সত্দ ও সবল হয়ে আছে। তারা নিম বক্ষা সম্বদ্ধেই যে কেবল 
সতর্ক ছিল তা নয় তারা আশ্রমের কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা ঘটলে সর্বাস্তকরণে ব্যথিত হয়ে উঠত -_ 
বারবার আশ্রমব্যাপার নিয়ে তারা 'মালোচনা করতে আস্ত, সেটা! তাদের নিজের অধিকাবলাভের 
স্থবিধালাধনের দাবী লিয়ে নগ্ত, সাধারণ হিতের প্রতি লক্ষ্য করে। লেইছন্তে তখনকার দিনের উৎসব 
প্রহথতিতে তাদের অক্লান্ত উৎসাহ মানাছের এত বেশি সাহায্য করেচে। আশ্রমের প্রতি আত্মীক্ভাবের 
নিষ্ঠ! যদি ওখানকার মেয়েদের মনে স্বভাবতই শ্ুষ্ধি না পার তাহলে জানব এ অংশে সমস্ত আশ্রমের 
সাধনা বার্থ হন্দেচে। স্থই আমাদের আশ্রমেরই মেরে__ শিশুকাল থেকে সে সর্দঘতোভাবেই এখানে 
হাব হয়েচে-_ আশ্রমের জন্তে সে সাধ্যমত চেষ্টা করচে এ সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ নেই। কিন্তু তার 
সেই চেষ্টা ওখানকার ছাত্রীমণ্ডলীর মধ্যে ব্যাপ্ত হতে না পারলে ঘখার্থ সফলতালাভ করবেনা । তাই 
ইদানীং আমার মনে হচ্ছিল যে মেয়েরা যদি স্বতগ্র আশ্রনসম্মিপ্নীর প্রতিষ্ঠা করে ও সন্দিলনীতে তাদের 
সম্মিলিত সাধনা যদি আশ্রবের হিতসাধনে তাদের দায়িত্বকে উদ্বোধিত করে তোলে তাহরে আমার 
সমস্ত ক্ষোভ দূর হয়। একদিন শান্টিনিকেতনে গুরুপল্লী ছিললা তখন ওখানে ছুই একটি গৃহস্থ বাড়িতে 
ছাড়া দেয়ের| কেউ থাকতেন না। তখন কতদিন আমি কবিস্বলভ কম্পনার আশ্রমলস্মরীদের কথা 
ভেবেছি তখন আমার মনে ছিল ওখানে গুরুপরীদের আসন প্রতিষ্ঠা দি হয় তাহলে আশ্রম প্রাণে 
পূর্ণ হয়ে উঠবে । কিন্ত আমার সে কনা হপ গ্রহণ করেনি। এমেরিকান্থ [0১200 ঘন ছিলাম 
তখন 2125. 589০5 প্রভৃতি গুরুপতীদের লোকসেবা আমি দেখেছি ও তার মাধুধ্য আমি ভোগও 
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করেছি। ঠিক লেই প্রাণের ছিলিষটি হৃদয্ের ঘরটি পুরুহনের হারা সম্ভবপর নয । আমানু ন ছিল 
নেয়েদের আগমনে আশ্রমে এই সেবাশুশ্রঘার অযৃতধাতা কল্যাণে পূর্ণ হয়ে দেখ] দেবে। নান! উদানের 
স্রোতে তা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রবাহিত হবে এবং আশ্রমেস্ছ মপো একটি সামাজিক্কতার ভাবকে লস 
করে তুল্বে। লেট। থে ঠিকনতো হয্ষনি এটা আমার কাছে নিতাস্ত অন্বাভাবিক ঠেকে। তাই মনে 
হয় এর নধ্যে আমাদেরই ক্রটি আছে। হয়তো এর কণ্ধপ্রপালীর নধো নেচেদের শক্তিকে ঠিকভাবে 
আবাহন করতে পারিনি। কিন্তু সেইরকম বাইরের আনুকূলোর প্রতি অপেক্ষা করে পাক! ঠিক 
হবেলা । মেয়েদের মধো যে স্বাভাবিক শক্তি আছে সে বেন আাপনাহ স্থান আপনিই আপু করে নেহ। 
আশ্রমের মধ লেটা কোনো কারণেই ঘেন অব্যক্ত না থাকে । নেরেহা! যদি জশ্রনসন্মিলনী শ্বতস্বভাবে 
প্রতিষ্ঠিত করে ও তার মধ্যে ওখানকার গুরুপত্নীরাও স্থান গ্রহণ করেন তাহলে ঠাদের সকলের বোগে 
গ্রভবনের ও সেই সঙ্গে সমস্ত আশ্রমের 3 উচ্ছল হয়ে উঠবে। মনে আশা করে আছি একদা 
ওখানে নারী বিভাগটি বৃহৎ ও বিচিত্র হয়ে উঠবে এবং তার থেকে আপনিই নারী বিশ্ববিদ্যালম 
উদ্ভাবিত হবে। এখন থেকে মেদের! সকলে নিলে তার ক্ষেত্রকে নিহণ্টক ও তার বিধিবিদানন্তলিকে 
যদি স্বদৃূঢ় করে তোলেন, ওখানকার চিন্তকে সম্পূর্ণ অমুকূলপ করেন তাহলে কাছ অনেকদূর এগিয়ে ছাবে। 
এখনো দেইছন্ডে আশা করে থাকব । 

পাঠভবনের জন্টে আমি যে আদর্শপত্র তৈরি করে দিয়েছি, সেটিকে বিল্লেধণ করে তোমরা 
অধ্যাপকের! মিলে একট! কর্ষব্যতালিক| তৈরী কোরে|। লেই তালিকার মধ্যে কোন্গলি অহষ্টিত হচ্চে 
কোন্গুলি অস্পর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হচ্চে এবং কোন্গুলি আদৌ অনুষ্ঠিত হচ্চে না তা নিয়তই তোনানের 
চোখের সামনে থাকা চাই। অন্ত দেশের লোকের কাছে ঘখন শাস্তিনিকেতনের কথা বলি তখন এই সব 
আদর্শের কথা বলে থাকি, এবং তা শুনে তারা বিশ্বয়ববোধ করে__ কিন্ত এগুলি যদি অধিকাংশই অনুষ্টিত 
না হয় তাহলে আমার পক্ষে তার চেয়ে লক্জার বিধ কিছুই হতে পারেনা । 

ব্যক্রিগতভাবে আমি তোমাদের কাছ থেকে কিছুমাত্র নিষ্ঠা দাবী করিনি। খুব সম্ভব মামি 
তার অধিকারী নই। যদি অধিকারী হতুম তাহলে এতদিনে আশ্রথকে ঘিরে সহায়কারী লোকের অভাব 
হতনা । আশ্রমের আদর্শের মধ্যে বে সত্য আছে আমি কেবল সেই লত্যের দোহাই দিয়েছি। থে 
কারণেই হোক আমাদের দেশে বাক্তিগত নিঠার প্রভাবই সব চেঘ্ে প্রবল_- সেই নিষ্ঠার যোগেই আমানের 
দেশে ত্যাগ সহজ হয়। এই বাকিন্বস্্পের মহিছা নিয়ে ধারা! জন্মগ্রহণ করেন তার! ছাড়া আর কেউ ঘৰি 
তানের মুখোধ পরে আড়স্বর করে তাহলে সেট! একটা গুরুতর অপবাধ হয়ে ওঠে। অতএব ও পথ আমার 
নয়। সেইজন্রেই তোমাদের কাছে নিদ্দিঃ কাজের চেটে বেশি কিছু দাবী করতে আহি কুষ্ঠিত হুই। 
কাজের ক্ষেত্রে সর্বদাই সেই বেশিটুকুর দরকার হয়। সেই বেশিটুকু দেওদা! সহজলাধা, এমনকি আনন্দ 
হতে পারত, বদি বিশ্যালয়ের আদর্শগত সত্যন্ধপের প্রতি আনাদের অনুরাগ প্রবল হত। তাহলে নিজের 
কথা অনায়ালেই ভোলা যেত। কিন্তু সেটাকে দাওয়া করা ঘায় লা। বেনাপাওনার সম্বন্ধেই দাবীদা ওঘ্ার 
কড়াক্রান্তি হিলাবনিকাস চলে-_ কিন্ত ঝা দেনাপাওনার অতীভ তার উপরে ব্যক্তিবিশেষের দোর পাটেনা, 
বাবস্থা বিভাগের জোর খ্যটেলা-- সত্য স্বল্ং তাঁর লমস্ত আনন্দ নিয়ে ধার অস্ত্রে আবির্ভূত হন তিনি 
হিনাবাকোই সর্ব সমর্পণ করেন। সেই কথা তখন মনে ভাবি তখন একথাও স্বীকার করি যে শাস্তি- 


১৮৬ বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


ঠ 
নিকেতনের আশ্রমের কাজকে সত্য করে তোলবার ভার আমার মতো লোকের নেওয়া [উচিত] ছিলনা। 
আমি ভাবুকমাত্র, আমার মনে ভাবের রুপ প্রকাশ পায়, তাতে আমার নিদেকে উৎসাহ দেঘ, আমার 
নিজেকে আমার সহজ আরামের আয়োজন থেকে সঙ্গহীন উপলবস্থুর পথে বের করে আলে-_ কিন্তু 
আমার নিজের মধ্যে প্রেরণাশক্তি নেই। এ শক্তি কেউ চাইলেই লাহ্কলা। এ শক্তি ঈহ্বরদব। 
যার এ শক্তি স্বভাবত নেই তার এমন কোনো কাজের ভার নেওয়া উচিত নঘ যে কাজের জঙ্গে 
বিভিন্ন চরিত্রের নানা লোকের প্ররোজন। সেই বহুকে এক লক্ষ্য অভিমুখে প্রেরণ করা কেবল 
ভাবুকের কাজ নয়। অথচ দৃর্দ্দেবক্রমে কোনো এক সময়ে এই কর্শ্মভার আমি স্বীকার করেছি। 
আমি এই কাম্সের যোগ্য নই বলেই প্রথম দিন থেকেই নিরতিশয দুঃখ ও বিরুদ্ধতা পেয়ে এপেচি। 
এইজন্তেই এই কর্শ্মের অন্তরের দিকে যতই অভাব বেড়েচে বাইবের দিকে এর ক্তচত| ততই কঠিন 
হয়েচে। ততই টাকার প্রম্বো্গন এত উগ্র হয়ে উঠেচে। সকলের সব অভাব আমাকে একলাই মেটাতে 
হবে। ভিক্ষার ঝুলি আমার একলারই স্কন্ধে। তাতে প্রত্যহ আমার শরীর পীড়িত, চিত্র 'উদ্দেগে 
অশান্ত__ ছুরাশার তাড়নায় সমুদ্রের এপারে ওপারে ঘূবে বেড়াচ্চি ছল অতি অল্পই মিলচে-_ অপরপক্ষে 
অহৈতুক প্রতিকূলতা ক্ষণে ক্ষণে কণ্টকিত হয়ে উঠ্‌চে। এমনি করে আজ ২৫ বংসর বহু টানাটানি 
করে কেটে গেল, এখনও কৃলের চেহার] স্পষ্ট দেখতে পেলেমনা। আর বেশি দিনের মেয়াদ নেই। 
এখন এই অল্প কছছদিনের জন্ত শারীরিক অস্থাস্থ্য বা ক্লান্তির দোহাই দিযে আমার চেষ্টায় খিল 
ঘটতে দেবন! ৷ প্রদীপে তেল জোগাতে হবে। নইলে আজ আমি কিছুতেই শান্তিনিকেতন থেকে 
বেরিয়ে আসতুমনা। 

ইংরেছিসোপান ও সহজপাঠ যাতে অতি লীত্ব ছাপানো হয়ে আমাদের বিদ্যালয়ে ব্যবহার 
করা হয় দেঅন্টে বিশেব চেষ্টা কোরো। ইংরেজিসোপান প্রথমভাগখানা ছাপা শেহ হতে দেরি হওয়া) 
উচিত নয়ন অবিলম্বে হাতে নিয়ো! । কত কপি ছাপা কর্তব্য তার পরামর্শ কর্মনচিবের কাছ থেকে 
নেওয়া দর্ুকার। সহ্জপাঠেব ছবিগুলি শেষ হতে আশা করি দেরি হবেনা । 

ম--সঙ্ষদ্ধে আমার মনে একটা সঙ্কোচ রয়ে গেছে। তার কাছে কিছুমাত্র ত্যাগের 
দাৰি আমি করতে পারিনে॥ তাকে যেন অন্থরোধের পীড়নে বাধা করা না হদ্দ। আমাকে তিনি 
জানেননা। আমার কাদকেও অপ্লই জানেন__ উৎসাহপূর্ববক ম্বতঃপ্রন্বত হছে তিনি আশ্রমে কাজে 
আত্মসমর্পণ করবেন তার কোনে হেতু নেই । সের্ট। বদি সহজ হত তবে আমার পক্ষে আনন্দের হত! 
কিন্তু কোনোদিনই হয়নি হঠাৎ আজই হবে এমন আশা আমি করবনা। 

আঙ্গলবারে বন্ধাই মেলে যাত্রা করব। ঘদি লোমবার, এমনকি মঙ্গলবার অপন্াহেও একবার 
বাসে! তবে হদি কিছু বলবার থাকে বলব। 

আমার সব [.০075গুলো ও বাংলা ও ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ ও Personality Creative 
Unity, 5adhanua সঙ্গে এলো । বিশ্বভারতীর সদাঃপ্রকাশিত 1০0091খানাও চাই, ধার মধ্যে 
ক্ষিতিবাবুহ বাউল জাছে। ইতি ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ - 

একখণ্ড ত্রাহ্ষধ্শ্ব চাই । শুভানছধ্যাথী 
ভ্ববীন্্রনাথ ঠাকুর 


বাল্মীকি ও কালিদাদ.. 


শ্ীবিুঃপদ ভট্টাচার্য 
*পুত্াপকবিস্ষৃণ্রে বস্তু নি ছরাপমস্পৃষ্টং বস্তু, ততম্চ তদেব পদ্দিসংস্ক্ং প্রঘতেত"-_- 
ইতি আচাধ্যাঃ। _ বাঙ্গশেখর £ কাবামীমাংসা, দ্বাদশ অধ্যায়। 


১ 

ভারতীয় সাহিতোর ইভিহালে কালিদাসের স্বান থে সর্বোচ্চ ইহা নিবিবাদ। সংস্কৃত" 
সাহিত্যের ধাহার! কিছুমাত্র রলাম্বাদ করিষ্থাছেন, তাহারা কালিদাসের্‌ কাবোর চিত্বোম্মাদী মাধুর্য কখনও 
ভুলিতে পারিবেন না। ভারতীয় সাহিতোর নম্মনকাননে কালিদ্াল পাত্রিজাতপাদপের স্তায়ই বিবাজ 
করিতেছেন, তাহার স্থক্রিমতবী্ সৌর্ভ দূর দিগন্ত ব্যাপ্ত করিদ্বাছে। কাশ্মীরের প্রসিঞ্ধ নৈরায়িক 
জরন্তভট তাহার 'গ্ায়মঞ্ী" গ্রন্থের একস্থলে বলিদ্াছেন_ 

“অম্বতেলেব সংলিক্তাশ্চন্দনেনেব চর্টিতাঃ। 
চন্রাংশুভিরিবোদ্ছষ্টাঃ কালিদাসন্ত সুক্তরং ॥* 

পকালিদাসের সুক্রিসমূহ যেন অম্বৃতরসের দ্বারা সিক্ত, চচ্দনরসের দ্বার! অস্থলিপ্ত, এবং চন্রকিরণের 
দ্বারা উদ্ঘৃষ্ট 1” 

আমাদের প্রাচীন আলক্ষাবিক আচার্ধগণও কালিদঘাপকে ব্যাস ও বান্মীকির সমান আলন দান 
করিতে কিছুমাত্র ইতন্ততঃ করেন নাই । মহাভারতের কিংবা বামায়পের বিশালতা কালিদালের কাব্যের 
মধ্যে দূরীগ্যেচর ন! হইলেও যে ল্ঘার্থদম্পন্‌, কল্পনার নিবঙ্কুশ বিহার, ভারতের চির স্থন আদর্শেএ প্রতি যে 
অনুষ্ঠিত শ্রদ্ধার বিশ্ময়কর সমন কলিদাসের কাব্যে ঘটিছ্বাছে, তাহা রামাহণ কিংবা মহাভারতের শঅ্রষ্টার 
পক্ষেও অগৌরবের নহে। তাই লহদয়-শিরোষণি আনন্দবর্ধন স্পষ্টই বলিয়াছেন 

*বেনাশ্বিহতিবিচিত্রকবিপরস্পরাবাহিনি সংসারে কালিদাসপ্রভূতেযো ছ্বিত্রাঃ পঞ্চযা বা৷ যহাববহ 
ইতি গণ্যন্তে ৷” 

শে প্রতিভাবিশেষের প্ররণের ফলে, অভিবিচিত্রকবিপরম্পরাপ্রবাহী এই সংসারে কালিদাস 
প্রভৃতি দুই-তিনঞ্জন অথবা! পাচ-ছয়ঞ্রন পুকবই কেবল মহাকবি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন ।”* 

কিন্তু কালিদাসের এই শব্বার্থনির্বাচন বিষয়ে মাজিত শালীলতাবোধ কোথা! হইতে 'সালিল? 
ভাবতীয্ সাহিত্যের ইতিহাসে কালিছাসের মত মহাকবির আবিঠাৰ সত্যই সাধারণ পাঠকের নিকট 
পরম বিল্বন্ককর ঘটনা লিগা প্রতিভাত হইবে_ইহা। যেন পূর্বাপরসংগতিশৃস্ত একটি আকস্মিক 
সংঘটন! আপাতনূত্রীতে বিচার করিলে, নংস্কৃতলাহিতোর বিশাল বিরলপ্রচার রাসথুরে কালিদাস 


১. হ্বক্তালোক, বৃত্তি পৃ. ১০. কাস, দংস্করণ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


দেন অন্রংলিহ বনস্পতির মতই একাকী দণ্ডাত্বমান রহিদ্বাছেন বলিদ্বা বোধ হঙ্ব। যে খবিকবিখয়ের 
কাব্যপ্রবাহ কে।ন্‌ অলাদিকাল হইতে ভারতীয় জনসাধারণের মানসভূমিকে আপন শীষৃবধারান্ন 
প্রাবিত ও লিক করিয়া বাখিরাছিল, একমাত্র কালিদাসই যেন তাহা হইতে জীবনরস 
সংগ্রহ করি৷ আপনার কাবাবনস্পতিকে নিল্নত অভিতিক্ত করিতে পারিয়াছিলেন। কালিদাস 
কোন্‌ এতিহালিক যুগমস্থিক্ষণে ভারততৃদিতে অবতীর্ণ হইঘ্বাছিলেন ছানি লা। তিনি কোন্‌ 
বিক্রনানিত্যের সভাকবি ছিলেন-_তাহা আছও পর্ধস্ত গবেষণার বিধদ্ই বুহিঘ্া গিয়াছে। তখা(প, 
রামান্ণ-মহাভাঝতক্কপী মহাকাবান্ত্বের রচনাকাল ও কালিদালের আবির্যাবকাল-__এই উভদ্মলীমার 
মধ্যবর্তী কালখও ব্যাশিহা প্রাচীন ভারতে কতদূর সাহিত্যিক বিকাশ সংঘটিত হইয়াছিল, ঘাহার ফলে 
জ্ভিজালশকুস্তলের মত দৃশ্টকাব্য ও বরঘুবংশ-কুমারলন্তব-মেঘদূতের যতো! শ্রব্যকাবোর স্যরি সম্ভব 
হইল-_এই প্রশ্ন সংস্কতলাহিত্যের ইতিহাসামুসস্ধিংহর চিত্তে উদিত হওয়। ম্বাভাবিক। ববীআনাখ 
লিছ্ছেয সম্বন্ধে একনায়গায় বলিঙ্থাছেন, “আপন স্থতিক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একা, কোনে ইতিহাস তাকে 
সাধারণের সঙ্গে বাখেনি।”২ কিন্তু সতাই কি তাই? বঙ্গসাহিত্যের নস্কীর্ণ শাদ্বলাচ্ছন্ সাহিত্যভূমিতে 
মধুস্থদন-বস্ধিন-রবীজ্জনাথের মতো যুগপ্রবর্তক সাহিত্যিক প্রতিভার আবির্ভাব আপাতদৃষ্টিতে যতই 
খামখেঘছালী ও কার্ধকারণশৃঙ্খলাবহিভূতত বলিম্বা প্রতীয়মান হউক না কেন, স্ুস্মদৃটটিতে বিচার করিলে 
যেনন সেই আপাত-আাকস্থিকতার মধোও নিগৃড় কার্ধকারণতব আবিষ্কার করিতে পার! যায়, সেইরূপ 
কালিনালের সাহিত্যিক প্রতিভার বিশ্ময্নকর নিঃসঙ্রত্ব ও অলৌকিকতা দুর্ভেস্ভ কাধকারণশৃঙ্খলার দ্বার] 
নিয়স্রিত হওযাই স্বাভাবিক! বৌদ্ধদর্শনের *প্রতীত্যপমূৎপাদতব" (theory of dependent 
origination) দৃশ্ঠ ভড়্রগতের ক্ষেত্রে যেমন, সেইরূপ মনোজগতের পক্ষেও তুল্যভাবেই প্রযোদ্ধা। 
এই নিয়মের কোনও ব্যতিক্রমই থাকিতে পারে না। কালিদাসের কবিপ্রতিভার উপর তাহার 
পূর্ববর্তী কবিগণের ও তাহার সমসাময়িক সাহিত্যিক পরিবেশের প্রভাব কতদূর পর্যন্ত কাধকর 
হইঘাছিন, তাহা বর্তমানে নিন্ধপণ করা অত্যন্ত দুরূহ । তদ্ধাপি পূর্বকবিগণের কল্পন| থে, ক্দতিম্ব্- 
পত্রিমাণে হইলেও, কালিদাসের কবিপ্রতিভার উন্মেষ ও ক্রমবিবতনিকে নিরজ্িত কৰিদ্বাছিল, ইহা স্বীকার 
করিতেই হয়। অন্তধা সাহিত্যিক ক্রষবিকাশের দূল তত্বই ব্যাহত হইয়া পড়ে। এই স্বীকৃতির ছারা 
কালিদালের প্রতিভার প্রতি কিছুমাত্র লাঘব প্রদর্শন কর! হয় বলিয়া মনে করা! ভ্রান্ত বিচারবুদ্ধিয়ই 
পরিচায়ক । এইক্ূপ অন্ধডক্তির দ্বারা বহাকবির প্রতিভার প্রতি উপযুক্ত সমাদর প্রদশিত হইয়া থাকে 
বলিয়া আনি ননে করি না। কালিদাসের মহাকবিত্ব কতটুকু তাহার নৈসগিক প্রতিভার দান, আর 
কতটুক্‌ই বা পূৰ্বকবিগণের কাব্যভাণ্ডার হইতে সমান্ৃত ও সংস্কত__ইহা! যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা জানিবার 
চেষ্টা কৰিব, ততক্ষণ পর্যস্ত কালিদাসের অলোকলানান্ত স্বষ্টিশক্তির বধার্থ মূল্য নির্ঘর করা আমাদের পক্ষে 
অসভতব। আনি ইহা বুঝি যে পূর্বকবিগণের প্রতি কালিদ্াসের প্রণ স্বীকার করিতে, কালিদাসের এই 
অধর্ণত্বের কথ! চিন্তামাত্র করিতেও বহু সংস্কতলাহিত্যরলিক সহদক্ধের চিত্ত বিমুখ হইবে, কুনধিত হইবে, 
বাধিত হইবে । তথাপি এই “বিবেকজ্ঞানে*র পর কালিদালের কবিত্ব সম্বন্ধে যে সাদর সন্রমবোধ আমাদের 
টিকে অবশিইস্ধোকিবে, তাহাই হুইবে মহাকবির শিশ্রপ্রতিভার প্রতি প্ররুত সম্মানের প্রতীক । 
২ সাছিতোর স্বরূপ, 'সাহিতে) ইতিহাসিকতা, পৃ. ** 


চতুর্থ সংখা! বাল্মীকি ও কালিদাস 


কালিদাস তাহার “মলেবিকাসিমিআণ নাটিকান প্রস্তাবনার তাহার পুর্বগানী প্রথিতবশাঃ 
কবিত্রয়ের নাম সদ্ধনে উল্লেখ কক্ছাছেন1__ঠাহাদের মধো একজনের নাথ বত রানে প্রত্যেক সংস্কৃত" 
সাহিত্যাহ্বাগীর নিকটই সুপরিচিত! “ভাপকবি'র কথা আনরা বহুদিন বাবং বিশ্বত হইম্ঘাছিলান। 
কিন্ত 'ভালনাটকচক্রে'ব আকশ্থিক আবিক্ষারের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কতসাহিত্যগগনের একটি অস্োন্থুশ উচ্ছল 
জ্যোতিষ্ক আদানের দর সম্মুখে পুনরায় উদিত হইয়াছে। সৌনিল্প এবং কবিপুত্র নামক অপর দুইজন 
কবির সাহিত্যিক প্রতিভার সশ্বন্ধে আও আমরা অভি অন্পই অবগত আছি। তথাপি একথা নিঃসন্দিদ্ধ 
যে, উদীঘ্রমান “বর্তমান কবি" কালিদাস যে কবিহ্বয়ের নাম শ্রদ্ধার সহিত আপন গ্রন্বে উল্লেখ কর্রিদ্বাছেন, 
তাহারা, অধুনা বিশ্বত হইলেও, প্রতিভাশালী কাবার ছিনবেন। এই তিনজন ছাড়াও, কালিদানের 
পূর্বে “কবিগ্রাম” যে অন্তান্ত কবিগণ কতৃক অধাুষিত ছিল, ইহা অহুমান করা হুল হইবে না। অনেকে 
বৌদ্ধকবি অশ্বঘোষকে কানিদালের পূর্বগানী বলিম্বাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু 
কালিদাদের আবিরাবকালের নিঃসন্দিদ্ধ কোনও সাক্ষ্যের অভ্যবে তাহাদেত্ব এই যুক্তিকে অত্রাস্ত বলিয়া 
মনে করিতে অনেকেই শ্বীকুত হইবেন না। 
যাহাই হউক, কালিদাস এই সফল পূর্বগামী কবিগণের কাবা নিশ্চই পাঠ কন্দিযাছিলেন-_একধা 
অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে, যেমন সত্যের অপলাপ করা হইবে রবীশুনাধ, ভাবতচম্ 
অধুন্দন, বস্ধিষচশ্র, বিহারীলাল প্রভৃতি সাহিতাসেবকগণের রচনার সহিত সম্পূর্ণভাবে অপরিচিত 
ছিলেন বলিলে। যদিও মহাকবিগণের সহ প্রতিভাই সমস্য কাব্যনির্মাণের মূলে, তথাপি সেই 
প্রতিভার উদ্ভালন, সংস্কার ও উকর্ধের জন্য পূর্ব কবিগণের রচিত কাব্যের অনুশীলন অপেক্ষিত,__ইহা 
প্রতোকেই স্বীকার করিবেন।* ইহ! কোনও অগৌরবের কথা নয়। ‘সহ প্রতিভা'র সহিত বুক্ধিমাতা, 
কাব্যাহুস্টলন, ও বহশ্রুততা বা ব্যুৎ্পতির একত্র সমবায় হইলেই কবিকর্ম চরম উৎকর্ধ লাভ কনে-_-ইহঃ 
নিধিবাদ।" লেইআন্তই “কাবা প্রকাশ'কার মশ্মটভট 'কাব্যহেতৃ'র মধ্যে ব্যুংপণ্ডি বা নৈপুণ্য এবং 
কাবান্রশিক্ষানিত অভ্যাস এই কারণদ্বয়কেও শক্তি বা নৈদগিক প্রতিভার সহিত সমান আম্ন দান 
করিঘাছেন। এই জগ্তই প্রাচীন ভারতে কবিবশঃপ্রাথিগণের শিক্ষার জন্ত “কবিচধা' নামে একটি 
পৃথক শাস্তই গড়িযা। উঠিগাছিল। হ্ৃতরা কালিদাস সে পূর্বকবিগণের নিবন্ধসমূহ অস্গসীলন করিয়া 
তাহার নৈপগিক প্রতিভার সংস্কার লাধন করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতেই হয্ব। বিশেষতঃ রামায়ণ 
৩ রাজশেখর প্রতিভার দুইটি ধান তেৰ বেশাইগা_(কারনিত্রী ও ভাবকিতী). পর্ব জাতীর প্রতি অর্থাৎ 
কারক্জিত্রী প্রতিকার আবার তিনটি ব্দব।স্বর ভেদ প্রদর্শন করিয়ছেন-_বখা, লঙ্জা, আ।হাধা ও উপদেশিকী। ইহার মধে 
'লংদ' প্রতিতার স্বরূপ নিরূপণ প্রসঙ্গে তিনি বছিযাছেন_-রহিকেল কিন্তাপি সংস্থারেণ প্রথমাং তাং সত্জেতি ব্যপদিশজি।” 
-_হতবাং 'সহছগ-্রতিতা'লম্প্র কবির পক্ষেও যে কাব্যান্ষ্টলনজদিত সংস্কার অ্রয়োছন, ইহ! তিনিও দ্বীকার করিয়াছেন। 
ক্বাবামীমাংস, পৃ ১২ 
৪ উিৎক্ধঃপ্রেরান্‌ ইতি বাঘাৰরীরঃ। * চানেকজপলব্রিপাতে ভবতি । [কঞচ_"বুদ্ধি-বং চ কাবাাঙ্গবিদ্যাস্বদ্যাস- 
কর্ম চ! কবেশ্ডে পনিবদ্ছক্িত্রক্ষেকত্র দুর্লতৰ্‌ ॥ কাব্যকাব্যাক্গব্ধ্যাহ কৃতাত্যাললা দীমত:। মন্ত্রাদুষ্ঠাননিষপ্ত নেদিৱা। 


ক্বধিয়াণ! ৷''--ফা, মী, পৃ ১৩ 
পুনশ্চ_'প্তিতাব্যুৎপরী লিখ: লঙবেতে শ্রেছসো' ইতি যাযাধৱীয়্ঃ। ন শলু লাবশালাভাৰৃতে সণদশ্পৰ তে 
স্গমন্পদদো! ৰ! লাহশ্যলকির্সহাতে সোনার '_- ও, পৃ ১৬ 


বিশ্বভারতী পত্রিক! সপ্তম বর্ষ 


ও মহাভাবভ-_ভারতের চিবস্তন আদর্শ ও সাধনার বাঙময় প্রতীকন্বব্ূপ_এই মহাকাব্যঘয় ভারতীয় 
কবিসম্্রনাঘ্েহ কবিত্ব ও কল্রনাকে চিরকাল উজ্জীবিত করিয়া আসিদ্বাছে। এই মহাকাবাহই ছিল 
সকল কবির উপনীব্য ৭ ভাল, কালিদাস, ভবস্ৃতি, মূরারি, রাদশেখর, ভট্টনাবাদণ প্রভৃতি প্রশিত- 
যশ! কবিগণ এই ৰহাকাবাদ্ধরের অক্ষদ্ব ভাণ্ডার হইতেই তাহাদের কাব্য ও নাট্ের উপাখ্যান-ভাগ 
সংকলন করিদ্বাছিলেন। ইহা তাহাদের কবিত্বের পক্ষে কোনও গর্ীন্চক নহে । সকল দেশেই এই প্রথাই 
চলিত আছে॥ মহাকবি শেক্স্পীক্রের নাটাসমূহের আখ্যান্ভাগও প্রায় সকল স্থলেই প্রাচীন পৌরাণিক 
কাহিনী অথবা এঁতিহাসিক নিবন্ধ হইতেই সংগৃহীত । অলংকার্শাহেও এই প্রথাকে স্বীকার করিত্া লওষা 
হইয়াছে । আলঙ্কারিকগণের মতে রামায়ণ, মহাভারত, বৃহংকথ! প্রভৃতি মহাকাবাই সকল কাব্য এবং 
নাটোর ‘কথাত্রহ’। স্থৃতরাহ কালিদাসও তাহার কাবাবস্ত বামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণকথা হইতেই 
আহরণ করিয়্াছিলেন। ‘রঘুবংশে'র বিষঙ্নবন্থ যে স্পষ্টতই “রামাদ্বণ হইতে আহত, তাহা মহাকাব্যের 
নাধকরণ হইতেই স্পট বুঝা যায় | কিন্ত ‘মেঘদূত’ নামক খণ্ডকাবা), ধাহা কালিদ্যালের কবিত্বের সর্বত্রেষ্ঠ দান 
বলিঘ্বা জগতের সহদয়-সমাছ কতৃক স্বীকৃত হইয়াছে, তাহাও বামারণের কল্পনার দ্বারাই অনুপ্রাণিত 
হই্বাছিল, ইহা রামায়ণ মহাকাব্য ধাহার! স্থস্মভাবে চর্চা করিয়াছেন, তাহারা প্রভোকেই উপলদ্ধি করিবেন । 
কিন্তু বিধরবস্বর কথা ছাড়ি! দিলেও কালিদাস তাহার শব্দসম্পদ্‌, উপমাসস্তার ও কমনাভনীর জন্তু মহাকবি 
বান্দীকির ল্লোকোচ্ছাসের নিকট কতদূর পর্থস্ত খন) ছিলেন, তাহা সুক্ষভাবে বিচার করিঘ্া দেখিলে 
বিস্মিত হইতে হয়। আজ আননা শন্খলৌষ্ঠব, উপযাবিন্তাসের অলোকসানান্ত মনোহারিত। এবং কল্পনার 
বিচিত্র লীলার জড় কালিবাসের স্তবতিসীতিতে দূর হইয়া উঠিত্বাছি। সেই স্ততির কতটুকু অংশ যহাকবির 
প্রাপ্য আর কতটুক্থই ব| আদিকবি বরাকরের শিক্পপ্রতিভার প্রতি প্রযোজ্য, তাহার যথাযোগা বিচার 
এপর্স্ত হইয়াছে বলিয়া হলে হয় না। আমর] কালিদাপকে পাইয়া! বেন বান্মীকিকে ভুলিয়াছি, ফলের 
আশ্বাদ পাইন! বী্কে বিশ্বত হইস্াছি, প্রবাহের বিচিত্র শোভা মৃদ্ধ হই! গহনগিরিকন্দরবর্তী উৎসের 
সন্ধান হইতে বিনুধ হইয়াছি। কিন্ত কালিদাস তাহার বিশ্ববরেণ্য পূর্বস্থরির নিকট আপনার সাহিত্যিক 
কণ স্বীকার করিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেল নাই । “রমুবংশে'র প্রারস্তেই তিনি বলিয়াছেন: 

“অথবা ককতবাগ্হারে বংশেইস্মিন্‌ পূর্বহ্থরিভিঃ । 

মণো বস্দমূংকীর্ণে সুত্রস্তেবাস্ডি মে গতিঃ ॥"* 
আবার, ‘রঘুবংশে'র পকদশ সর্গে কুশলব কর্তৃক রাযাহণগানের বর্ণন। প্রসঙ্গে মহাকবি বলিঘাদ্ছেন ঃ 

প্ৰ্ৱং বাৰস্ত বাশ্মীকেঃ কৃতিস্কৌ কিছরশ্বনৌ ৷ 

কিং তদ্হেল মনো! হর্তুমলং স্তাতাং ন শৃগ্ধতাম্‌ 1"__ ১৫.৬৪ 

৭ কৰি শোবর্ধল ঠাহার “আৰযাসপ্তশতী' ঈর্ঘক কোষকাবো রাবাহশ, মহাভারত এবং অধুনাণুপ্র 'বৃহৎকখা দিব 

কখাকাব্যের বিষয়ে সতাই মস্বৰা করিয়াছেন £ 

“এয়াষারণ-তারত-বৃহৎকথানাং কৰীন্‌ নবন্ধর্ম:। 

ক্রিন্রোত! ইৰ সরসা সাস্থী শ্বরতি হৈ্ির।।"_০৪ 

৬ রঘূবল ১স সরস. ॥ জোক । সিনা : “পুর্বে: গুরিতিঃ কবিতির্াপরক্যাধিতিঃ ঈতবাগ্ধারে কৃতং রামাযাণারি- 

বনপা ঘা বাক্‌ সৈৰ স্বায়ং প্ৰবেশে! যত তন্ন” 


চতুর্থ সংখ্যা বাল্মীকি ও কালিদাদ 


স্বতরাং কালিদাস তাহার শন্বসৌষ্ঠব, উপমানির্বাচন এবং কল্পনাবিল্যসের জস্্ প্রাচেতদকবির নিকট 
কতদূর ধনী ছিলেন, তাহা থে শুশ্বিচারের যোগা, ইহাতে কিছুনাত্র বৈমত্য থাকিতে পানে না। 


২A 

আমৰা প্রথমে কালিদাসের উপমাসন্তান্বের বিহয়েই আলোচনা করিব। উপনার নবীনতা ও 
চমৎকারিভার অন্তই কালিদাসের কবিখ্যাতি বহুলপন্রিমাণে প্রতিষ্ঠিত । “উপমা কালিদালস্ঠ”-_-ইহা একটি 
প্রবাদব্যক্য হইয়া দাড়াইয়াছে। তাহার কাব্য বা নাটোর যে কোনও গ্লেক আলেচলা করা যাউক না 
কেন, তাহাতে উপমার অস্তনিগৃঢ় হুধযা আমানের চিত্তকে প্রলোভিত করিবেই। কিন্তু এই সকল উপনা 
নির্বাচনের অন্ত কি মহাকবি কোনও প্রধত আবস্তক হইয়াছিল ? আদৌ লহে। কালিদাসের উপবার 
সহিত, পরবর্তী যে কোনও খ্যাতনাম! মহাকবি-_ভারবি, মাঘ, ভবনৃতি প্রভৃতির কাবা হইতে উপমা 
নির্বাচন করিয়া, উভয়ের মধ্যে তুলনা করিলে ইহা সহঙ্গেই প্রনানিত হুইবে। মহাকবি কালিবাসেনর 
উপমানির্বাচনের ক্ষেত্র কত ব্যাপক, কত বৈচিত্রাপূর্ণ। ভুলোক, ছ্যলোক, অস্থবীক্ষলোক, মানবের 
অন্তগূ বাসলালোক, এই দৃক্তমান বিপুল বিশ্বের বিচিত্র স্প্রি। বহাকবির 'দিশ্রতিঘ' 
প্রাতিভনর্শনের সন্মুখে যেন আাবেগভবে, আগ্রহাতিশহ্যবশতঃ নিজ লিজ সৌন্দর্ ও মাধুর্য উনুক্ত করিয়া 
দিয়াছিল, বিকীর্ণ করিয়া দিদ্বাছিল ! সম্ভঘরচক্রবর্তা আনদ্দবধ নাচার্ধ্যের ভাষা আমরা বলিতে পারি_ 
“অলঙ্ধারাস্তরাণি তু নিক্ধপ্যনাণদুর্ঘটনান্কপি রসসমাহিতচেতলঃ প্রতিভানবতঃ কবের্হংপূষিকয়া 
পরাপতত্তি।*-_ অলঙ্করসমূহ যেন কবির লেখনীর অগ্রে সঙ্ঘবন্থর্ূপে আবিহূর্ত হইয়া! ব্যাকুলদ্ররে প্রার্থনা 
করিয্াছে__ “আমাকে অগ্রে নির্বাচন করো, আমাকে অগ্রে !"" মহাকবি গঙ্গাযমূলার সঙ্গমের বর্ণনা 
করিতে পিয়া যেন কিছুতেই তৃপ্তি পাইতেছেন ন! ৷ নীল-ধবল প্রবাহহ্য়ের পবিত্র সঙ্গম দেখিয়া কখনও 
নীলকানম্বপংক্কিবিমিশ্রিত মানসোংস্বক শুত্র বলাকার দৃশ্য তাহার মনে পড়িতেছে, কখনও কালাগুক- 
বিন্দুলারিত শুহচন্দনস্রববিরচিত শৃঙ্গাররচনার সৌন্দর্য তাহার মালসনৃষির সম্মুখে উদ্ভালিত হইয়া 
উঠিতেছে। কখনও বা নিশীখে নিবিড় আর্ণাভূমিতে বিকীর্ণ গহনচ্ছায়াশবলিত ছ্োতগ্বার চিত্তোন্মানী 
লৌন্দর্ঘ তাহার স্বতিশথে উদগত হইতেছে, আবার পরক্ষণেই মহাদেবের বিভতিভূবিত স্ছুজগবলয়যণ্ডিত 
দেংস্থবম! তাহার বসবিহ্বল চিত্তে সহসা উদিত হইয়া সমগ্র বর্ণনার মধ্যে একটি অলৌকিক ভক্তিরসের 
লঙার করিতেছে! উপমার পর্‌ উপনা--সহজ্জ হুন্দর, অবত্ব বিহিত, প্রতিভার নৈনগিক শক্তির দ্বারা 
সমূ্সিত |” ইহাই “হ্কুমারমার্গে”র কবি প্রতিভা, যাহার স্বন্ধপ বর্ণন। করিতে গিয়া কাম্মীরক আলঙ্চারিক 
কুম্তকাচাধ তাহার পবক্রোক্কিতীবিত” গ্রন্থে বলিঘ্রাছেল_ 

“অস্সানপ্রতিডোস্বিত্ননবশব্দার্থবন্ধুর: | 
অবত্তবিহিতন্বল্মলোহারিবিভূষণঃ ৪ 


৯ তুলনীয় : “মতিব্পণে কৰীনাং বিশ্ব পরতিকলতি। কথং স্ব বং দৃষ্তাঘহে-_ইতি দহাযনাদহ:পুবিকরৈৰ শৰ্বাৰ্থাং 
পুরে! বাধস্তি।*--কাবাঙীদাংসা, ১২শ অধ্যার, পৃ ২, 
৮. তুলনীর : "“কচিত্রীলোৎপলৈন্দন্না ভাতি রক্রোৎপলৈ: ₹চিৎ ॥ 
কচিযাভাতি শুক্লৈশ্চ দিবোঃ কুসুদকুস্ুলৈ: ৫” কিৰিন্ধ্যা, ২৭, ২২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


ভাবস্বভাব প্রাধান্রস্তকৃক্কতাহার্ধাকৌন্শলঃ । 
বলাদিপরমার্থজ্রঘন:সংবাদশ্রন্দরঃ ॥ 
স্বিভাবিতসংস্বানরামণীত্রকরজজক: | 
বিখিটদদ্ধানিষ্পঞ্নিশ্াণা তিশয়োপমঃ ॥ 
ধংকিকনাপি বৈচিত্রাং তৎসর্ধং প্রতিভোদ্ভবম্‌ । 
সৌকুমারধাপরিম্পন্দস্তন্দি ত্র বিরাজতে ॥ 
হুকুমরাভিধঃ সোইদ্রং যেন সংকবয়ো গতাঃ। 
আার্গেবোহছুপ্লকুহ্থমকাননেলেৰ বট্পদাঃ ৪"* 
কিন্ক কালিদাসের উপযার এই অগীমতা ও চিরনবীলতা সক্কেও, বহক্ষেত্রে মহৰি বান্মীকির 
লারস্বতনিঃধ্যন্দই বে তীহার আকরঙ্বন্তপ ইহা স্বীকার করা চলে না। উভগ্নের মধ্যে পরস্পর এই 
থনিযসাৃশ্টকে প্রতিভার স্বাভাবিক সংবাদ (5৩:79০552০০)-মূলক বলিয়া উড়াইয্া দেওয়া 
দুষ্কর । দুঃখের বিবন্ধ মহাবহোপাধ্যার মল্লিনাব হবি, যিনি কালিদাপের “যৃচ্ছিত ভারতী”কে স্বকীয় 
“সৱীবনী’ খারা পুনক্ুচ্জীবিত করিবার দন্ত বদ্ধপরিকর হুইয়াছিলেন, তিনি এই বিযয়ে কোনও 
আলোকপাত করেন নাই, করিবার চেষ্টাও করেন নাই । কিন্তু তাহার পূর্বগামী প্রথিতযশা টীকাকার 
দক্ষিপাব্ত নাথ ও পরবর্তী চীকাকান পূর্ণপরস্বতী তাহাদের ‘মেঘসন্দেশের' টাকার কয়েকটি স্থলে কালিদাসের 
উপমার সহিত ্রব্রাদায্বণের কল্রনাসাদৃষ্ত শ্লোক উদ্ধার পূর্বক প্রদর্শন কৰিঘ্বাছেন। এবং বামায়ণই যে 
মহাকবির উপজীবঃ তাহী। স্থন্পইজূপে নির্দেশ করিয়াছেল। আনরা এই প্রলঙ্গে উক্ত টীকাকারত্বয়ের 
কদ্েকটি উল্কি নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি__ 
(১) ‘মেঘদূতে'র 'উত্তরমেঘ' খে বিরহিণী স্রিদ্ুতমার বর্ণনা প্রসঙ্গে নির্বাসিত যক্ষ মেঘকে 
উদ্দেশ করিদ্বা বলিতেছে__ 
“তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং 
দূরীভূতে নরি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্‌ । 
গাচোখকষাহ স্বরুযু দিবসেধেযু গজ্ছংস্থ বালাং 
ছাতাং মন্তে শিশিব্মখিতাং পল্থিনীং বাস্তযক্কপাষ্‌ ৪” 
পরামায়ণেশ বিরহিণী লীতাদেবীর বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিতে পাই_ 
“হিৰহতনলিনীব নষ্টশোভা বাসনপরস্পরস্থা নিপীড্যমানা। 
সহচররহিতেব চক্রবাকী জনকস্থতা কুপনাং দশাং প্রপল্ন ৪” 
দক্ষিণাবত' নাথ তাহার টীকাঙ্গ রানায়ণের এই গ্লোকটির অন্ত্যরণ উদ্ধার করিয়া উহাই ঘে 
নেঘদূতের শ্লোকের উপদীবা ভাহ। স্পষ্টই উল্লেখ করিহ্াছেন।১* ইহ! বিশেষভাবে লক্ষমীঘ থে 
৮ ওম ন্গেষ, গো ২৫-২৯ । অষ্টৰ৷ £ এবং সহহসৌকুষাধ্যহ্ভগানি কালিঘাস-সর্বসেনাগীনাং ফাব্যাদি দৃক্ষততে। 


ওর দুবুসারমাসশ্্পং চর্চনীরন্‌ ॥"--ত. বৃত্তি. পৃঃ ৭১) 
৯- হন্মরং ১৬.৩* অন্তার্থত বূলদ্‌_"সহচররহিতেৰ চক্ৰৰাকী--” ইতি প্রীরাসারশবচলদ্‌। অনেন হরামারণ- 


খচনার্ধাহুলারেণ কৰে: পুর্বোকো। রাসকখাভিলাঙ্ স্পষ্ট 1" 


চতুর্থ সংখ্যা বাল্মীকি ও কালিদাস 


রামান্ণশ্লোকের দুইটি উপনাই কালিদাস একই স্রোকে লহ্রিবেশ বনিদ্বাহেন, শুধু ছন্দোবাত্াাসেন্জ সাহাবে 
তাহাতে নবীনতা সঞ্চার করিয়াছেন মাত্র । রামায়ণপ্লোকের ব্বহিতগতি 'পুস্পিতাগ্রা’ বহাকবি কালিদানের 
হস্তে মন্থব্গতি 'নন্দাক্রান্বা'ক্কপে পরিণত হইয়াছে। ইহাকেই বাযাবরকবি বাছশেপর তাহাত 
“কাব্যবীমাংসা'য় শব্দার্থাহয়ণের ‘ছদ্দোবিনিময়' নামক প্রচেনহ্ধপে নির্দেশ করিয়াছেন।* * 
(২) বক্ষ মেঘসন্দৰ্শনোংসুক প্রিম্বার উপ্বেবংশ্ষিপ্র স্পন্দদান নেত্মতারকাকে বীন্পক্ষাহত বেপমান 
কুষলকপকুণ্ডলের সহিত তুলনা দিদ্বাছে_ 
+কস্ধাপাঙ্গ গ্রসরমলকৈ রওলঙ্গেহশুন্তং 
প্রত্যাদেশাদপি চ নধুনে। বিশ্বত্রবিলাসম্‌। 
ত্বধ্যানত্রে নয়নমুপরিস্পন্দি শক্ষে ঘুগাক্ষ্যা 
বীনক্ষোভাচ্চলকুবলঘ্ীতুলামেত্ততীতি ৪৮২০ ২৭ 
উপদাটি যে রামায়ণ হইতেই আহৃত তাহা উভদ্ধ টীকাকানই আকর্নির্দেশ্পূর্বক দেখাইয়া 
দিয়াছেন। দক্ষিপাবতাথ বলিতেছেন 
“স্ত্রীণাং বামাক্ষিম্পন্দনং এতক্সিিওমিতি ঁব্বামাযণে দনিতম্‌_ 
“তক্গা: শুভং বামমবালপন্রাদ্ীবৃতং কুফণবিশালশুক্ুম্‌ | 
প্রাম্পন্দতৈকং নদনং মবগাক্ষ্যা নীনাহতং পশ্রমিবাভিতাত্ৰম্‌ 1" ইতি? 
_ স্থন্দর ২৯, ২ 
(৩) মেঘদূতে যক্ষ বলিতেছে “হে প্রিয়ে ! হিমগিরিশিখরবর্তী অলকালগবীর দেবদারুক্ষীরস্থবরভি 
শিশিরবাধু আমি স্থকাভরে আলিঙ্গন কবি, কারণ হয়ত' তোমার কোল অঙ্গের সম্পর্ক লাভ করিম! 
তাহা ধন্ত হইঘ। থাকিবে 1"-_ 
শভিত্বা সম্ভঃ কিসলকবপুটান্‌ দেবনারুদ্রমাণাং 
থে তৎক্ষীরক্রতিস্রভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ। 
আলিঙ্গ্যস্তে গুণবতি ] ময়! তে তুহাবাজ্রিবাতাঃ 
পূর্যংসপৃষ্টং ঘদি কিল ভবেদগ্গমেভিত্তবেতি ॥"_-২. ৪*/ 
ইহ! বে রামাহণের বিরহখিঙ্গ রামচন্দ্রের উকি প্রতিধ্বনি তাহা দক্ষিপাবত'লাথ এবং 
পূর্ণগরস্বতী'* উভয়েই লক্ষ্য করিষাছেন। বামাহণের শ্লোকটি নিন্তপ_ 


খেখবৃতের সহৃবর টীকাকার পূর্ণলরপবতীও ইহা! লক্ষ) করিয়াছেৰ_-"রাষায়ণ-রদারন-পরায়শেন চ কৰীহেখ 
অনর্বচবৎকারপরতঘ! তবর্ঘন্ছারাযোনিরর্থোহস্থিন পঞ্ছো নিবেশিতঃ। ন হখ:_কিমহতনলিলীব_" ইতি পৃ. ১২৬ 
(প্রবাঈবিল।স প্ৰেস ।) 

পূনশ্চ “অথাপছা। বিৰৰ্ণাস্বী পশ্থিনীৰ বিমোধতে।"_- শন্ৰর «৯.২৮ ; “অধ্যশযা-হিমাগমে"--সুন্দরঃ ৩৫০১৫ 

১৯ “দন্দস| পরিবৃত্িস্ছন্যো বিনিময়: "ই. পৃ ৬৭ 
৯২ টীকাকার পূর্ণদ্যশ্বতীও সেই একই সূন্তব্া করিযাছেন। বথা--অশ্বচ্ছার্নাবোনিশ্চারনর্থং । -প্রাম্পন্মতৈকং 
নহনছ_" ইতি জীরাগাক্পোভে:_উ. প্‌ ১৫১। 

১৯ অং চ প্রয়াস জপ্রোবদ্ছাঙ্গাঘোশিঃ জোক: ।--২. পৃ ১৬৮ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


“বাছি বাত! হতঃ কাস্তা তাং স্পৃষ্ট! যামপি স্পৃশ। 
তি মে গাত্রসংস্পর্শশ্চস্তে দৃষ্টিসমাগম: ৪” 

দুর্তাগাবশত:ঃ দক্ষিপাবর্ত নাথ এবং পূর্ণসরস্বতী, এই উভয় টীকা কারের “মেঘদূত' ভিন্ব কালিদাসের 
অক্তাঙ্ক কাবোর উপর রচিত কোনও টীকা আজও পর্স্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যদিও উভয়েই 
কালিনাপের কাবাত্রয়েহ উপর টীকা রচনা করিরাছিলেন বলিঘা লোকপ্রসিদ্ধি আছে। নতুব! অন্থান্ত 
বহস্থলেও আমরা কালিদাসের কবিকজপনার আকরের সন্ধান পাইতাম ॥ কিন্তু পূর্বোক্ত টীকাকারন্ধরের 
প্রদধিত শৈলী অবলঙ্কন করি যখন ওঁংস্বক্যভরে রামাত্নী কথা আস্মস্ত পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হুইলাম, 
তখন কালিনাসের বর্ণনার সহিত রামায়ণীয়ন বর্ণনার এমন ঘনিষ্ঠ লামা আমার দৃষ্টিতে পড়িতে লাগিল, যে 
সত্যই মহষি বাল্মীকির নিকট কালিদালের ক্ষণ পর্যালোচনা করিয়া আমি বিদ্বদ্ববিহ্বল হইয়া গেলাম! 
সাধারণ পাঠকসমাত্র যে সকল উপমাকে আজও পর্যন্ত কালিদাসের কবিপ্রতিভার অনগ্টসাধারণ স্কুতি 
বলিগ্া বিমোহিত হইঘঃ থাকেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি যে রামাছণের অন্ধুরস্ত কাব)ভাগুর হইতে 
লম্ান্তত, তাহা স্পষ্টর্ূপে বুঝিতে পারিলাম। আমি নিযে সেইজাতীর কন্েকটি উপমা পাশাপাশি উদ্ধার 
কৰিয্না আমার বকবা বিষয় পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিব । 

(১) ভাড়কাবধের পর, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পিছনে পিছনে রাম ও লক্ষ্মণ চলিয়াছেন, রাজধি 
জনকের রাজধানী বিদেহনগরীর অধিবাসিগণ সেই ভ্রাতৃতয়কে দেখিয়া বিশ্মিতলোচনে চাহিঘ। রহিয্াছে, 
ভাবিতেছে-_বুঝি বা পুনর্বস্থ নকষত্রঘতরহ্র্গ হইতে মতে? নামিয়া আলিল !_ 

“তৌ বিদেহনগরীনিবাসিলাং গাং গতাবিব দিক পুর্ন । 
ষন্ততে স্ম পিবতাং বিলোচনৈঃ পক্্রপাতমপি বঞ্চনাং মনঃ ৪*--ঘু, ১১. ৩৬ 
রামাঘণে, বখন বিশ্বামিত্ৰ বামলস্মপসমভিব্যাহারে বাননাশ্রমপদে প্রবেশ করিলেন, তখন 
মহৰি বান্দীকি তাহাকে পুনবস্থনক্ষতৰদ্বসমন্থিত পূর্ণচন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শে-গ্লোকটি এইরূপ _ 
*প্রবিশঙ্াশ্রদপদং ব্যরোচভ মহামুনিঃ 
শশীব গতনীহারঃ পুলর্বহ্থপমস্থিতঃ ৪*-_ আদি ২৯. ২৫-২৬ 

কালিদাপ বিশ্বামিত্রের পক্ষে উপদাটুকু বাদ দিত শুধু বামলক্্রপকে পুর্বহদবরের সহিত তুলনা 
করিয়াছেন, এবং প্রকরণটির ব্যতার সাধন করিয়াছেন মা ।১* 

(২) অধোধ্যা হইতে নিৰ্বাসিত রামচন্দ্র খন মহধি লাবালির আশ্রমপদে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন, তখন মহধি তাহাকে দেই নির্বাদনহুঃখ ত্যাগকরতঃ রাজধানীতে গ্রতিনিবৃত্ত হইতে উপদেশ 
দিলেন। মহধি রাম্চজ্রকে বলিতেছেন 

“সবন্ধায়ামযোধ্যায়ামাস্তানমতিহেচয়। 
একবেন্টধরা হি স্বা নগরী সম্প্রতীক্ষতে ॥*-_অযোধা! ১০৮. ৮ 


১৪ ইহাও বিশেষভাবে ক্ষীর থে কালিদাল তাহার কাৰ্য বা বাটোৰ আর কোনও স্থলে দ্বিতীয়বার এই উপমাটি 
ভ্রশ্নোগ করেন নাই কানিদাসের উপযাসুচী বিয়ে বিশ্বচারতী হইতে প্রকাশিত K. Chelleppan 7১118) কতৃক সংকলিত 
Similes 0f Kalidasa ঈর্ঘক পুস্তক অক্টবা । 


চতুর্থ সংখ্যা বাল্মীকি ও কালিদাস 


“তুমি সমৃন্ধিণালিনী অযোগ্যাতে রাছপদে অভিষিক্ত হও, বিনুহিদীর স্ান্ধ একবেশীধরা নগরী 
তোমারই প্রতীক্ষ! করিঘ্রা রহিয়াছে |” 
বঘুবংশে দেখিতে পাই, রামচন্দ্র নির্বাদলের পর অযোধ্যানগন্বীতে প্রত্যাগমন করিস্রাছেন, 
আদ অযোধ্যা উংসবপূর্ণা। চতুর্দিকে হর্ম/শিখবহ হইতে কালাপুক্ধধূদলেখা আকাশে উিত হইতেছে। 
মনে হইতেছে, যেন আঙ্গ বিরহছ্ঃখের অবপানে অনাথ! অধোধ্যানগন্থী রাঘবহস্তনুক্ত আপন 
কুষণবেনী পুনর্বার প্রসাধনের জন্ত এলাইছ! দিছাছে_ 
“প্রানাদকালাওুরুধূমরান্রিস্তস্তাঃ পুরো বাহুবশেন ভিতর ॥ 
বনাহরিবৃত্তেন রঘৃতমেন মুক্তা স্বদং বেণিরিব/বভাসে ॥"_ রঘু ১৪. ১২ 
মহাকবি ফালিনাপ রামায়ণের সম্্ সংক্ষিপ্ত ইঙ্গি তটুকু কেমন করি! ধবিষা ফেলিয়াছেন ! 
(৩) রাসাদণে, হেমন্ত কতুর বর্ণনা প্রশঙ্গে লক্ষ্মণ রামচন্থকে বলিতেছেন: 
“সেবমানে দৃঢ়ং সুধো দিশমন্তকসেবিতাম্‌। 
বিহীনতিলকেব স্থী নোবরা দিক্‌ প্রকাশতে ॥”--আর্ণ্য ১৬. ৮ 
মহাকবি কালিদাস ‘কুরারসদ্ভবে'র তৃতীষ্ক সর্গে মহাদেবের লনাধি-প্রন্থে অকালবসন্বের 
আবিরাব বর্ণন। করিতে গিপ্বা বলিচতছেন_ 
কুবেরগুপ্তাং দিশমুফরস্টগস্ক: প্রবৃতে সনয়ং বিলঙ্ঘ্য। 
দিগ দক্ষিণা গদ্ধবহং মুখেন বালীকনিংশ্বাসদিবোৎসসর্জ ॥”-_কুষার ৩. ২৫ 
ইহা কি রামায়পেরই প্রতিবিদ্ব নহে? 
(৪) বামচস্্র সীতার সহিত বিজন অরপ্য্ুমিতে পর্ণশ।লার মধো আসীন রহিঘাছেন, মনে 
হইতেছে ঘেন চন্ঘাঃ চিত্রা তারকার সহিত সংগত হইয়া শোডা পাইতেছেন_-. 
শল বাস: পর্ণশালাদামাদীনঃ সহ সীতয়া ) 
বিবরাদ্র মহাবাহশ্চিত্র়! চন্্রমা ইব ॥”__আরণ] ১৭.৩৪ 
কালিদাস তাহার রঘূবংশে রাষায়ণের এই উপমাটি গ্রহণ ককিঘ়াছেন**বধন মহারাজ 
দিলীপ পত্বী-স্থ্দক্ষিণাসমডিব্যাহারে গুরু বশিষ্ঠের আত্রমপছে প্রবেশ ঝরিতেছেন__ 
"কাইপ্যভিধ্যা অয়োরালীদ্‌ ব্রজ্জতোঃ শুদ্ধবেযয্রোঃ। 
হিমনিমূক্যোধোগে চিত্রা-চন্দ্রমসোরিব ৪" রঘু, ১. ৪৬ 
(৫) রামায়ণে, লক্ষ কর্তৃক খড়গ দ্বারা বিক্ষপীকৃতা শূর্পণখাকে দেখিয়া! কন্ধ রাবণ বলিতেছে_ 
“কঃ কৃষ্তসর্পঘালীনমাসীবিবমনাগদস্‌। 
তুদতাভিনমাপত্রমঙ্গুল্যগ্রেণ লীলয়া ॥"__আরণ্য ২৯.৩ ** 
রঘুবংশের একাদশসর্গে রামচঙ্গের বিক্রম-শ্রবণে জলিতনহ্য ভার্গবের উক্তিতে কি আদরা 
বামারণের উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকেরই প্রতি্বনি শুনিতে পাই লা? 
১৫ মাত্র একটিবাবের জন্ত 1 আসব: Similes 5/ 85014259- 
৯৬ পুনশ্চ “উৰতিত দীগ্ডাক্ষো দামত ইৰোরগং (লঙ্কা «৪-৩০; 
শ্নর্ণং হমহে। বৃদ্ধ এবোবছিতুশিদ্ছলি 1 লঙ্কা; ৬৪.১৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


“ক্ত্রজ্জাতমপকারবৈরি মে তশ্রিহত্য বহুশঃ শমং গত: ৷ 
হপ্তসর্প ইব দণডঘটটনাদ্‌ রোষিতোহস্মি তব বিক্রমশ্রবাং ॥”_রঘু ১১,৭১ 
(৬) কামচম্র কর্বৃক নিহত রাক্ষলশরীরলমূহের হারা পরিকীর্শ পৃথিবীকে ঘেন কৃশাস্তীর্ণ 
যক্ঞহূমি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রামায়ণে দেখি_- 
"তৈমু ক্তকেশৈঃ সমরে পতিতৈঃ শোবিতোক্ষিতৈঃ। 
বিস্তীর্ণ বহুধা কৃ্থা মহাবেদিঃ কুশৈরিব ₹”-_মারণা ২৬.৩৩ 
কালিদাস রঘৃত দিখিজছের বর্ণন। প্রসঙ্গে লজাতীদ্দ উপমাব আশ্রপ্র লইফ্বাছেন ।_- 
*ভল্লাপবজিতৈস্তেবাং শিকোভিঃ শ্্রলৈর্সহীম্‌। 
তস্তার সরঘাব্যাপ্রৈঃ স ক্ষোত্রপটলৈরিব ।*__ রঘু ৪.৬৩ 

উপনান্ধ় অভিত্র না হইলেও বে বিশ্ব-প্রতিবিস্বভাবাপন্র_-তাহা অবস্তই স্বীকার । 

(৭) অশোকবনে রাক্ষপীপনিবৃতা সীতাদেবীকে কালিদাল বিঘবদ্ীপরিবৃতা মহোৌবধীয় 
সহিত তুলনা দিয়াছেন 

*দৃষ্ট। বিচিন্বতা তেন লক্কায়াং রাক্ষসীবৃতা। " 
জানকী বিষবলীডিঃ পরীতেব মহোৌবধিঃ ॥”_রঘূ ১২.৬১ 

‘রামায়ণে’ দেখিতে পাই, সীতাস্বেঘণতংপর ত্রাতৃত্ব্বকে সম্বোধন করিদ্রা কঠগতপ্রাণ মুমূযু“ 

জটায়ু বলিতেছেন 
*যামৌবধীমিবাদুগ্ন্‌! অন্থেষসি মহাবনে। 
সা দেবী মম চ প্রাণা বাবণেনোভয্নং হৃতম্‌ 8*__-মারণ) ৬৭.১৫ 

রদ্ুবংশের উপবাটি থে বাদায়ণ শ্লোকেরই ঈষং পরিবর্ধিত সংস্করণ, তাহাতে কোনও সন্দেহ 
নাই। 

(৮) বদন্তদমাগমে রামচন্দ্র সীতাবিবহে নিরতিশয় পীড়িত হইয়াছেন, চারিদিকে প্রাকৃতিক 
দৃশ্তরাজি তাহার বিরহ্ত্ুঃখকে শতগুণে সদ্ধুক্ষিত ফরিদা তুলিয়াছে। বিভিন্বকোশ পদ্বকোরুকগুলিকে 
দেখিয়া তাহার চিত্তে সীতার আরক্তিম নস্বনন্ধয়ের স্থৃতি উদিত হইতেছে।-_ 

“পদ্বকোশপলাশানি অ্টং দৃষ্টিহি ন্ততে 1 
সীতায়া নেত্রকোশাভ্যাং সদৃশানীতি লক্ষ্মণ ॥”--কিফিস্ক্যা ১.৭১ 

'রঘুবংশে'ও দেখি, পুষ্পকরথে উপবিষ্ট হইয়! কামচন্্র সীতাদেবীকে আকাশমার্গ হইতে 
নিছদেশবর্তী বিভিন্ন জনপদের পরিচয় দিতেছেন, নানা পূর্বানুভূতির কথা সীতাকে স্মরণ করাইয়া 
দিতেছেন। একটি শ্লোকে তিনি সীতাদেবীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন__ 

“বলার্সিক্ক্ষিতিবাম্পযোগাদ্‌ 

মামক্ষিণোদ্‌ যত্ৰ বিভিন্বকোশৈ: ৷ 

বিড়স্বযৰানা নবকন্দলৈস্তে 

বিবাহধৃমারুণলোচনীঃ &*-_রঘু ১৩.২2 
ইহা কি রামায়ণেরই প্রতিধ্বনি নহে? 


চতুর্থ সংখ্যা বাল্মীকি ও কালিদাস 


(১) ফিন্কিন্ধাকাণ্ডেই, রামচন্দ্র বানস্তী প্রকৃতির বর্ণনা করিতেছেন, গিরিদামূদেশে লোগ্রদ্রম 
পুস্পিত হইয়া রহিঘাছে_ 

“লোৱ্রাষ্চ গিরিপৃষ্ঠেযু সিংহকেশরপিক্করাঃ ।*__কিকি্ধা? ১.৭৬ 

কালিনাসের স্বনিপুণ কবিদৃহি বামায়পের এই একটি বাত্র শ্লোকাধের মধ্যে যে চমৎকারিতা 
নিহিত আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিস্বাছিল। তাই দেখি, মায়াসিংহ ধন পুত্রকাম নহারাছ 
দিলীপের বশিষ্ঠের হোমধেছ্ নন্দিনীর প্রতি ভক্তির ধখার্থতা পরীক্ষা করিবার দন্ত তাহার আকপিল 
পৃষ্ঠদেশে হুঠাৎ আপন পিৱরকেশরভার ছড়াইযা উপবেশন করিল, তপন বিস্মিত মহানাদ দিলীপ 
দেখিলেন, যেন কোনও এক গ্রিক খাতুমন্বী অধিত্যকান্মিতে এক প্রন্ধঘ লোএক্রম দাড়াইয়া 
রহিয়াছে !_ 

"স পাটলাগ্বাং গৰি তস্থিবাংসং ধনুপ্কর: কেশরিণং দদর্শ। 
অধিতাকায়ামিব ধাতুম্যাং লোগ্রদ্রমং সাহুমতঃ প্রস্থান 8” বৃঘু ২-২৯ 

কালিদাস রামায়ণের উপমাটির মধ্যে হেট্কু অহু ক্র অংশ ছিল, তাহ! পূরণ করিম উপনাটিকে 
হেতুঘুক্ত করিয্া তাহার পূর্ণাঙ্গত! সম্পাদন করিয়াছেন। 

(১) বানবরাদ্র বালি বন স্থগ্রীবকর্তৃক কপটযুদ্ধে আহত হইয়া পূরবপ্রতিশ্রতি অনুযায়ী 
ক্লামচজ্রকর্বৃক তীক্ষ শরের দ্বারা বিদ্ধ হইদ্বা মুমূর্য অবস্থায় ভূমিতে লুষ্ঠিত হইল, তখন মুনিবেশধারী 
স্বামচজ্জকে উদ্দেশ করিঘ্বা বালি বলিতেছে_ 

পল ত্বাং ধিনিহতাস্মানং ধর্ম বদ্রনধামিকম্‌ । 
জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কৃপমিবাবৃতম্‌ 1: *--কিন্িদ্ধ্। ১৭,২২ 

“তুমি ধর্ষন, অধামিক, পাপলমাচার ; তৃপাবৃত কূপের নত তুৰি অবিশ্বসনীয় !” 

মহাকবি কালিদাস 'অভিভ্ঞানশসুস্থল' নাটকের পঞ্চনান্কে রাজসভাঘ লরপতি দুন্তস্তের প্রতি 
প্রত্যাপ্যানকুপিত। শকুস্তলার উক্তিতে বাঘান্বণের এই উপনাটি নিবেশ করিঘাছেন-__ 

শঅণজ্জ । অন্রণো হিঅমাণুমাণেণ পেক্ধপি। কো দানিং অন! ধন্মকঞ্চুকপ পবেলিপো 
তিণচ্ছপ্রকুবোবমদ্স তব অগুকিদং পড়িবজ্ছিদ্সদি" 

মহাককি. কালিদাস শুধু বামায়ণের উপৰাটিকে ভাষাস্তুরিত করিয়। তাহার মধ্যে কেমন এক অপূর্ব 
রমনীয্তার আধান করিয়াছেন 1১” 

(১১) বালির প্রাণত্যাগে শোকাত' মহিষী ভাবা_ 

শজগাম ভূমিং পরির্ভ্য বালিনং 
মহাক্রমং ছিঙ্গমিবাশ্রিতা লতা 1" কিছ্ষিদ্্যা ২২. ৩২ 
“ক্মারসস্তবের রতিবিলাপে ও আমরা ইহারই ছায়া দেখিতে পাই_ 





১৭ রাদানণের জা এক স্থলে এই উপমাটি প্রযুক্ত ছইরাছে 
শলদাদসাদ। প্রতিষং রণে কপিং গঞ্জে! ষহাকৃপযিবাবৃতং তৃশৈঃ ২". হন্যর ৪৭-২* 
১৮ মহাকবি রাশেখরের মতে ইহা! শবার্থাহরপের “বটনেপণ)' নামক প্রকারক্দে | ভুলনীয় : "অপ্রতনচাদা- 
নিবদ্ধ ভাষান্করেণ পরিবত তে ইতি নটনেপখ্যসু।” 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


সবিখিনা কৃতমধ বৈশসং নম্ব মাং কামবধে বিমুকতা। 
অনপায়িনি সংশ্রহক্রুমে গছভগ্রে পতনাঘ বল্পরী ৪"-_কুছাব 9. ৩১ 
(১২) বৰ্ষাকাল সমাগত, ঘনকষ্ণমেঘরাজি আকাশ আবৃত করিয়া রাবিয়াছে, স্তরে স্তরে 
মেঘমালা লঙ্ছিত হইয়া রহিয়াছে । রামচন্দ্র এই দৃশ্ত ল্ণকে দেখাইতেছেন__ 
*শকামস্বরমাকুহ মেঘসোপানপংক্তিভিঃ । 
কুটজাজু নমালাভিৱলংকর্তুং দিবাকরঃ ॥"_কিছ্িদ্ধা ২৮. ৪ 
‘মেঘদূতে'র যক্ষসন্দেশেও দেখিতে পাই ধক্ষ মেঘকে বলিতেছে_ 
"হিস্বা তম্মিন্‌ তুজগবলচং শত্তুন| দততহন্ত! 
ক্রীড়াশৈলে মদি চ বিহরে২ং পানচারেণ গৌরী । 
ভঙ্গীভক্যা বিরচিতবপুঃ স্তস্তিতান্তর্জলৌদ: 
লোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযারী ॥"_পূর্বমেঘ ৬* 

(১০) সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে রামচন্দ্র ঝগ্তমৃক পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হ্ইরাছেন। 
বানরপতি সুগ্ৰীব বাবণকতৃক ্রিদ্মাণ! সীতাদেবীকতৃক নিঙ্ষিত উত্তত্রীর্র ও আভরণ রামচন্রকে যবন 
দেখাইলেন, তখন রামচন্দ্র 

পড়তো গৃহীত্বা বাসন্ত শুভান্যাভরণানি চ। 
অভবদ্‌ বাম্পদংকক্কো নীহারেপেব চহ্রমাঃ ॥*-কিছ্িদ্ধযা ৬. ১৬ 
‘বঘুবংশে' দেখি, লক্ষ্মণ যখন সীতাদেবীকে বনতূমিতে রাখিয়া আলিয়। রামচন্দ্রের নিকট 
সীতাদেবীর সন্দেশঝানী নিবেধন করিতেছেন, তখন সেই করুণ বর্ণনারাঞি শ্রবণ করিয়া 
“বতৃব রামঃ সহসা সবাপপস্তধারবর্ষীব সহস্তচজ্র: । 
কৌলীনভীতেন গৃহারিরন্তা ন তেন বৈদেহ্‌স্থত! মনস্তঃ *__ঝঘু ১৪. ৮৪ 
কালিদাস রাখায়ণের উপমাটি নিখুঁতভাবে গ্রহণ করিছাছেন, শুধু একটি বিশেষণ যোগ করিয়াছেন 
দাত্র-"সহস্তচন্তঃ”", কেবল “চন্দ্র: নছে। 
(১৪) কিছিছ্ধাকাণ্ডে, বামচন্ত্র লক্্পকে ঝলিতেছেন_ 
শনীলমেঘা রিতা বিছাৎ স্ফুরন্তী প্রতিভাতি মে । 
স্কৃরস্তী রাবণস্কাক্ষে বৈদেহীব তপস্থিনী ॥” ১৯-_কিছ্িদ্ধযা ২৮. ১২ 

“এই নীলষেঘাশ্রিতা বিদ্বা্গতাকে দেখিয়া আমার রাবণান্ববতিনী তপস্বিনী পীতাকে মনে 
পড়িতেছে ।* 

'বিজ্রমোধী নাটিকার চতুর্থ অঙ্কে উর্বশীবিরহিত পুন্তরবা উন্মত্তের মত চতুর্দিকে ঘূরিয়া 
বেড়াইতেছেন, বিদ্বুৎপ্রভাকে দেখিয়া উর্বনী বলিয়া! তাহার দিকে ছুটিয়া! ঘাইতেছেন, আবার পরক্ষণেই 
তাহার ভ্রান্তি মিলাইঘা যাইতেছে__ 


১৯ পুনশ্চ  হবহরতেৰ শৈলাগরে তাং কৌলেনসূতরমদ্‌। 
অদিতে রাহ্মসে ভাতি বখ। বিদ্যুদ্বিবান্বরে ।--কিফিস্কযা ৫৮, ১৭ 


চতুর্থ সংখ্যা বাল্মীকি ও কালিদাস 


*লবন্থলধরঃ সঙ্ন্ধোহছং ন দৃপ্তনিশাচরঃ 
স্বরধহ্গুরিদং দৃরাকরইং ন তস্য শরাসনম্‌ । 
অঘ্বমলি পটুধ্ণরালারো ন বাণপরম্পর1 
কনকনিকধস্বিভ্ধা বিদ্াৎ প্রিদ্বা ন নমোবস্ট 1” 
কালিদাস বামাদ্বণের উপমাটিকেই পর্বিধিত করি “নিশ্চযন'** অলম্কারের আকারে পরিণত 
করিয়াছেন মাত্র । 
(১৫) বর্ধাসমাগমে বনহৃমি হরিহ্র্ণ নবশ্াস্থলবাজিতে লমাচ্ছ্ত্র হইয়াছে, বাবে মাঝে রক্তব্ণ 
ইন্দ্রগোপকীটসমূহ ক্ৰীড়া করিতেছে । রামচন্র এই দৃশ্য দেখিদ্বা লক্্পকে বলিতেছেন 
“ৰালেম্্ৰগোপাস্বৱচিত্ৰিতেন 
বিভাতি সৃমির্নবশাহ্থলেন । 
গাত্রাহপূকেন শুকপ্রডেণ 
নারীব লাক্ষোক্ষিতকঙ্থলেন ॥”_-কিন্কিন্কা! ২৮. ২9 ২৯ 
“বেন কোনও রমণীর শুক প্র হরেদ্বর্ণ অলক্তকবিন্দুলাক্িত অংশুক শোচা পাইতেছে।"” 
কালিদাস ‘বিক্রমোর্বসী'র চতুর্থ অন্ধে রামারণের এই বর্ণনাটি হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন। সেধানে 
দেখি, বিরহোন্মত্ত পুর্ূরবা বলিতেছেন 
“( পরিক্রয্য অবলোক্য চ সহর্ষম্‌ ) উপলব্ধমূপলক্ষণং ঘেন 
তশ্কাঃ কোপনায্বা মার্গোহসুমীয্সতে ৷ 
*হতো্রাগৈর্নরলোদবিন্দুভি - 
নিমগ্রনাভে-নিপতস্থিরস্কিতষ্‌ । 
ছ্যতং কষা ভিশ্রগতেরসংশঘ্ং 
শুকোদরম্তালমিদং স্তনাংশুকম্‌ ॥ 
“( বিভাবা ) কথং, সেম্দ-গোপং নবশান্বলমিদৰ্‌ ।”__৪ৰ্থ অন্ধ, ৭ 
(১৬) স্থপ্জীব যখন বিশাল বানর-অক্ষৌহিণী সীতান্েষণের জন্তু চতুদিকে প্রেরণ করিলেন, তপন 
তাহারা সমগ্র নেদিনীকে শলভকুলের মত ছাই! কেলিল_ 
"তদুগ্রশালনং চর্ুবিজ্ঞান্ হরিপুঙ্গবাঃ। 
শলভা ইব সঞ্গাদ্য মেদিনীং সম্প্রতস্থিরে 1৮১২ _কিছ্ষিদ্ভা। ৪৫.২ 
“অভিঙ্ঞানশকুস্থলে"ও এই উপমাটি দেখিতে পাই_ 
“তুর্গখূরহতস্তথাহি রেণুবিটপবিবক্তদবলার্ত্বন্ধলেযু 1 
পততি পরিণতারুণপ্রকালঃ শলভসমূহ ইবাস্রমক্রমেবু ॥"_-১ম অন্ধ. ২৭ 


_ হি ক্রিদিধ্য পকবতস্বাপনং নশ্চ পুনঃ"__সাহিতানৰ্গৰ ১০. ৩৯ 
২১ পুনশ্চ “নশ্রগোপাকুলশা্বনানি..-বৰান্তরাণি"-ক্কিন্ধা। ২৮. ৫১ 
২২ অপিচ 
“অৰকুতশ্ট বিচিত্রম্চ তেষ।আাসীত সমাগম: । 
তত্র বানরসৈস্তানা শলভাৰামিৰোদগৰঃ ॥"-_লঙ্কা ৪১,৪২ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর 


(১৭) হনুমান্‌ লঙ্ায় উপস্থিত হইথ্জ। অশো কবলে রাক্ষসীপিতৃতা সীতাদেবীকে দেখিল, যেন_ 
*দদর্শ শুরুপক্ষাদৌ চণ্্ররেখামিবামলাম্‌।*_ হন্দর ১৫.১৯ 
"মেধনূতের বির্হিণী ষক্ষপত্তীও-_ 
*প্রাচীনূলে তহুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশো: 1” 
(১৮) হনূনান্‌ অশোকবনে সীতাদেবীকে সান! দিতেছে-_ 
*পৃষ্ঠটমারোহ মে দেবি! মা বিকাক্ক্রন্ব শোভনে । 
যোগমস্বিচ্ছ রাষেণ শশান্কেনেব রোহিশী ॥ 
কথঘস্তীব শশিনা সঙ্গমিস্থসি রোহিণী। 
মংপৃষ্ঠনধিবোহ ত্বং তদাকাশং মহার্পবম্‌ ॥"২*---জ্বন্দর ৩৭. ২৬-৭ 

‘শকুন্বলাতে’ও মারীচাশ্রমে উপনীত হইয়া মহারাজ ছুস্তস্ত 'নিদ্বমক্ষামুখী' শকৃস্তলাকে 
বলিতেছেন__ 
*স্বতিভিরামোহতমসে। দিষ্ত্য প্রমূখে স্থিতাসি মে সুমুখি ! 
উপন্বাগান্তে শশিন: সমুপগতী। রোহিন হোগম্‌ ॥"_(*সম অন্ক.২২) 

(১৯) লঙ্কা হইতে প্রত্যাবৃত হন্যান্‌ বামচন্দ্রের সমীপে সীতাদেবীর বিরহক্ষা্ অবস্থার বর্ণনা 
দিতেছে-- 
*রাক্ষসীভিঃ পরিবৃত1 শোকদস্তাপক শিতা । 
সেঘরেখাপরিবৃতা চন্ররেখে নিশ্ুভা ("২:--স্থন্দর ৫৯.২৩ 
মেঘদূতেও বঙ্ষপ্ীর বর্ণনায় ইহারই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই_ 

“নূনহ তঙ্কাঃ প্রবলরুদিতোচ্চ,ননেতং প্রিষ্ায়া 
নিঃস্বাসানামশিশিরতহা ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্‌। 
হস্তনস্তং মুখসসকলব্যন্তি লঙ্কালকত্বাঁ_ 
দিন্দোর্সত্ৎ দদন্ুসরপক্ি্টকাস্তেবিভন্তি £*-__উত্তরমেঘ. ২৭ 
২০) লঙ্কাকাণ্ডে বামচন্ত্র ল্্রপকে বলিতেছেন 
শকদ। সুচাক্দস্তোষ্ঠং তক্কাঃ পদ্মমিবাননষ্‌। 
ঈধদুল্তমা পান্ামি বসাহনমিবাতুবঃ ৫*- লক্ষা ৫-১৩ 
“শকুম্ভলা’র তৃতীত্র অস্কে মদনাতুর দুস্কন্ত মনে মনে ভাবিতেছেন__ 
“নূহ্বহ্গুলিসংবৃতাধরোষ্ঠং প্রতিযেধাক্ষরবিক্রবাভিরামম্‌ 
মুখমংসবিবন্তি পক্মলাক্ষ্যাং কখসপুহমিতং ন চূম্বিতং তু ৫৩ অঙ্ক: ২২ 


২০ অপিচ ‘ত্বং সবেষ্যসি রাষেশ শশান্কেলেষ রোহিশী'__সন্বর ৪৮০৮৫ ; ৫৬০২০" 
২৪ পুনশ্চ "শারবতিষিরো গু! সূনং চত্র ইবাসুহৈ:। 
আনতে বন তস্য! ন বিরাজতি সামপ্রতস্‌ ।"-_মৃন্মর ৬৯.১৩ 
শ্চহ্রযেখাং পরোষান্তে শার্যাটিররিষারৃতাস্‌।- হুশ ১৭.২২ 


চতুর্থ সংখ্যা বাল্মীকি ও কালিদাস 


কালিদাস এখানে রানাছপের উপদাটুকু বাদ দিঘা তাহার ভাবটুকু গ্রহণ কৰিগ্রাছেন।২৭ 
(২১) স্থগ্রীবের আদেশে নল ঘখন বিশাল সেতু নির্দাণ কিল, তখন সেই সেতুকে দেখিরা 
মনে হইল যেন সীমাহীন সাকাশের মধ্যে "ম্থাতীপণ' (ছাছাপথ) শোভা পাইতেছে__ 
"স্‌ নলেন কৃতঃ সেতু: সাগরে নকরালছে । 
শুশুভে স্ৃভগঃ শ্রমান্‌ হ্বা তীশখ ইবান্বরে ৪২৮ লঙ্কা ২২-৭৯ 
‘রঘুবংশে’র একটি তি প্রশচ্ধ উপমা যে নামায়ণের উদ্ধৃত শ্লোকটিই উপদীবা করিল! রচিত 
পেবিধয়ে সংশয়ের কোনও লেশই থাকিতে পানে ন। | রামচন্দ্র বল সীতাকে লইছ! পুষ্লকঘানে আকাশ- 
বার্গে মধোধ্যা্ প্রত্যাবত'ন করিতেছেন, তখন বানবুসেনাকৃত লেই হদীর্ঘ সেতু দেখাই! বলিতেছেল__ 
“বৈদেহি ! পশ্যামলয়াদ্‌ বিভক্কং 
মংদেতুনা ফেনিলমন্বুরাশিম্‌ । 
ছায়াপথেনের শরংপ্রসশ্বৰ্‌ 
আকাশমাবিষ্কৃতচারুতাত্ম্‌ €”২*-__বঘু ১৩.২ 
(২২) স্বামচন্ত্র স্থবল-গিনিশৃঙ্গে আরোহণকরত: গোপুরশৃগ্রস্থ গাচ-রক্তান্বরপত্রিবৃত 
কৃষ্ণবৰ্ণ বাক্ষলরাজ রাবণকে দেখিতেছেন__ 
“শশলোছিতরাগেণ সংবীতং বক্তবাসসা । 
্ধ্যাতপেন সংজ্ছ্ং মেঘরাশিমিবাদ্বরে ॥”__লক্দা 9০. ৬ 
“‘মেদদুতে' যক্ষ মেঘকে বলিতেছে_ 
“পশ্চাদুচ্চৈত জতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ 
সাদ্ধাং তেজ্জঃ প্রতিনবস্জবযপুষ্পরক্রং দধান: । 
স্ববারে হর পশুপতেরাপ্রলাগাদিনেচ্ছাৎ 
শাস্তোস্বেগন্তিমিতনযনং দৃষ্টভক্তিবান্তা ॥৮__পূর্যমেঘ ৩৮ 
আর কত দেবাইব? আনব! কালিদাসের উপমার অজ্রস্বত। দেখিয়া বিস্মিত হই, কিন্ত 
প্রাচেতলকবির *বাসান্ষণী কথা” উপমার 'রত্াকর’ বিশেষ। ক্কবিকবি যাহাই বনিয়াছেল, তাহারই 





২৪ রাঙগশেখরের সতে এই পদ্ধতিকে 'বিভৃষপমোধ” বলা ধাইতে পারে | আক্টত্য: "অলচতহলদন্কত্যাতিধীদতে 
ইতি বিচুৎশষোহ:- |-_কাবাসীযাংস। পৃ. ৬৯» 

২৮ পুচ “অশোৱত ছছান্‌ সেতুঃ লীষন্ত ইৰ সাগরে । -- লঙ্কা ২২. ২১। রাষাযণের আর এক স্থলে দ্বাভীপপের 
সহিত এই উপযাটি দেখিতে পাই । হনুহান্‌ ৰলিজেছে : “লতানা: বিবি পুষ্প: পাদপানাঙ্ণ দৰ্শঃ। অনু!গতি মাদদা মৰন ৰং 
বিহায়স৷। ভবিধাতি ছি বে পন্থা? স্বাতে: পন্থা ইৰাদ্বরে ॥"_ কিডিন্ধা ১৭. ১৯-২ 

২৭ রাদাহণের একালে হবি বান্থীকি একটি বিত্ত রূপক্র সাছাব্যে আকাশ এবং সমুজের নখে সানৃগ্য হন্দর 
আঁৰে কটাই হলিয়াছেন। এই অঙ্গে নেই বর্ণনাটি নিযে উদ্ধত কক্সিতেছি| "আতা চ যহাহেঃ পকগবানিৰ পৰং। 
ভুজক্বযক্ষসন্ধৰ্বপ্ৰবদ্ধজদলোতপলৰ্‌ । দল. চনকুষ্ৰং রমা সার্ককারগুবং শুতষ্‌ । তিঘা্রযদকাঙন্বৰতলশৈবলশাছকন্‌ ৷ 
পুনর্ধত্ষহাষীনং লোহিতাশ্নমহাত্ৰহদ্‌ । ব্রয়াৰতমহাহীপৰ্‌ ব্াতীৰংলৰিলানিতম্‌ 1 থাতসম্ছাতঞ্জালে।মিচহ্ৰাংগুণিশিযাবুমৎ। 
হনমানপরিশবারহ পুজ়.যে গঙনার্ণবন্‌ লুল ₹৭ ১-৪. 


বিশ্বতারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


সধ্যে উপমার চারুত্ নিহিত হইয়া বহিষ্কাছে। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক হোমারের কাবা 
সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, মহর্ষি বাম্মীকি সম্বন্ধেও আমরা লেই কথাই বলিতে পারি: 

“It seems as if he had but to open his mouth and speak, to create 
divine poetry ; and it does not lessen our sense of his good fortune when, on 
looking a little closer, we see that this is really the result of au unerring and 
unfailing art, ath extraordinarily skilful technique......It seems the art 
of one who walked through the world of things eudowed with the senses of 
a god, and able, with that perfection of effort that looks as if it were effortless, 
to fashion his experience into incorruptible song; whether it be the dance 
of flies round a byre at milking time, or a forest-fire on the mountains at 
night.” ৯৮ 

শুধু উপমাই নহে, কাব্যবস্তর পরিকল্পনা, ভাব এবং বর্ণনার জস্তও কালিদাস যে তাহার পূর্বগাদী 
খধিকবির নিকট কতখানি ঝণ্ট তাহা আমরা পরে আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব 


এপরারত ৪৩৮০৫ ৩০০ 


EAA 07° 





: Lascelles Abercrombie. 1-10 








মরিস মটারলিঙ্ক 


১৮৬২ - ১৯৩৯ 
উমহেক্্রচভ্র রায় 


১৮৬২ বৃস্টাব্দের ২৯শে অগস্ট বেলজিয়মের অন্তর্গত ঘেণ্ট (217) শহর্রে মরিস নেটাবলিন্কের 
জয়। তার শৈশব ও ছৌবন এই শহরের পরিবেষ্টনেই অতিবাহিত হয়। এই শহরের নধ্যযুগীয 
পরিবেশ-_ প্রাচীন অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্গ ও উচ্চসিনার, শ্রোতহীন কৃষ্ণবর্ণ জলপ্রলালী, মধাদুদ্ে তোরণ- 
শ্রেণী, প্রাচীর বেত সন্রযামীদের মঠ, নিস্ত্' ননানাস্ধকযার গির্জা, বছ প্রাচীন জীর্ণ প্রালাদশ্রেণী, নিরানন্দ 
হালপাতাল--এবং বেলছিঘমের বিস্তীর্ণ জলাভূমি, পাইন বনানীর অন্ধকারাচ্ছুল্ নীরবতা, বৃ্ষচ্ছায়াচ্ছত 
রাজপথের জনকোলাহলহীন নিশ্তন্ত লৌন্দর্, লামৃত্রিক কুয়াশাচ্ছশ্র প্রন্থৃতির্ব বূমস্তভাব এবং অত্রাস্ত 
সমুদ্বকল্লোলের কহশ্তমদ্থ ভাবা মেটারলিস্কের মানপজী বনের উপর নত্যস্ত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। 

মেটারলিস্কের সাত বংসর কাটে জেম্থইট পাত্রী পরিচালিত স্াবার্ব কলেছে। এখানকার 
সাম্প্রদায়িক শিক্ষা্দীক্ষার সঙ্বীর্ঘতা তার ক্ছলজীবলকে নিতান্ত নিরানন্দ শুক এবং কঠোর করে তুলেছিল, 
কারণ এখানকার কতৃপক্ষ শিল্প ও সাহিত্যের আলোচনা বিববৎ অনিষ্টকর বলেই হলে করতেন । এগান- 
কার লঙবীরপতাপূর্ণ শাসনের অত্যাচার স্মরণ করেই নেটারলিঙ্ক বলতেন থে বদি প্রথম দীবনকে ফিরে 
পেতে হলে সেই লঙ্গে স্থলের সেই সাত বছরও কিরে আলে তা হলে দেস্রীবনবে আমি চাই না। 
কিন্তু এই কলেলের দুষিত বাতাব্রণ. সত্বেও কয়েকশ্রন প্রসিদ্ধ সাহিতিক এই কলেজেই শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হন। লেবের্গ ও গ্রেগোয়ার লারয় নাথক দুজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক নেটারলিন্বেত্ই সহপাঠী ছিলেন। 

মেটারলিক্কের যৌবনকালে বেলজিদ্রান সাহিতোর নবজাগৃতির কাল, নবজাগ্রত সাহিতা 
তখন জাতির অন্থরে এক ন্তন উৎসাহ ও আশার সঞ্চার করতে আবস্ত করেচে। মেটারলিন্ক ও 
তার সহপাঠিরা এই সাহিত্যের সঙ্গে গোপনে গোপনে ধোগস্থাপন করেন। চিকিৎসাশান্তের প্রতি 
অনুরাগ লবেও তিনি পিতামাতার ইচ্ছান্.বাধ/ হয়ে ঘেন্ট বিশ্ববিশ্যালয়ে আইন অধায়ন করেন। 
চব্বিশ বহলর বন্দে তিনি বখন আইন শধ্যগ্নের উদ্দেস্তে পারী নগরীতে লেন তখন তিনি অল্লশ্বল্প 
সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করেছেন বল! ্বায়। পারী আলার ফলে মেটারলিঙ্ক সেখানকার কযেকম্ন 
সাহিত্যিকের লহিত পরিচিত হুন এবং ১৮৮৬ বৃস্টান্দের মার্চ মালে এর! লা প্রিয়নাদ্‌ নামক একথালি 
পত্রিকা প্রকাশ করেন। মেটারলিক্কের প্রথম রচনা Massacre of the Innocents, এবং অন্ত 
প্রতীকপস্থী কবিতা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। প্রতীকপন্থীদের প্রভাব মেটারলিঙ্কীঘ্স নাটকের ওপর 
গভীর রেখাপাত করে তা সকলেই জানেন । 4" 

মান ছয় আইন শিক্ষার পর মেটারলিক্ক ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ঘেণ্টে ফিরে এসে আইনবাবলা 
আন্ত করেন, কিন্তু ১৮৮৭ খৃস্টান্সেই তার আইনজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল এবং তিনি সম্পূর্ণভাবে 
লহিত্যসাধদ্যর আত্মনিহোগ করলেন। অবসশ্ত সেই সঙ্গে মৌমাছিপালন, নৌকাবিহার, বাইসিকেল 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


ও  মোটবুদ্রমণ ইত্যাদি শারীরিক ব্যান্াম চর্চাও চলতে লাগল। ১৮৮৯ পৃষ্টাব্দে মেটারলিষ্কের 
Lau Princess Uaicinc নাটক খানি প্রকাশিত হত এবং প্রলিক্ক ৮407০ পড্রিকান্ত ফরাশী সমালোচক 
ঘেটারেলিগ্ককে 'বেলছিয্ান শেকমপীব"র নামে স্বর্ধিত করেন। ফলে অবস্থা নেটারলিক্ষ সম্বন্ধে লারা 
ইউরোপ উৎসুক হয়ে উঠল। এর পর বছর পাচেকের মধ্যে Intruder, Thc Sighiless, 
Scven Princesses, Pelleus and Melisanda, 4lladinc ang Palomides, Interior, Death 
০ Tiniagilcs এইসব নাটক প্রকাশিত হয়। এশুলির মাকে রহস্তবোধের ফলে মানবচিত্তের 
ভীতিপূৰ্ণ অন্বস্তিই বিশেষভাবে প্রকটিত হরে ওঠে। 

১৮৯৫ বৃষ্টাব্দে নেটাবলিক্ক দেশত্যাগ কবে পারী নগয়ীর অধিবাসী হন এবং দীর্ঘকাল ঘাবৎ 
নাটক, প্রবন্ধ, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা-মূলক বহু গ্রন্থ রচনা করেন! ১৯১১ পৃন্টাব্দে মেটারলিক্ষ 
লাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নেটারলিঙ্ক পারবীর ভর্জেট লেক্রা নামী একদ্রন অভিনেত্রীর 
সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তার প্রসিস্ধ প্রবন্ধপুস্তক 7reasurs ০1 the 14216 বইখানি ১৮2৫ 
সালে এবং [য14০দ ৫7৫ 7)658181/ বইখানি ১৮৯৮ .সালে প্রকাশিত হর এবং এই দুখানি বইই 
লেক্রাকে উৎসর্গ করা হন্ব। শোনা যার বে প্রথন মহাধৃদ্ধের পর মেটারলিক্কের সঙ্গে ভার স্বীর সম্বন্ধ- 
বিচ্ছেদ ঘটে। এয ফারণ অজাত। মেটার্লিস্কের বহুবিধ বুচনার তালিক। দেওয়া অসম্ভব, বিন্ত 
ননে রাখা উচিত বে এই সুক্ষ সৌন্দধানুরারী বহম্তবাদী মেটারলিঙ্কের অপূর্ব ননীযা বহু বিষয়ে আকৃষ্ট 
হন্বেচে | একদিকে যেৰন তিনি সক্ষিকা! পিপীলিকা উইপোকা এবং পু্প জীবন সম্বন্ধে সুক্ষ বৈজ্ঞানিক 
অধারন করেছেন, অন্ত দিকে বহল্তবাদ অপ্যাব্বধাদ ইত্যাদি গভীর অধ্যয়নেও তিনি তন্মধ্ব হয়েছেন। 
তাছাড়া শ্েষদীবনে তিনি জটিপ বৈজ্ঞানিক তব আশেক্ষিকবাঘ নিঘেও গভীরভাবে আলোচনার 
বত হয়েছেন। Mountain Paths, Great Secret, Our Eternity, The Life ০1 90৫০০ ইতাদি 
পুস্তক পড়লে তার গভীর চিন্তাশীলত। আমাদের এতই যুদ্ধ করে যে তিনি থে আবার হুস্ম দৌন্দধপূর্ণ 
নাটকের হ5ত়িতা, একছন আশ্চর্য সৃস্মাহুকতিপূর্ণ বিলী সে কথা কম্পনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। গভীর 
মননস্ঈলতা ও সুন্দর কিপ্রতিভার এমন সমাবেশ জগতের অল্প সাহিত্যিকের মধ্যেই দেখ! যায়। 


২ 

নেটারলিঙ্কের লেখার সর্বত্রই আমর! অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়ের প্রতি মর্যাস্তিক আবর্ধণ দেখতে 
পাই। তাই অপরিসীম রহস্কবোধ মেটারলিসক্কীয় অনুহূতির একটি বিশেষত্ব । রবীন্দ্রনাথের মতো মেটার- 
লিঙ্কের জীবনও দুটি পরস্পরবিরোধী পর্বে বিভক্ত; দীবনের প্রথম পর্বে ইনিও নিরাশাবাদী, জীবন 
এব কাছে বার্থতা এবং হতাশান্ পরিপূর্ণ; স্বিতীয় পর্বে প্রভাত-সংসীতের সঙ্গে যেমন বুবীন্রনাখের 
জীবনে আশা। আনন্দের নির্ঝর নেমে এসেছে, তেমনি এঁর জীবনেও T'rcasure of the Humbleর 
পর থেকেই আনন্দ ও আশার আবিতাব হযেছে দেখতে পাই । বাস্তবিক পক্ষে এ দুইটি পর্যই বিকাশের 
ছুটি পরস্পর্সম্বন্ধ স্তব মাত্র । 

বেটারলিস্কের জীবনের প্রথন পর্বটি ১৮৮৯ থেকে ১৮2৫ পর্যন্ত প্রসারিত বলে ধর! যেতে পারে। 
এই সগের লেখাই এক নির্নন অদৃষ্ট-রহস্যের বোধ বেন তার চিত্তের ওপর জগদ্বথল পাথরের মতে! চেপে 


চতুর্থ সংখা! মরিস মেটারলিহ্ক 


রয়েছে দেখতে পাই; এক অলহনীয্ তাপের অবরুদ্ধতা ও মৃত্যুবিভীবিকান্থ তার সমগ্র চেতনা সমাচ্ছন্র। 
এই সময়ের কবি-চেতনার চতু্দিকের বাধা যেন অনতিক্রমনীত্ হযে উঠেছে এবং আপন অন্তরের বিকাশ- 
পথে যেন এক অলঙ্ঘ। প্রাচীর খাড়। হয়ে উঠেছে । মনে হত়্ ঘেন্টের বাস্তব পারিপাশ্থিকের নধ/যুসীয় 
দৃক্ষ যেদন তার চিত্তে অবসাদ ও ভীতি বিস্তার করছিল, তেমনি অপর দিকে ছেন্ুইট সম্প্রদায়ের 
স্বহাজীতিগ্রন্ত ধারিকভাবনা এবং শপেনহয়ের ও হার্টন্যানের দার্শনিক নিহাশাবাদও ভার তকণ 
চিত্রের ওপর বিবময় প্রভাব বিস্তার করছিল। 

তাই মেটারলিক্কের প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনার লাম 96765 0/48৫$ (ক্স্ক তাপ): 
এই ক্ষৃত্ত কবিতাসংগ্রহের মধ্যে চির অবরুদ্ধ মানব অন্তরের বিকান্গ্স্ত যাতলার অসন্বদ্ধ উচ্ছাস 
প্রকাশ পেরেছে; এই কবিতাগুলির ভাবকেশ্র দুঃপহ অবকুদ্ধতার নধ্যে নানবাস্মার নম'স্তদ 
অলহারত।) পৰ্বর্তী টনাদ্ব মেটারলিঙ্ক ভাবার ফে-প্রতীকীপদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং যে-অপূর্ব প্রতীকী 
বাছছনা-নৈপুথা অর্জন করেন, তার অক্ষম প্রয়াসও সর্বপ্রথম এই কবিতার মাব দিয়েই প্রকাশ পায়। 

এই অবক্ষদ্ধতার্‌ যুগে মেটাবুলিঙ্ক পরপর “রাজকুমারী নেলাইন" “অনাছুত" (2 Intrusc) 
‘দৃহাবা’ (45579) 'সথবাঙক্ষারী” 'লীলিদ্বাস ও ষেলিস্যাণ্ডা’ 'আলাদীন ও প্যালোমিডিল' “অন্দরে! 
এবং “তিস্বাজিলের মৃত্যু প্রকাশিত হর। এখালে এই নাটকগুলির সঙ্গদ্ধে হ্বতত্র আলোচন। সম্ভব 
নপ্র। পানম্পরিক বিডিত্রতা সত্বেও এই নাটিকাগলিব মধ্যে মানব নিয়তির এক নির্দয় ভীষণ রূপ 
ছুটে উঠেছে, এই অস্তই তার স্থষ্ট মালবচরিতে আনর! ব্যক্তির একান্ত অসহায়তা এ শক্তিহীনত্যই 
লক্ষ্য করি। এই নাটকগুদ্লীর মাঝ দিছে কবি দেখাতে চেয়েছেন যে বান্থ্ঘকে অনৃষ্টের তাড়না বাধ্য 
হয়ে সুতার নিকট আত্মলমর্পণ করতেই হবে । জগতের অমঙ্গল ও তুঃখরাশি যেন নিয়তির অন্থচপ্র, 
এরা মানবন্ধীবনঝে ব্র্থতার পর্যবসিত করবার জন্ত নিদ্বত উদ্যত। তাই এই ঘূগের মেটাবলিঙ্গীয় 
চরিত্রগুলি যেন এক অজ্ঞাত বিষাদে (শেলির antenatal ৪1০০০) নিগ্রাচ্ছঙ্প্রার দ্বপ্রলোকে 
ঘূরে বেড়াচ্ছে, সুর্যের আলোক যেন সে-জগ২ থেকে চিরনির্বাসিত প্রভাতের শ্রিদ্ধ বায, ফুলের নধুর 
আবেশময় সুগন্ধ আশ্বাস, পাখির উচ্ছৃসিত আনন্দসংগ্রত এদবই যেন ভন্বাত” হয়ে কোন্‌ বিশ্বত যুগে 
নিরুদ্দেশ হছে গেছে। এরা ধেন বিঘাদপুরীর দিকহারা অন্ধকারে ভীষণ নিপ্জতির কবলে আত্মদমপণ, 
করতে চলেছে-_ মুক্তি এখানে পাগলের স্বপ্ন, নিয়তি এখানে অমোঘ । 

এইলৰ নাটকের মাঝ দিয়ে মেটারলিঙ্কীছ নাট্যরীতির ছুটি বৈশিষ্ট্য ছুটে উঠেছে একটি 
হচ্ছে, পারিপাশ্বিক দৃপ্রের মাঝ দিয়ে একটা অব্যক্ত ভীতি ও বিষাদের আবহাওয়াটিকে ব্যকনার 
সাহাযো প্রতাক্ষবং করে তোলার আচক্চর্য শক্তি, বিতীধটি হচ্ছে তার অদ্ভূত কথোপকথনরীতি। 
কখোপকবনের অসমদাপ্তি ও পুনরুক্তির মাঝ দিত্কে মানবচিত্তের বিশ্মিত ও ভীতিগ্রস্ত পক্ষাঘাতটিকে 
নেটারলিক্ক থে আশ্চর্য কৌশলে ছুটিথ্রে তুলেছেন তাকে সাহিতাক্ষত্রে অভিনব বলতে পারা যায়। 
এঅনাহূত' “দৃষ্টিহারা' “অন্দরে 'পীলিয়াস ও মেলিক্কাণ্ডা' নাটকগুলি না পড়লে মেটারলিঙ্বীর প্রতীকী" 
লাটারীতির এই মান্চর্ঘ বৈশিষ্ট্য বোঝানো সম্ভব নু । 

নিযাশা এবং অসহাত্রতার অহৃভূতিই অত্যন্ত প্রবল হলেও, মেটাবলিক্ষেন্ব অনুভবে আরেকটি 
লতও ধীরে ধীরে ধরা দিতে খারভ্ভ করেছে দেখতে পাই, সে হচ্ছে মানবাঝ্মার গভীর প্রেমতৃষ্ণ। 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সুপ্তম বর্ষ 


নিদারুণ সৃতার সমুখে দাড়িরেও যানবাত্মা থে একমাত্র প্রেমকেই চা, প্রেমের মধ্যেই বে মানবাস্মার 
অন্তরতম সার্থকতা, একধাটি মেটারলিস্কের পরবর্তী নাটকে মৃত্যুকে অতিক্রম করে প্রবল স্থরে ধ্বনিত 
হবে উঠেচে। তারই প্রথম প্রকাশ 'পীলিতাস ও মেলিস্কাণ্ডা'র্ন। এ নাটকেও নিরতি্ধ নিষ্টুরত। তেমনি 
আছে, কিন্ত যুগলপ্রেনের পরম পরিচয়ের মাঝ দিয়ে আত্মার মৃত্যুবিআস্থী শক্তিকেও স্বীকার কতা হয়েছে। 

ভালবাসার ঘুগলতত্ব সম্বন্ধে মেটাবলিস্কের একটি বিশেষ ধারণা এইসমন্ন থেকেই তার নাটকে 
স্ছটে উঠতে আরম্ত করে। এ সঙ্ন্ধে তিনি বলেন, “নিশ্চই আমাদের ভোনের বাইরে এমন-একটি 
দেশ আছে, বেখানে কেউই আমাদের অপরিচিত নয, সেই স্বদেশে আমরা সকলেই যেতে পারি ও 
পরস্পরের পরিচরটিকে পেতে পাৰি--.-*সেখানেই আমাদের নিতাকালের প্রিয়াকে আমরা বরণ 
করে নিয়েচি। এইন্রন্তই এই প্রেমের ক্ষেত্রে তারাও যেমন ভুল করতে পারে না আমাদেরও তেমনি 
স্কুল করা অলস্ভব 1-"""" 'ছামাদের ভ্রীবনের সকল বর্মকে ছিলে ফে-মায়াচক্র আক! হয়ে আছে, তার 
বাইকে ঘা ওয়ার চেষ্টা ক'রে আনর! ামাদের অন্তর-নেতা সহঙ্গ-বোধটিকে (01:192) বিপর্ঘস্ত করার 
চেষ্টা করতে পারি, কিন্ত তবু আমাদের ভাঙ্গানির্দষ্ট প্রণছ্িঞ্ীকে ত্যাগ করবার শত চেষ্টা করলেও 
অবশেষে সেই আমাদের নিকট এসে উপস্থিত হবে।” 

"পাত্রী নিবাচন" (১৯১৮) নাটকে আনব! এই ভবের প্রন্থোগ দেখতে পাই, কিন্তু মলে হয় 
শেষজীবনে নেটারলিঙ্ক এই ধরনের ভ্রান্ত বিশ্বাস থেকে মুক্তিলাভ করেছিলেন । 

সমালোচক ছেষসন তার Judern Drama in Europe পুস্তকে মেটারলিক্কের প্রথম যুগের 
এইলব নাটক সম্বন্ধে বলেন বে “যদি ভাবার অতুলনীয় ছন্দ, সবস্ম ব্যঞ্নাশক্তি ও স্থন্দর মানব অন্তরের 
অস্ফুট সৌন্দ্ের বিকাশ নিয়েই তৃপ্ত হতে চান তাহলে নিখুত শিল্প-সৌন্দ ও পরিপূর্ণ অটিলতাহীনতা 
এদের বধো পাবেন। অধিকস্ক এদের মধ্যে একটি অভিনব নাটকীয় রীতি দেখতে পাবেন দার সাহায্যে 
অস্তরান্জার গভীরতন অহৃতবগুলি সংগীতে বিকশিত হয়ে উঠছে। কিন্তু এদের মধ্যে শক্তির সন্ধান, 
জীবনে গৌরববোধের সন্ধান, অতীন্রিয় বিশ্বসত্তায় গভীর বিশ্বাসের সন্ধান অথবা কোনো গভীর 
দার্শনিকতার সন্ধান করবেন না, কারণ এসব নাটকে তার কিছুই নেই ।* 

কিন্ত আমার মনে হর যে মেটারলিক্ীয় চরিত্রের এই বিযাদ শক্তিহীনতার পরিচয় নয় : বৃহত্তর 
জীবনের নধো একটি গভীরতম আব্য-পরিচরের সন্ধানে অজ্ঞাত পথের অন্ধকারে মানবাস্মার যে ক্রন্দন ও 
সামস্ষিক হতাশা ভাই এইসব নাটকীয় চরিত্রের এবং চরিত্র ষ্টার বিষাদের মৌলিক কারণ । 
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জীবনসাদনীর ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর লাধক আছেন হাদের আমরা মিস্টি মরমির! রহস্তবাদী 
ইত্যাদি নানে অভিহিত করে থাকি। সিস্টিকের সর্বপ্রযান লক্ষণ হচ্ছে একটি গোপন অতীন্্িয় বিশ্বব্যাপ্ত 
চেতনশক্রির প্রতি হদদ্বাসুভব থেকে উত্ভৃত একান্ত এবং অপরিসীম বিশ্বাস । আর এ বিশ্বাস শুধু সেই 
অস্বিববের ওপর নহব ; সেই অনন্ত শক্তি যে পরম বঙ্গলম্, মানবাস্মা যে সে শক্তি থেকে মূলত অভিন্ন 
এবং তার সঙ্গে একাস্ম হওয়াই হে যানবাস্মার চবম ও পরম সার্থকতা এটিও মিস্টিকের একান্ত অবিচলিত 
বিশ্বাস! হিস্টিকদের এই অহুক্তির জগতে প্রবেশ করবার আকুলতা সবেও েটারলিঙ্ক যেন এ রগ্নতে 


চতুর্থ সৃধ্যো সরিদ মেটারলিঙ্ক 


কিছুতেই প্রবেশ করতে পারছিলেন না। গ্রোটিনাল, রুইসত্রোক, নোভালিস, এমাস'ন, কার্লাইল 
ইত্যাদি লেখকদের প্রতি অনুরক্তির দূলেও তার এই মিস্টিক শ্রবসতাই ঝাঙ্গ করছিল এবং একটি 
বিশ্বাসও গড়ে উঠছিল মে নিশ্চিত সত্যের সন্ধান একনাত্র বিপ্টিকদেহ নিকটই পাওযা যাদ্ছ। কিন্ত 
প্রথম ধূগের- নিরাশাবাদ তাকে কিছুতেই মিস্টিকনেহ পরম আশ্বাসে আশ্বস্ত হতে দিচ্ছিল না। 
অবশেষে তিনি বেন একটি শুভ মুন্কতেঁ সেই পরম সত্যের স্পর্শ লাভ করলেন এবং দেই মুহতেত 
অপরিলীম আনন্দের বিপুল উচ্ছ্বাসে যেন তার অস্কারের সকল সংশয় নিঃশেনে বিলীন হয়ে গেল। ১৮৯৬ 
বৃষ্টান্মে ‘দীনের সম্পদ" পুস্তকে প্রবন্থাকারে নেটারলিঙ্ক তার সেই নবন্ীবনলন্ত অহনৃতিকে অতি 
হুন্দর ভাবে বাক্ত করেন। এর পর থেকে মোটারলিঙ্ক আমানের দনুখে একওন বুহস্পৃঙ্গারী 
প্রবল আশাবাদীর বেশেই দেখা দিরেছেন : নিৰতির কুষ্ট প্রভাবটিকে এর পরও বহুকাল তিনি 
অস্বীকার করতে পারেন নি বটে, তবু এবন থেকে তার লেখায় সর্বত্র মানবান্মার একটি বলি ক্ূপই 
আত্মপ্রকাশ করেছে দেখা ঘাঘ়। পরবর্তী দীবনে যেসব ভাব ও ভাবনা আরো! বিকশিত হয়ে উঠেছে 
তাদের অঙ্কুর এই পুশ্তকেই বিস্তৰান। এই কারণেই একমাত্র ‘দীনের সম্পদ’ বইখানি পাঠ করলেই 
আমরা রহস্কামূরাগী আশাবাদী মেটারলিক্ষের পরিচন্থ পেতে পারি। 

যদিও এ পুস্তকেও তিনি স্বীকার করছেন থে অদৃষ্ট নাহুবের দন্ত কখনও স্থধ আনে না, সে 
দুঃখ নিয়েই আসে, ধদিও তার বিশ্বান যে মৃত্যুই এক মাত্র পরিণাম, তবু এইসব উক্তির বধ্যে আর সেই 
অসহায় আতর্নাদের স্থর নেই । তাই তিনি বলেন যে প্রত্যেক দুর্ঘটনাত্ব মাঝে নিমেবের জন্য হলেও, 
আমাদের অন্তরের সহজবোধ বলে বে অদৃষ্ট আমাদের প্রন নর, আমরাই অদৃষ্তের প্রনু। “দীনের সম্পদে? 
মেটাবলিক্ষ মানবাত্মাকে অপূর্ব গৌরব ও মহিমা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্যের মধো প্রত্যক্ষ করেছেন, বিস্ক 
তিনি কেবল আন্ত অন্থভূতিকেই এই উপলব্ধির আধার বলে দ্বীকার করেচেন, ঘূক্তিমলক কোনো 
ভিত্তিই আবিষ্কার করতে পারেন নি। তার মতে যানব-জীবনের যেটুস্থ অভিব্যক্ত তাই তার একমাত্র 
এবং হথার্থ জীবন নন : মানবাস্থা ভার চিস্তা এবং শ্বপ্ররাশি থেকে সম্পূর্ণ শ্বতস্থ । জীবনেহ একটা 
গ্রভীরতর দিক মাছে যা কোনোকালেই প্রকটিত হতে পারবে না, কিন্তু লেটাই মানবাস্মাত্র শ্রেচতম, 
পবিত্রতম দিক । মানবাস্মার অন্তরলোকে প্রবেশ করতে পারলেই মানবা্মা যে চিরপবিত্র চিরস্থন্দর 
ও মঙ্গলময় তা বুঝতে পার! যায়। মেটারলিস্কের মতে একটি পরম নীরবতার মাঝ দিয়েই আমানের 
পক্ষে সেই গভীর অনস্তর্লোকে প্রবেশ করা সম্ভব। এই কারণেই মেটারলিঙ্ক তার নাটকে নীরবতাকে 
একটি মহবপূর্ণ স্বান দিরেছেন। 

মেটারলিঙ্কের সমগ্র বচলা। যেসব তকে আশ্রদ্ব করে বিকশিত হয়েচে, তাতে প্রেমই বোধ হয় 
সর্বপ্রধান। াস্থুযের থে-গম্ভীরতর জীবনের কথা বলা হয়েছে, মেটাবলিস্কের মতে সেই জীবনে 
প্রবেশলাতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাত্র প্রেম। এই জীবনে ও দরগতে ঘাকিছু পরম সুন্দর মহীয়ান ও পরম 
ঙ্গলম্থরূপ মেটারলিঙ্ক তাকেই টশ্বর নামে অভিহিত করেছেন এবং মানবদীবনের গভীরতর সন্তাকেও 
তাই লেই ঈশ্বর থেকে অভির বলেই স্বীকার করেচেন। প্রেমভালোবালাকে তাই নেটারলিঙ্ক সেই 
অনন্ত রহম্কশক্তির দহিত ‘পরম এঁকোর স্মৃতি” (9 recollection of great primitive unity) বলে 
বর্ণনা করেছেল॥ স্থৃতরাং একমাত্র গভীর জীবনের জাগরণের মাঝ দিয়েই মাছৰ নিদের পরমানন্দময় 

৪ 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


সুন্দর সত্তাকে আবিষ্কার করতে পানে । মেটারলিস্কী্ দৃষ্টিতে তাই কোনো মাহঘই হেন্ছ নঘ। প্রত্যেক 
মানবান্াই এক পরম গৌরবের অধিকারী) ‘দীনের সম্পদ" পুস্তকে মেটাবলিক্কের নৈরাস্তভীতি ও 
বিষাদদুক্ত জীবনের অপূর্ব আনস্বোচ্ছাসিত 'প্রভাতলংগীত” ধ্বনিত হযে উঠেচে। 

ভালোবাসার ক্ষেত্রে অধীর সমস্যা একটি অতি পুরাতন সমস্ত৷; মেটারলিস্ক £আলাদীন ও 
প্যালোমিডিস’ 'শীলি্াস ও নেলিস্তাওা” এবং "দীনের সম্পদের সমকালিক ‘এমাভেন ও লেলীসেট' 
নাটকে এই সমস্তাকেই গ্রহণ করেছেন | মেটার্লিঙ্ক কিন্ত এই ভালোবাসাকে সাধারণ স্থূল হিংসাদ্ে" 
প্রবণ মানবন্থভাবের স্তর থেকে সরিরে আরো উচ্চতর মানবস্বভাবের ক্ষেত্রে ফুটিছে তোলার চেষ্টা 
করেছেন। সাধারণের ক্ষেত্রে ভালবাসার শাত্রকে একান্তভাবে আস্মসাং করার হূর্দঘ বাপনাই ট্রাজিডির 
কারণ হয়ে ওঠে, মেটারলিঙ্কীয় নাটকের পাত্রপাত্রীরা ন্দের ক্ষেত্রে ভালোবাসার পাত্রকে প্রতি্বন্বী বা 
শ্রতিতবশ্বিনীর হাতে সমর্পণ করার পথই সন্ধান কে এবং এই অপূর্ব দুংখবরণই ট্রাজ্জিডির কারণ হয়ে ওঠে ॥ 
এম্লাভেন ও সেলীসেট ছুটি নারীই মিলীয়াগ্ডাবের ভালোবাসার প্রতিদ্ধন্বিনী, অবশেবে ত্যাগের প্রতিদ্বদ্বিতার 
সরলা সেলীনেটই মৃত্যুবরণ করে বি্ধিনী হল। এ নাটকেও মেটারলিঞ্চ মৃত্যুর নিদারুণতা এবং 
অনিবাধতাকে স্বীকার করেছেন বটে কিন্তু সেই সঙ্গে নাটকের মাঝে এই বোধটিও স্থস্পেষ্ট হয়ে উঠেচে যে 
বার ভীহণতাও প্রেমের পথে যানবাস্্ার গতিরোধ করতে সক্ষম নঘ। “দীনের সম্পদের মধ্যে 
মেটারলিঙ্কের যে ভাবনৃষট ফুটে উঠেছে, এ নাটকেও তা পূর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং তাতে নাটকের 
সৌন্দর্যহানিও হয়েছে বলে সমালোচকদের অভিমত ॥ কিন্ধু তংসবেও একটি অতীজ্িথি রহস্যময় 
আবহাওয়া সুটিগ্ে তুলতে তিনি অধিকতর শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এবং মেটারলিছ্ের স্বকীয় নিগৃঢ 
ব্যঞ্াস্তুক প্রতীকী কফখোপকথনভঙ্গীর অপরূপ বিশেষত্বও এই নাটকে সুন্দর ভাবে ছুটে উঠেছে। 


১৮০৮ খুষ্টান্ধে প্রকাশিত [85297 and Destiny গ্রন্থে আমবা মেটার্লিঙ্বীয় ভাববিকাশের 
আরেক স্তরে উপনীত হই; প্রথমযুগে ছিল অজ্ঞালজ্নিত রহশ্তবোধের বিভীবিকা আর 
অশক্তিন্জনিত নৈরাশ্য ও বিবাদ । দ্বিতীয় যুগে মেটারলিঙ্কের জীবনে অতীন্রিদ্ব ভাবলোকের এক 
পূর্ব আনন্নত্যোতির বিকাশ দেখতে পাই ‘দ্বীনের সম্পদে'। মেটারলি্ কিন্ত বেশিদিন যৌবনের 
অমুকৃতিপ্রবণতাকে আশ্রয় করে থাকতে পারেন নি। তাই কেবল কতকওলি অহুতূতির দ্বারা নয, 
বৃক্ষিবিচারের পথে এবার মেটারলিস্ক তার অহ্ভূতিলন্ক জীবনদর্শনের সত্যান্থসন্ধানে ব্যাপূত। দীনের 
সম্পদে লেখক যেন আপনাকে এই বাস্তব জগ থেকে একান্ত বিচ্ছি ক'রে অন্তরের নিভৃত শ্বপ্রলোকে 
বিচরণ করছিলেন? কিন্ত “ব্রি ও অদৃষ্টের দার্শনিক মেটারলিঙ্ক জগতের কর্ম প্রবাহের দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ 
করেচেন এবং প্রেমলোকের কর্মহীন নিভৃত অবসরের মধ্যে বিনি জীবনের চরম ও পরন সার্থকতার সদ্ধান 
করছিলেন, আজ তিনি বলতে আস্ত করেছেন যে নৈতিক ভ্বীবনের প্রকৃত বিকাশই আমাদের লক্ষ্য 
হওয়া চাই; তাই যে-ভাবুকত! কর্মে আপনাকে বিকশিত করতে পারে না, তা জীবনের বিকাশে কোলো 
সহায়তাই করতে পারে না। জীবনে কর্মপ্রাধান্তের মূলে ঘে দৃষ্টিভশ্বীর একটি প্রচণ্ড পরিবতন নিহিত 
রয়েছে তা স্বীকার ন! করে উপার নেই। 


চতুর্থ সংখ্যা মরিস মেটারলিম্ক 


একদিন মেটা ুলি্বীঘ দৃষ্টিতে নিতি নিদারুণ এবং অনক্ষ্য বলেই প্রতিভাত হয়েছিল ॥ দীনের 
সম্পদে'র পর প্রেমের শক্তিকে মৃত্যুর ওপরে স্থান দে ওযা সত্বেও নিন্তিকে অস্বীকার কনা অসম্ভব ছিল। 
এবাহ মেটারলিচ্বেত্ব নন পেকে কিন্তু নিয়তির অপণ্ প্রভাবের ওপন্থ যে বিশ্বাস ছিল তা তিরোহিত হতে 
আর্ত হয়েচে। “হ্তদূ্টি ও অনৃষ্টে'র মূল কপাই এই মে মান্য 'অদৃষ্টের অদীন নব? বহির্দগতের বটনার 
ওপর অনদৃষ্টের অমোঘ শাসন অব্যাহতভাবেই চলে একপ। তিনি দ্বীকার করেন বটে, কিন্তু সেই দঙ্গে 
নেটারলিক্ক এই কা ও বলতে আরস্ত করেণেন ঘে অন্তর্জগতের ওপর অনৃষ্টের নিহ্নস্ত.স্ব নাই : ঘটনাকে 
মাহ হয়ত নিযস্তরিত কমতে পাবে না, কিন্তু ঘটনাকে আপন অস্বরে ইচ্চাহুক্ূপ রূপ দিয়ে মানুদ তার 
প্রভাবকে নিদস্ত্িত করতে পারে। বলা বাহুল্য বে বাস্তব জগতের বৈপ্লবিক নিমন্ত্রণ নেটারলিক্ষের কাছে 
স্তব মনে হয় নি বলেই আদর্শবাদী উপায়ে মাপন স্থর্লোকে সকল সমপ্রার সনাধান কসবাৰ চেষ্টা করেছেন 
তিনি। অদৃষ্টে্ ওপর অস্বরের এই প্রন্তব-সম্তাবনাকে আবিদ্ধার করবার কলে মেটার্লিক্ক জীবনকে 
আনন্দদৃষ্ট দিয়ে দেখতে আস্ত করেছেন এবং এই সময় থেকেই জীবনের ক্ষেত্রে বুদ্ধিবিচারের 
প্রাদান্সকেও স্বীকার করতে আরস্ত করেছেন। তাই এর পর তিনি সক্ষিকান্তীবন সম্বন্ধে বে আশ্চর্য 
স্বন্দয় বৈজ্ঞানিক পর্বেক্ষণপূর্ণ আলোচনা করেন তাতে তার জীবনের দৃষ্িভঙ্গীর এই মৌলিক পরিবত'লে 
কথা বলতে গিয়ে রলেন যে "অনেক দিন হয়ে গেছে, নামি এ জগতে সত্যের চে অন্যতঃ লতোর 
দিকে অগ্রসর হবার যখালাধ্য চেষ্টার চেয়ে বেশি সুন্নর অখবা চিত্তাকর্যক বস্তর সন্ধান পরিত্যাগ 
করেচি।” মক্ষিকাজীবনের আলোচনার মাক দিয়েও তাই তার জীবনের উপর দৃঢ়তর বিশ্বাপ ফুটে 
উঠেছে দেখতে পাই : তিনি বলেন, “জীবন আমাদের কোনো নিশ্চিত ভবন! না দিতে পারলেও 
বিপরীত কোনো সত্য সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া! পর্যন্ত আমাদের শ্রেষ্ঠতম কতবা হচ্ছে জীবনের 
ওপর বিশ্বাস রাপা।” 'অগ্মদূটি ও অদৃষ্টে' মেটারলিঙ্ক অস্তর্জীবনের ওপর অনৃষ্টের প্রভাবকে অস্বীকার 
করেছিলেন, মক্ষিকাদীবনে তিনি আরো অগ্রসর হয়ে বলতে চেছেছেন থে নিয়তি বলে কোনে! 
কিছুই নেই, ওটা আমাদের অজ্ঞতাপ্রন্থত একটা সংস্কার মাত্র। আছে একটি অন্রাতশক্ষি_- একদিন 
জ্ঞানের দ্বারা তাকে আরত্ত করে মালব-মন্টিষ্ক শ্রেষ্ঠতম শক্তির পূর্ণ অধিকার অর্জন করতে পারবে 
বলে মনে করা যাক্ব। অতীন্তরিয় ভাবুকতার মৃদ্ধ আবেশ কাটিয়ে মেটারলিঙ্ক: পাশ্চাতা বিবতনবানে 
বিশ্বাসী প্রবল আশাবাদী বৈভ্ঞানিকের বেলে দেখা দিয়েছেন । 

মেটারলিক্কের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তনের ফলে আমরা তাকে জীবনের নৈতিক সমঙ্কা 
সমাধানে সচেষ্ট দেখতে পাই । Buried 74৮16 বইখানি পরে প্রকাশিত হলেও এর রচলাগুলি 
Wisdom and Destiny এবহ Life of tho Boca মধ্যবর্তী, এর চারটি দীর্ঘ আলোচনার মাঝ দিয়ে 
আমরা তার চিস্বাধাবার একটি স্বস্পষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করতে পারি। যেটাবলিঙ্ক বলেন যে প্রথনত আমাদের 
জীবন যে ঘোর রহঙ্গাবৃত থাকে তা আমাদের অজ্ঞানেরই ফল, কিন্ত জ্ঞানবিকাশের ফলে ঘদিও মিথ্যা 
রহশ্রবোধ কেটে যেতে থাকে এবং বুদ্ধির আলোকে জীবন ও জগতের বহু ব্যাপার জ্ঞানগম্য হতে থাকে, 
তথাপি রহশ্তবোধ যে একেবারেই নিঃশেষ হতে যাবে একথাও তিনি সভা মনে করেন না। তাই 
দেবলোক অথব। অদৃষ্টলোক দিয়ে মাহুযের নীতিবোধের ব্যাখা! সম্ভব না হলেও ক্যায়-রহস্তের শেষ হয়ে 
যায না। তার মতে মানব-অস্তরের মধোই স্রাবোধ লিহিত রয়েছে এবং জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বৰ্ষ 


কর্মপরপতের সাধনার স্বার এই প্তায়বোধ ক্রমশ বিশুদ্ধতর হয়ে উঠতে থাকবে। বর্তমান সমাজে যেদব 
কর্ম নৈতিক বলে দ্বীকৃত হয়ে থাকে তা যে খাত নৈতিক নয় নেটারলিদ্ধ সেদিকে দৃষ্টি আকর্ণণ করে 
বলেচেন যে আমরা জীবনে আজ যেসব অধিকার ভোগ করচি তাদের প্রত্যেকটি আমাদের কোনো-না- 
কোনো নৈতিক পাপের সাক্ষী হয়ে আছে। আমরা আছে জানতে পারছি বে বিশ্বব্যাপী অন্যায় অবিচার 
এবং অনঙ্গলেত্র খুলে অদৃষ্ট নাই, আছে মানবজাতির কর্ম। মেটাব্লিঙ্ক কিন্তু একথা বলতে পারেন নি 
ছে মানবছাতি সচেতনভাবেই এই অমঙ্গলের সমস্তার সমাধান করতে পারবে । তার বিশ্বাস মানবজাতির 
গোপন চেতনাই যুগে যুগে মাস্থযকে উচ্চতর নৈতিক বিকাশের পথে নিয়ে চলেচে.! প্রতি মানবের 
অন্তরেই নৈতিকবোধ বিদা/মান, প্রত্যেক মানবকে বিশ্বঘানবের উদ্দেশ্যের সহিত ঘোগ রেখে অগ্রসব 
হতে হবে। কি ভাবে যে মানবন্ধাতি সমগ্রভাবে উচ্চতর নীতিবোধের প্রতিষ্ঠা করবে তা বলতে না 
পারলেও তিনি একথা মুক্তকণ্ডে স্বীকার করেছেন ঘে বিশ্ববানব একটি অথণ্ড সতা। সমগ্র জগৎ 
নিছস্্রের নৈতিক হাওয়ায় বিচরণ করবে আর কয়েকটি বিশেষ ব্যক্তি উচ্চন্তরের নির্মলতা উপভোগ 
ক্রবে__ এটা অপস্ভব। তার বিশ্বাস যে বৈজ্ঞানিক উপ্লতির ফলে প্রাণধারণের জন্য মানবদ্াতিকে অত্যন্ত 
অল্প পরিশ্রান করতে হবে এবং মানবজাতি একটি আশ্চর্ঘ অবসরেষ যুগে উপনীত হবে। কিন্তু সমাজ- 
ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দ্বারাই যে মানব সমাঙ্গ যথার্থ স্ায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে 
তা না বুঝতে পারায় মেটারলিঙ্ককে বলতে হয়েছে যে এখনও মানবজাতি অবসর যাপনের কোনো পথ 
পাথ নি, এখন দেখা যায় কর্মের চেথ্ধে অবদরই বানবকে অসুস্থ করে তোলে; আশা করা যায় মানবজাতি 
এ সমস্থাকেও বুদ্ধিশক্তির দ্বারা মেটাতে সক্ষম হবে । 


৫ 


'এমাডেন ও দেলীসেট” প্রকাশিত হওয়ার চার বংসর পরে ১৯০ খুস্টান্ধে মেটারলিস্কের 
97567 Beatrice নামে বে নাটকখানি প্রকাশিত হন সেখানি যে খুব সার্থক সৃষ্টি হয়েছে তা বলা চলে না। 
শ্রীনের সম্পদে মেটারলিঙ্ক মানবাস্মার অন্তনিহিত নিত্য সৌন্দর্য ও বহির্জীবনের সহম দূর্বলতা সত্বেও 
গভীরতর জীবনের দিক দিয়ে তার চির পবিত্রতার কথ! প্রচার করেন । এ নাটকেও যেন তিনি সেই 
কথাটিকেই নাটকের মাঝ দিয়ে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেচেন। খ্ুস্টমাতার সেবিকা বিদ্বাটি,স মানবিক 
প্রেমের আকর্ষণে নঠ ত্যাগ করল এবং ঘটনাচক্রে তার জীবনের পচিশটি বৎসর ব্যভিচারের মধো 
অতিক্রান্ত হল। সংসারের নিম আছে, সে নিদ্ধনভঙ্গের শান্তিও আছে) বিয়াটুসকেও সে শাস্তি 
গ্রহণ করতে হয়েছে? কিন্তু তবু মেটারলিক্কের মনে প্রশ্থ এই থে বিয়াটি.সের জীবন কি চির্তরেই বার্থ 
হয়ে গেল ? মেটারলিঙ্ক উত্তরে এই কথাই বলতে চেয়েছেন যে মানবাত্মার গভীর সত্তাকে পাপ ঝখনও 
চিন্ককালের ছন্ত নষ্ট করতে পানে না, ক্ষণকালের জন্ত ছারাসান করতে পারে মাআ। 

Ardiane and Barbe Bleu নাটকখানির আবির্ভাব ১৯*১ সালে হলেও একে 
আমরা ভাবের দিব দিয়ে তিন্তাজিলের মৃত্যুর পরবর্তী বলে ধরে নিতে পারি। এই নাটকে তিনি 
আবার অদৃষ্ট-রহস্কের সমুখে মানবাত্থার অসহায়তা, ভীতি ও বিষাদের চিত্রকে অস্কিত করেছেন। 
অবস্ত এ নাটকে তিনি শক্তিযয়ী আর্দিত্ানী চরিত্রকে স্থষ্টি করেছেন এবং নীলদাড়ির দুর্গে পঞ্চ বন্দিনীকে 


চতুর্থ সংখা। মরিস মেটারলিঙ্ক 


মুক্ত করতে পিছে সে বে বার্থ হল তার মাঝ দিয়ে একথাই বলতে চেছেছেন বে স্বকীয় আস্ত শক্তির 
সাহায্যেই অনৃষ্টের কবল খেকে দৃক্তি পাওয়! সম্ভব, এ মুক্তি বাইবে থেকে দেওয়া অসম্ভব) 

ইতিষণ্যে মেটারলিঙ্কেনর দ্বীবনে বে ভাবগত পরিবর্তন হয়েচে মেকথ। পূর্বেই বল! হয়েচে। 
তাই মেটারণিঙ্ক নাটকের মাঝ দিদ্বেও নৈতিক লন্ত আলোচনাতেই প্রবৃত্ত হয়েচেন দেখা বান? 
“মোনা ভালা” নাট কখালিই নেটারলিস্কের সর্বপ্রথম নাটক বার মধ্য বাস্তবজগতের সানাত্রিক মাহুদকে 
নিয়ে নাট্যস্থ্টি করার চেষ্টা করা হয়েছে। নাটকের বিষদ্ববস্ত সম্বন্ধে আলোচনা এখানে স্তব নন্থ। 
সংক্ষেপে এখানে এটুকুই বল! যেতে পারে যে নানাস্বানে হুম্ঘ যনম্থাবিক জটিলতান্র অবতারণ! সত্বেও 
নাটকথানি বিশেবত্বহীন ও অস্বাভাবিক হন্েছে। বান্তব চক্রিত্রচিত্রপে তিনি বিশেষ দক্ষতার প্রিচন্ 
দিতে পারেন নি। 

“মোনা ভানা'র স্থট্টিতে মেটারলিক্ক সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি, কিন্তু মোনা ভানাবুই 
কয়েকটি তবকে নিদ্বে বখন তিনি বাস্তবঙ্গগতের বাইরে এসে, কঙ্গলোকে লাটাস্তি করতে প্রবৃঝ 
হয়েচেন দেখানে আমরা দেখতে পাই বে মেটারলিঙ্ক সার্থক সুবি করতে সক্ষম হয়েচেন। Joyzclle 
নাটকখানি শেক্পপীয়রের 7101০5! নাটকের আধখ্যানাংশকে নিগ্ধে রচিত হলেও জদ্রজেল মেটাব্লিঙ্কীয় 
বিশেষত সমুজ্জল। এই নাটকের মাঝে নেটারলিঙ্ক মানবাস্মার সেই ত্যাগের বর্ণন! করেছেন ছা 
প্রেনের প্রেরণায় ভালবাসার পরম নিষ্ঠা আপনাকে নষ্ট করেও অপর একটি বাক্তিত্বকে সার্থক করবার 
চেষ্টা করে। দরয়জেল নাটবে মেটারলি্কীয় ট্রাঞিডির বিশেঘত্বটুকু লক্ষণীয়। এই ট্রযাঞ্জিডি কোনো 
নৈতিক দৃৰ্বলতাপ্রশ্থত নয়, কোনো নৈতিক নিঘ্মেন সঙ্গে ব্যক্তিগত বাসনার সঙ্ঘাতেরও ফল নয়। 
এই ট্রযাজিভির সঙ্াত ব্যক্ির মহত্বের সহিত রহস্তমন্র বিশ্বশক্তির সত্ঘাত। 

‘জ্রহজেলে'র পরবর্তী নাটক racle 9184. 4n৷॥০৷y কিস্ক ঘেটারলিচ্কের অন্য সমস্ত নাটক 
থেকে স্বত্ব! ঘি বর্তন্বান শতাব্দীর সভ্যলমাজে প্রাচীন যুগের লাধু ন্যাণ্টনী তার দেই প্রাচীন যুগের বেশ 
নিছে অবতীর্ণ হন তাহলে তীর কী দশা হতে পারে তারই চিত্র এই নাটকে বেখাবান্ধ চেষ্টা করা। হয়েছে। 
সভ্যনঘান্ের বদনতৃঘণের মোহ, দরিজের প্রতি হৃদয়হীন ব্যবহার, যাকিছু নদাধারণ তার প্রতি বিচারহীন 
অশ্রন্ধা_এ সবের প্রতি বিদ্রুপ বর্ষণ করাই এই নাটকের উদ্দেশ্ব । বিষহ্বস্ত্র হিসাবে নাটকখানির 
বিশেষ গুরুত্ব ল| থাকলেও, এই নাটকের মধ্যে বার্তালাপ ও পারিপাশ্থিক সম্পূর্ণ বন্ততা1স্তিক পন্ধতির 
অন্থলরণ করেছে এবং বাস্তব চরিত্র রচনায় দে মেটারলিঙ্ক দক্ষতা অর্জন করচেন তা প্রমাণিত হয়েছে। 
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“গোপন মন্দিরে” দুবছর পরে ১৯*৪ ব্ৃন্টাব্দে মেটারলিঙ্কের Double Garden নামে যে 
প্রবন্ধসংগ্রহটি প্রকাশিত হয় তাকে মেটাবলিক্ষীদ গদ্যরচনার মধ্যে একবানি সর্বো-কষ্ট পুস্তক 
বল! যেতে পারে। ইতিপূর্বে গদ্য আলোচনায় মেটারলিঙ্ক যে ধীয়ে ধীরে নানা সমস্যা নিয়ে যুক্রিপূর্ণ 
আলোচনা করতে আর্ত করেচেন তা পূর্বেই বলা হয়েছে। এবং বোধ হয় এটাও পাঠক লক্ষ্য কবে 
থাকবেন যে রবীন্দ্রনাথের বহু চিন্তার সঙ্গে এর চিন্তাধারারও সাদৃশ্য রয়েচে। রবীশ্রলাথের মতোই 
মেটারলিক্ষও অসাধারণ শৌন্দহপুজাবী : উভশ্বেরই এই সৌন্দরঘপিপানা তাদের ভাষায় আশ্চর্যভাবে ছুটে 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বধ 


উঠেছে । ববীহ্রনাখের মতোই বিশ্বের অতি সাধারণ বস্তুর মধ্যেও সেটারলিস্ক যে গভীর লৌন্দধ আবিষ্কার, 
করতে লক্ষন তা রহক্ষোদ্যানের পাঠক স্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করবেন। পরবর্তী জীবনে ‘বিশ্বপরিচয়’ 
রচনায় কিংবা ইতিপুর্বেও নালা দার্শনিক নৈতিক অথবা সামাছিক রাষ্ট্রিক আলোচনায়ও সর্বত্রই 
বুবীন্্রনাধেন্স ভাষায় আনত! তার ওই লৌন্দর্ববোধের অঙ্গশ্র পরিচয় পেয়েচি। মেটারলিঙ্ক এদিক দিয়ে 
বোধ হয় রবীন্্রনাকেও অতিক্রম করে গেছেন! বৈজ্ঞানিক জ্ঞানস্পৃহা, স্থন্ম প্রন্তৃতি ও ভীবন্থপতেন্ন 
প্বেক্ষণের সঙ্গে সেই সব অভিজ্ঞতা এবং তথ্যের কাব্যের মত স্থন্দর অথচ তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনার সমাবেশ 
লেটারলিক্ষের রূচলায় ঘে-ভাবে ছুটে উঠেছে, তেননটি কদাচিৎ দেখতে পাওমা যায়। নক্ষিকা্ীবনকে 
ফে-হিসাবে একখানি ুন্মর মহাকাবা বল! চলে, সেই হিসাবেই রুহস্তোষ্তানের রচনাগুলিকে অতি সুন্দর 
বণ্তকাবা বলে বর্ণন! করা যেতে পারে। বৈজ্ঞানিক সত্যান্থসন্থানকে থে মেটারলিঙ্ক কতখানি মহত্বপূণ 
মনে করেন তা এই উক্তি থেকেই বোক! যেতে পারে । তিনি বলেন, “প্রকৃতির মখো তুচ্ছ কিছুই 
নেই। যিনি একটি স্কুলকে, একটি ঘাসের পাতাকে, প্রজাপতির পাখাকে, পাখির বানাকে, একটি 
বিস্বঝকে ভালোবেসেচেন, তিনি এমন একটি শ্ছত্র বস্তুকে ভালোবেসেছেন ধার মাঝে নিত্যকালই 
একটি পরুন সতা নিহিত বয়েচে । বলতে চাও তো বলতে পার বে, কোনো! ফুলের স্বপ পর্বিত'ন 
করতে পারাটা খুবই সামান্ত, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই এ অত্যন্ত বৃহৎ হয়ে দেখা গেবে-..এ থেকেই 
আমাদের আলা হয় যে হয়ত একদিন অল্তান্ত বফালাগত প্রান্কৃতিক নিপ্ঘমকেও-_ (যাদের সঙ্গে আমাদের 
শঙবদ্ধ আলো ঘনিষ্ঠ এবং যাদের সঙ্গে আমাদের সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের প্রয়োজনের সম্পর্ক রয়েচে)_ 
অতিক্র করতে কিছা এড়িয়ে যেতে শিখব..-একটি স্কুলের ব্যাপারে সামাগ্ত বিজয় একদিন আদাদের 
নিকট সেই অকধিতের অসীম রহস্থকে প্রকাশ করিতে পারে ।” 

বিশ্বরহস্থকে নেটারলিঙ্ক কখনে। অন্বীকার করেন লা। তার মতে ধামিক যুগে আমরা 
আদ্ঞানবশত এই বিশ্বরহম্তের একটা কাল্পনিক স্থপ তৈরী করেছিলাম, কিন্তু এবার বন্তবিজ্ঞানের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিশ্বরহস্ত কাল্সনিকতাঘুক্ত হয়ে আরো বিশালক্ূপে আন্মগ্রকাশ করছে, ফলে মানুষ 
এক নিক দিয়ে এই অসীম বিশ্বে আপনাকে নিতান্তই কছত্র বলে বুরৱতে পারছে। কিন্ত এরই ফলে 
সানবাস্তার একটি গৌরবময় লবন্মও হথে চলেচে। তাই তিনি বলেন, “বতই বেশি আমরা আমাদের 
ক্ষৃত্রতা বুজতে পারছি, ততই বে-শক্রির দ্বারা আমরা আমাদের ক্ুত্রতা বুঝতে পারচি সে-শক্তি 
বিগুলতর হয়ে চলেচে।” তাই মাঙ্গষ আজ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে যে “অন্তরে আমর! 
গভীরতৰ ও মহরম রহস্তের সমগোত্রীগ ; তাই মানবাস্মা আজ ভীতচিতে পরমরহস্তের লমূখে কম্পমান 
নয়, আজ সে পরম সাহসে তার সনগোত্রীয় বিশ্বরহস্তকে আবিষ্কার করতে অগ্রলর হয়েছে। 

১০০৭ সালে প্রকাশিত 7:46 ০৪৫, ৮1০1০05 নীরব প্রবন্ধ পুস্তকেও তাই সৃত্যুসহমস্ধীর আলোচনায়, 
বত'্ান যুগের নৈতিক সমস্তা সমাধানে এবং পু'পপ্রগতের মধ্যে বুদ্ধিশক্তির প্রকাশ দেখাতে গিরে 
মেটারলিক্কের বিপুল আশা আনন্দ বিকশিত হয়ে উঠেচে। মৃত্যুসমন্তা মেটারলিক্কের রচনার সর্বত্র 
পৰিব্যাপ্ত বললেও অত্যুক্তি হয না। কেবল এই পুস্তকের “সমরতা' প্রবন্ধে নথ পরে আরো বিদ্ৃত 
ভাবে ১৯১১ সালে "যু" পুস্তকে এবং এই পুস্তকেরই পরিবতিত রপ “আমাদের নিভ্যতা'র (১৯১২) 
তিনি মানবিক ব্যক্তিত্বের নিত্যতা, পরলোক ইত্যাদি স্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা করেছেন এবং নানা 


চতুর্থ সংখ্যা মরিস মেটারলিঙ্ক 


যুক্তির সাহায্যে এই কথাই বলতে চেয়েচেন বে বাক্তিজীবনের যে এপানেই চন্দন বিলুপ্তি তা নাও হতে 
পারে এবং জন্মান্তরবাদ নিতান্ত অসূলক নাও হতে পারে। অন্তত থিওরি হিসাবে তিনি এই “মতবাদের 
চেয়ে সুন্দর, স্কাহলঙ্গত, পবিত্র, নৈতিক, ফলপ্র্ছ, সাস্বৰানয্ব এবং কতক পন্িমাণে সম্ভবপর মতবাদ 
আব নেই” বলে স্বীকার করেচেন। 

নেটারলিঙ্ক একছন প্রবল আশাবাদী, ভবিয়তের ওপর ভার স্বান্থা অপর্িসীন। প্রান্তিক 
জগতে অসমত! আছে বলেই যে নাহ তার সমাদ্রবযবস্থার এই বিসনতাকেই শ্বীকান্থ করতে বাদ 
একথা তিনি স্বীকান্ব করেন না। ভান বতে আলাদের অন্রতম নীতিবোধ নানবদনাদের বিসমতাকে 
প্রতিনিমেবে নন্বীকার করে, উহ্নতির পথে বাধা বেপানে বিপুল, সেখানে চনুন আদর্শের প্রবলঙাই 
বাছনীয়, এটিই তার সূল কখা। যাকিছু অস্থায় তাকে বিনা ছ্বিদায় ধ্বংদ করাই আবাদের কতাবা, 
কারণ তার দৃঢবিশ্বাদ এই যে জাতির প্রাণণক্তিকে সৃষ্টির্ন অবসর দিলে অবিলঙ্গেই সে ধ্বংসের মাঝে 
নৃতন স্থঙ্টিকে জাগ্রত করে তুলবে । 


৭ 


ইতিপূর্বেই দেখা। গেছে যে নেটাবলিস্কীয় নাটক আর শ্বপ্রলোকের নপোই আবদ্ধ নয়। 
তাই ১৯১* সালে প্রকাশিত ‘মেয়ীমেডলীন’ নাটকেও আমরা কী চরিত্রস্থইতে, কী বাতালাপ- 
পদ্ধতিতে, কোথাও পূর্বেকার রৃহস্তময় আবহাওদার সাক্ষাৎ পাই লা) এখানে বাস্তবস্রগতের বাস্তব- 
চৰিত্রেরই সাক্ষাৎ পাই । এই নাটকে বৃষ্টকে অদ্ভূত অলৌকিক শক্তিশালী মহাপুরুষ কূপে স্বীকার করে 
নেওয়া হলেও নাটকের ভিত্তি এই অলৌকিকতার 'ওপর নগ্গ। বৃল্টীর ধর্মনীতিন ওপর লেটারলিঙ্ক যে 
আস্থাবান নন ভা তার পূর্ববর্তী রচনাহ নানা স্থানেই অভিব্যকত হরেচে ॥ তাই মুস্থাবিত্রী পৃষ্টকে এই 
নাটকের চরিত্রহিপাবে গ্রহণ করা অনেকেই বিশ্মিত হয়েচেন এবং নাটকখ|লিকে খাপছাড়া বলতেও 
বধ করেন নি। কিন্ত ঘেটাঝলিঙ্ক এই নাটকে অলৌফিকত্বের মহিমা প্রানে উদ্যত নন, বরং এই 
কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন যে দেবত্ব বলতে কোনো অসাধারণ আশ্চর্য শক্তির বিকাশ বোবায় না, 
মনুস্তত্বের চরম নৈতিক বিকাশই মানুহকে বার্থ দেবত্বে উল্লীত করে। খৃস্টের অলৌকিকতা নয়, তার 
অপূর্ব প্রেমই মেডলীনকে কামনালোকের বহু উদ্বে” নিয়ে গেল। তাই ঘখন ভীকুসের নিকট আত্মসমর্পণ 
কারে শৃস্টের ভৌতিক জীবন রক্ষা! করার সমস্যা উপস্থিত হল নেডলীনের সম্মুখে, তখন সে তার 
পরমপ্রিযের ভৌতিক শবত্যাকেই স্বীকার করে নে! এই ব’লে বে, “দেবত। আমার,---আমি কি? কিছুই 
না; আমি তে স্বরকমেই কলুষিত; তোমাকে জীবন দিতে গিয়ে আরেকটা! পাপে আর আনার 
কী আলে ধাত!" কিন্ত এভাবে যে বৃস্টকে রক্ষা কর সম্ভব নয়। তাই লে বলে, *তোনরা যে-মৃল্য 
দিয়ে আমাকে তার প্রাণ ক্রহ করতে বলচ, ধদি আমি সে মৃলা দিই, তাহলে তিনি যা-কিছু চান, 
বা-কিছু ভালোবাসেন সবই ধ্বংশ হবে--.এই হচ্চে একমাত্র মৃত্যু যা তাকে স্পর্শ করতে পারে। এ মৃত্যু 
আমি তাকে দিতে পারব ন[।” ভাই চারদিকের লোকেরা ধন মেডলীনকে বৃন্টের হত্যাকারিনী ব'লে 
খিকার দিচ্ছে, তখনই মেডলীন তার পবিত্র প্রেমের ছারা, ত্যাগের হারা, মালবাক্মার অন্তর্লোকের 


বিশ্বভারতী পত্রিকা সপ্তম বর্ষ 


চিরস্থন্দর বৃৃস্টকে রক্ষা করচে, তার ভৌতিক নশ্বর জীবনকে নস্র। অস্থিম দৃশ্যে মেচলীনের নিক 
নীরবতা কী তীব্র ও করুণ, তা নেটারলিষ্ক আশ্চর্য নিপুনতার সঙ্গে স্কুটিয়ে তুলেছেন। 

এর পরই মেটাবলিঙ্ক 7046 2%৫ নামে যে নাটক লেখেন তা সম্পূর্ণ নৃতন ধরনেঘ। আতি 
হিসাবে ববীশ্রুনাথের ফান্ধনী ও মেটারলিঙ্কের নীলপাখী একই ধরনের রূপকনাটয । ফান্তুনী বেলন মানব- 
প্রাণের বসস্বলন্ধান, চির নবীন সবুজ প্রাণের সন্ধান, নীলপাখীও তেমনি মানববুদ্ধির সাহায্যে আনন্দের 
অব্ষণ। ফাল্তনীব চরিত্রগুলি যেমন বিশেষ 'বাক্রি' নয়, তারা ধেমন বিশ্বের বিশেষ বিশেষ সত্তার 
প্রতীকমাত্র, নীলপাখীর চত্রিতরগুলিও এক-একটি জাতিগত সভার প্রতীকমাত। বাইরের দিক দিয়ে 
দেখতে গেলে নীলপাশী বালক বালিকাদের উপযোগী একখানি ক্রিস্টমালের স্থন্দর স্বপ্র মাত্র, অপর দিক 
দিয়ে এই নাটক পাঠকের নিকট একটি নিগৃত অর্থ নিয়ে উপস্থিত হয়েচে! এই অথ্‌টি নাটকের প্রতোক 
চরিত্রের কথাবার্তা ও আচরণের মাঝ দিয়ে এমনি স্বচ্ছ ও হন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে যে এর কোথাও এতট্ 
অসামওন্ত মাছে বলে হলে হয় না। বাহিরের গল্পরূপটি, ভিতরের তবক্ষপের সঙ্গে এমন ক'রে নিশে গেছে 
থে চমৎকৃত হতে হয়। ক্পকনাট্যের এষন আশ্চর্য সাফল্য বিশ্বসাছিত্যে আর কেউ অর্জন করতে 
পেরেছেন বলে বনে হয় লা 

নাটকটির বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া অসস্তব, এখানে শুধু এই নাটকের ব্বপকটি কি তাই সংক্ষেপে 
বলার চেষ্টা ধরব ॥ নাটকের পত্মীটি হচ্ছে জীবন, এই জীবনের সাহায্যেই টিলটিল ও মিটিল (মানবাস্ার 
দুটি দিক) বাত্রা করে আনন্দের অন্বেষণে, হীরকখণ্ডটি হচ্ছে মানবের বুন্ধিশক্তি পুরুষের মধ্যেই এন প্রাধান্ত। 
এই শক্তিয় সাহাহ্যে নাহুঘ স্বৃতির দেশে যাত্রা কবে, বস্তুদ্গতের যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার করে, বিশ্বরতস্তের 
অভ্র মিথ্যানৃতাকে নিথ্য| বলে বুঝতে পারে, প্রথণিজগতের স্বরূপ আবিষ্কার করতে পারে, নানা প্রকার 
আরাম ও আনন্দের স্কপ দর্সন করতে পারে। এমনকি ডবিস্থতের দিকেও দৃষ্টি চালনা; করতে পারে। 
আলোক চরিত্রটি হচ্ছে ৰানবের অস্ত দৃষ্টি যার সহায়ত! বিনা মননশ্ক্তি পথ হারিয়ে ফেলে। অবশেষে 
আমর! দেখতে পাই ঘে টিলটিল ঘধার্থ নীল পাখীটিকে নিয়ে আসতে পারল ন! । মানুষের বার্থ আনন্দ 
এখনো! বহস্তথলোকে গোপন রয়ে গেছে, ন্টকের এইটিই সিন্ঠান্ত। 

প্রার আট বহদর পরে (১৯১৮) মেটারলিঙ্ক এই নাটকেরই উপসংহারদ্থর্ূপ Belrothal 
নাটক চলা করেন। মহটৈতত্ত সৃন্বন্ধীয় নান। গবেষণা, পরলোক ও ্রেততত সঙন্ধী্র নান! আলোচনার 
ফলে নেটারলিঙ্ক নগ্রটচতন্তের হস্ত দিকেই মানবদীবনেন বহু ব্যাপারকে ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করেন 
এবং এই বিশ্বাসে উপনীত হন বে মানুষের ভূত ভবিস্তৎ বর্তমান এক অবিচ্ছিন্ন স্থত্রে আবদ্ধ, তাই 
বে-কোনো একটি ঘটনার অন্তরে অনাদি অতীত ও অনন্ত তবিস্কৎ নিহিত আছে যে-কোনো। ব্যক্তির 
অন্তরদতার তার অতীত অনস্থ পিহবংশ এবং তার ভাবী অনন্ত সম্ততিখারা বত'নান। তাই মযনচেতলা- 
লোকে বা] কানে মান্য তাক যথার্থ সন্ভাবনাটিকে জানতে পারলেই তার জীবন দার্থকভার পথে অগ্রদর 
হতে পারে। এইসব তবকেই নেটারলিস্ক অতি হুন্দরভাবে 'পাত্রীনিরধাচন' নাটকে জপাছিত করে 
তুলেচেন। মানবজ্ঞানে ও অস্তৃষ্ির ক্রসবিকাশের ফলে ভবিস্তভে মানবদীবনে অদৃষ্ট থে নিতান্ত 
শক্তিহীন হয়ে পড়বে নাটকে এ সত্যের প্রতিও ইঙ্গিত করা হন্থেচে। 


কথা ও স্বর ৷ রবীনত্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি ॥ প্িইন্দিরা দেবী 
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বিশ্বভারতী পত্রিক। চতুর্থ সংখ্যা 
“সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে” 


কথ! ও সুর ॥ ববীভ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি ॥ উইন্দিযা দেবী 
[সালা] বা-সানারা]গা-রাগাগা]মা-ধালামা|-গালা|-মা-রা 
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শালা পা 1 
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হীন্নিশি দি ন্পরা ধী ন্‌হ রে 
hn 
I শা না-গা| দ্মা-বা-সা|-রা সনা নাসা সাসালা] 
আমি* ছ এদী *ল প্রাণ গেসত ত 
[মারা নামা |মামাপাপা]পাপাপাধা|পা প্থাধাপা] 
হা স্বভা বনাশ ত শ তনিয় ত ভীতপী 


I মগমা রা মা রা মা পা ধা সর্ধা | ধা পধপা - না | গা -গা লা সা ]1 
ডি তশির নত শ্রত**| অ প** *মা নে *"স্থখ* 
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না রে * অধো উ* * রবে *বাহি র 
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[-মাপামা-গা| গ্যা-রাশাসা [শারাগারা]গালাগামা] 
*তানা জে**সে ইঅভয় আ্শ্র র 
হণশাশশা শশা সাসা।হামাসামা|মামা মা পা 
** তোলো আন ত'শি রতাজো রে 
হ[পালাপাপা।|শানালাপা| শ্বাধাপাপা]ধা পাসগমা কার 
ভয় ভাব সততস বল চি" তে 
[মারা মাপা|ধা সপন ধা] পধপা “ শা সা|গরা গা সালাত 
চাহত্ারি গ্রে ম** মূ খং **পা নে * থু খ" 





জ্ঞাত ক্কাহাজ্ঞতেন্র দল্লক্কান্ হ্বাক্ষণ্েলে 
নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন 


দেশী বিদেশী বহু বিচিত্র কাগজের ভাণ্ডার 


এইচ, চক্ষে. €চ্যাহ্ল আনা ০ল্কাম্্ান্লি 
২৫এ সোয়ালো লেন, কলকাতা 
অস্থায়ী টেলিফোন ॥ ব্যাঙ্ক ৪২৭৬ 


॥ স্পাঙ্ধা আমাজন | 
মোরাদপুর 
চক্ষু চিকিৎসালয়ের উল্টে। দিকে 


বাকীপুর, পাটনা 


'বশাখ-আবাঢ় ১৩৫৬ APRIL-JUNE 1949 
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গানের এই প্রসদিত লটভামিতে কলম্বিয়া অর্থ 
ৌীকেন॥ কাচা 

(7: 1 এ+ পিছ শিক [শিচা ৰলে 

75 এসেছি আহার শত আনছে তেছ « হস শুটটাচার্থ 


2:55 [ কাছে শল লাই 
অী গুপ্ত 1507 { ভুল কেছে হছে হছে 


2৮] শুনো মালার হি Hh) নিক 













রগ | বন হদিস চকিত চলল রা অপরেশ লাহিয়ী 
আধুনিক ডভ [ এ জক্রলে আহা হপিও 
রী গৌরী জি 2১9 আহার কৰিতাঙানি 
০5] বদি দুল হতে এলে ES 
7১) 0 বু স্ব হয়ে উর উন বেহী 
রুনি 9.1 লব, লে বি কেমন বল্‌ 
পায়েশ দেখ 7019 | তু ছিলে গিৰে ছাদ 
০5 [ এত্ত বাৱে os 
1519, চল্‌ পাছ 3ন্ৰাঙনে ন্দিবীজ চক্রবর্তী 
এ শুতন কেক লা A GE { শাহ উ লৌ কাট 
ৃ 7. উত্তর! ] | হে { লিক গল হল 
200" শি 
আাটখানি বেজে সাত ] 
587১2) 10 1828 & ডল 
কুং দঙশ্েশ'.“দেধী চৌদি ও বিশ্ী ভারা বর ছু তে 
চিডের গাম কলস্বিগাচ শপ পু) বয়ন ভাটা বেছ কর শত দিব 






কলকস্কি রেকর্ড ডীলারদের 
কাছে আমাদের মাসিক 
ক্যাটালগ পাবেন, ভালো 
ভালে! গানের বাণী ৬ 
শিল্পাদের চিত্রাদি তাতে 
দেওয়া থাকে । আপনার 
ভীলারের কাছে সন্ধান 
করুন। 





















MEDIUM TOME 
Aneenies 





‘কলম্বিয়া মেসিন’ 


গুণে ও মুল্যে দেশের 
ন হয় না। ‘সর্বত্র আদৃত। 4 


